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ম্যখবন্ধ 


আনন্দ লাভের উপায় হিসাবে মানুষের জীবনে ছড়া, গান প্রভ্াঁতর 
ন্যায় উপকথা ও কাঁহনীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন যুগে 
রাজাদের মনোরঞ্জনকারী সভাসদ থাঁকিত। তাহারা রাঁসকতা ও গন্পাঁদর 
দ্বারা প্রভুর আনন্দ গবধান কাঁরত ৷ সে কালের তীর্ঘযাত্রীরা পথশ্রম ও কঠোর 
জীবনযাত্রার রেশ ভূলবার জন্য গ্পকথক সঙ্গে লইয়া দ্‌রদেশে যাইত । 

ভারতীয় সাঁহত্যে গুণাঢ্য রাঁচত “বৃহৎ কথার' স্থান আঁত উচ্চে। 
কাঁথত আছে, শতলক্ষ শ্লোকের এই গবশাল গ্রন্থ পৈশাচী প্রারুতে 'লাখত 
হইয়াছিল । দকংবদম্তী অনুসারে, গুণাঢ্য মথুরায় জন্মগ্রহণ কারয়া 
উজ্জায়নীপাঁতি মদনের পণ্টপোষকতা লাভ করেন, অথবা গোদাবরী 
তীরাঁপ্থত প্রাতষ্ঠান নগরে জন্মলাভ কাঁরয়া সেখানকার নরপাঁত শাতবাহনের 
শ্রদ্ধাজন করেন। এই দুইটি প্রাচীন জনশ্র্ঠীতর মধ্যে দ্বিতীয়টি সত্য 
হইতে পারে । কারণ উজ্জীয়নীর রাজা মদনের আঁপ্তত্ব কেবল অজ্ঞাত 
নহে, সন্দেহজনক ৷ পক্ষান্তরে, প্রতিষ্ঠান ( অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের গুরঙ্গাবাদ 
জেলাস্থত পৈঠান ) নগরে ঘাষ্টপর্র্ব প্রথম শতাব্দীতে {সমুক শাতবাহন 
নামক নরপাঁতর রাজত্বের প্রমাণ আছে । তানি দাক্ষিণাত্যের অন্ধ জাতির 
শাতবাহন বংশের প্রথম সম্রাট । তাঁহার উত্তরাধকারীদের মধ্যে ‘গাথা- 
সপ্তশত"' রচাঁয়তা শাতবাহনকে প্রারুত ভাষায় হাল (হালবাহন ) বলা হইত । 
শাতবাহন রাজগণের রোপামাদ্রায় দ্রাবিড় ভাষাশ্রত একপ্রকার প্রারুতের ব্যবহার 
দেখা যায় । আবার শাতবাহন বংশীয় এবং তাঁহাদের পরবর্তী দাঁক্ষণাপথের 
রাজগণের রচনাগুলিতে প্রারূত ভাষায় “সাগর” স্থলে ‘সবার’, মেঘ’ স্থলে 
‘মেখ’, ‘সবজ্ঞ’ স্থলে সবঞ” ( অথাৎ “সব্বঞ২ঞ? ) প্রভাত শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহা পৈশাচী প্রারুতের লক্ষণ । 

গুণাঢ্য রাচত শতলক্ষ শ্লোকের মধ্যে মাত্র লক্ষ শ্লোক সাধারণ্যে প্রচারত 
হইয়াছিল ॥ বাকী ছয় লক্ষ শ্লোক নাক গ্রন্থকারের হপ্তেই বিনষ্ট হয় । 
দুঃখের বিষয় এ এক লক্ষ শ্লোক সম্বালিত “বৃহৎ কথা, গ্রম্থখানিও মধ্যযুগের 
প্রথমার্ধেই বিলুপ্ত হইয়াছল। এই গ্রন্থের সারাংশ বালিয়া বার্ণত 
পরবতাঁকালে সংদ্কত ভাষায় রাঁচত কতিপয় প.স্তক আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে কাশ্মীরায় পাণ্ডত সোমদেব ভট্টের ২২/২৩ হাজার 


[৮৮44 


শ্লোকে রচিত 'কথাসারংসাগর* গ্রন্থখানি সবঝপেক্ষা বৃহৎ এবং হৃদয়গ্রাহী । 
ইহা ১০৬৩ হইতে ১০৮২ থান্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে অর্থাৎ ১০৭০ 
খীষ্টাব্দের কাছাকাছ কাম্মীররাজ অনন্তের মহিষী এবং কলশের মাতা 
সূর্ধবতীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল । কিন্তু এই সময়ের 
পূর্বেই গদুণাট্যের “বৃহৎ কথা’র পরবর্তী“ কালের কোন কোন রচনার 
অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বইখাঁন অনেকাংশে ঢালিয়া সাজা হয়। িষমশীল 
বা বিক্ৰমাদিত্য রাজার কাহিনীগনীল এইরূপ পরবতী প্রক্ষেপের উৎরুষ্ট 
উদাহরণ । কারণ মগধের গুপ্ধবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ধকে (৩৭৬-_ 
৪১৩ খ্রান্টাব্দ ) কেন্দ্র করিয়া ধাঁরে ধীরে পরবর্তী কয়েক শত বৎসরে রাজা 
'বক্রমাদত্যের কিংবদন্তী গাঁড়য়া উঠিয়াছল। যাহা হউক, পৃথবীর 
কথাসাহত্যের ইীতহাসে “কথাসারৎসাগরে'র সাঁহত কেবলমাত্র আরবণ ভাষায় 
রচিত “অলফ: লায়লা ওয়া লায়লা’ ( অথ ‘একাধিক সহস্রর্জনণ” ) নামক 
গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে। অবশ্য আরবী গ্রন্থের অনেক কাঁহনী 
ভারতীয় সাহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার নামটি খ্রাণ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে । আবার ষোড়শ শতাব্দীর রচনাও ইহার 
সঙ্গে গ্রাথত হইয়াছে । তবে কাঁতিপয় উপাদেয় অনুবাদের মাধ্যমে গ্রন্থখান 
খ্রাঁচ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে রুরোপাঁয় সাহত্যে অপাঁরসীম 
প্রভাব বি'তারের সুবিধা পাইয়াছিল। উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমাধ হইতে 
'কথাসরিংসাগর+ কয়েকবার য়ুরোপাঁয় ভাষায় অনুদিত হইলেও সেই অনুবাদ 
সাধারণ পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অজ‘নের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। 


সোমদেব ভরের ‘কথাসাঁরংসাগর’ আঠারাঁটি লম্বক বা খন্ডে বিভন্ত। 
প্রত্যেক লম্বকে এক বা একাধিক তরঙ্গ বা অধ্যায় আছে । আঠারাটি লম্বকে 
তরঙ্গের সংখ্যা ১২৪টি । উহাতে কাহিনীর সংখ্যা অগাঁণত। গ্রন্থানি 
সম্পকে বলা হইয়াছে_‘One ০? the greatest collections of tales 
the world has ever seen.’—ইহা খাঁটি সত্য । কাহিনীগুলি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সমাজের সর্ব ফ্তরের মানুষের জীবনচিত্র 
প্রাতফলিত হইয়াছে। তাই বইখানি প্রাচীন ভারতের সাংক্রাতক 
ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূলযবান। গ্রন্থকতাঁ সোমদেব এবং তাঁহার 
রচনা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে_“We must tell him as the father 
of fiction and his work as one of the master pieces of the 
৮70110 এই উ্তিতে কিণ্িৎ আতরঞ্জন দোষ দেখা যায় । গ্রন্থখন যে 
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গ্রদ্থকারের অসামান্য সাফল্য ও গৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু সোমদেব “8157০8০60০8 ছিলেন না। তানি কোন 
মৌলিকতার দাবি করেন নাই এবং নিজেই স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, গুণাদ্য 
রচিত “বৃহৎ কথা'র সারাংশ লইয়া তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থাট {লাখত হইয়াছিল । 
অবশ্য সোমদেব 48019. 01 70000, 'ছলেন না, এই কথায় তাঁহার অপুর্ব 
গ্রন্থের মর্যাদা কিছুমাত্র হাস পায় না। কারণ মুল “বৃহৎ কথা” এখন 
বিলঃগ্। তাই কথাসরিংসাগর' আদ্বিতীয় গ্রন্থ । কেবল ভারতীয় 
সাহত্যের নহে, উহা বিবসাহিত্যেরও গৌরবের বদ্তু ৷ 

আমাদের দেশে 0. মু. .78%/799-রুত 'কথাসারৎসাগর+এর ইংরাজী 
অনুবাদ কিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির ‘Bibliotheca Indica’ 
গ্রন্থমালার দুই খন্ডে ( ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ) প্রকাশিত হইয়াছিল । পরে 
এই অন[ুবাদেরই একটি উত্রষ্ট সটীক সংস্করণ NN. M. Penser কর্তৃক দশ 
খণ্ডে ( ১৯২৩-২৮ খ্ান্টাব্দে ) লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় । সম্প্রাত ১৯৬৮ 
খীণ্টাব্দে দিল্লীতে ইহা পুনমর্দীদ্রত হইয়াছে ॥ 74৮76) সাহেবের অন[বাদ 
জামনি পণ্ডিত ম. Br০ckhans মহাশয়ের সম্পাদিত কিথাসারৎসাগরঃ 
(১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) অবলম্বন করিয়া রাঁচত হইয়াছিল । এই সংস্করণের 
ভাত্ততেই কলকাতার পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৮৩ ধ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থের 
শ্লোকবদ্ধ কাহনীগ্দাল সংস্রত গদ্যে লিপিবদ্ধ করেন । পরে নির্ণ'য়সাগর 
মুদ্রণালয় হইতে পান্ডত দুগপ্রিসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরবের সম্পাদনায় 
মূল “কথাসারৎসাগর* প্রকাশিত হয় (বোম্বাই ১৮৮৭ প্রাঁচ্টাব্দে )। এই 
ভারতীয় সংস্করণটি পরেও কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে কলিকাতার বসুমতী সাহিত্য মান্দর 
কথাসারৎসাগরের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের 
ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে উমেশচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকখানর 
প্রথমার্ধের এক স্াক্ষপ্ত অনুবাদ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন ( ৯২৮৬ সাল )। 
বসঃমতাঁ সাহিত্য মন্দিরের অন, বাদ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। চাল্লিশ বৎসর 
পর্বে আম যখন গ্রন্থানি ক্রয় করি, তখন কোন খণ্ডেই মদ্রণের সন দেখি 
নাই ৷ উহার প্রথম খন্ডট ছিল দ্বিতীয় সংস্করণ ( প্‌ষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৯, মূল্য 
১৫০) অন[বাদক স্বগাঁ় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । দ্বিতীয় খণ্ডের ( পণ্ঠা 
সংখ্যা ১৯২, মূল্য ১:০০) অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলরুষঃ 
স্মাতিতীর্থ। বুঝা যায় উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্মততীর্থ অন;বাদকের 
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স্থান পাইয়াছিলেন। ‘কথাসারিৎসাগর’-এর কয়েকটি কাহিনন বাঙলা ভাষায় 
'লাখত কতিপয় কিশোর পাঠ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল ॥ 

সম্প্রতি প্রবীণ লেখক শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস সোমদেব ভট্রের এই পরম 
উপাদেয় গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ কাঁরতেছেন । তাঁহার চেষ্টায় 
বাঙলা ভাষাভাষী দেশে িথাসাঁরৎসাগরে*র জনীপ্রয়তা বাঁধত হইবে সন্দেহ 
নাই । বিশ্বাস মহাশয়ের অনুবাদের প্রথম ( ১৯৭৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১) 
ও দ্বিতীয় (১৯৭৬, পৃঙ্ঠা সংখ্যা ২৯৬ ) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে । এ দুই খণ্ডে আদ হইতে সপ্তম 
লম্বক পর্যন্ত ৪৩টি তরঙ্গের কাহনীগূলি স্থান পাইয়াছে। বতমান 
তৃতীয় খণ্ডের পর আরও দুইটি খণ্ডে এই বিশাল অনুবাদগ্রন্থ সমাঞ্চ 
হইবে । 

যে কথা বাঁলয়া সোমদেব তাঁহার রাঁচত গৃণাঢ্যক্ত গ্রন্থের সারসংগ্রহ 
শেষ করিয়াছিলেন, ব*বাসমহাশয়ের অনুবাদ সম্পর্কে আমরা উহারই 
পুনরাবাত্ত কারব--হদয়ানন্দায় ভবতুসতম_-অথাৎ ইহা সুধী পাঠকের 
হৃদয়ে আনন্দ বিধান করূক। 


২০. ৬. ১৯৭৬ জগ. 


ভুমিকা 


আমার পুস্তকের ৩য় খণ্ড প্রকাশত হইল । ইহার জন্য আমার 
জ্যৈষ্ঠ প্র শ্রীমান জয়ন্ত সমস্ত ভার গ্রহণ কাঁরয়াছল । তাহার কাছে 
আম চিররুতজ্ঞ। পুস্তকের নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে জ্যেষ্ঠ পাত্রবধূ শ্রীমতী 
সপণরি অবদান অবিস্মরণীয় । বিদেশস্থ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান 
দেবশ্রী এ বিষয়ে আমার পথপ্রদর্শক এবং তাহার ?নকট িরখণী হইয়া 
রাহলাম । 

ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পাঁণ্ডতপ্রবর শ্রীয্যস্ত দীনেশচন্দ্র 
সরকার যে মূল্যবান মুখবন্ধ িখিয়া দিয়াছেন তাঁহার প্রীত পাঠকের 
মনোযোগ আকর্ষণ কাঁরতেছি। তাঁহার মত বিদগ্ধ ব্যান্তর সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়া নিজেকে ধন্য মনে কারতোঁছ । 


চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লিখিত হইয়াছে । এখন কেবল মুদ্রণ সাপেক্ষ । 
প্‌বের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩য় খণ্ডের নিমিত্ত যে আর্থক সাহায্য 
করিয়াছেন তাহার জন্য রুতজ্ঞতা প্রকাশ কারতেছি। 


কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় অর্থ আনহকূল্য ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, 
“‘The matter is dropped for the present.” আরোগ্য লাভ কাঁরলে" 
নবীন ভাইসচ্যান্সেলার ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা: 
কারবার ইচ্ছা রাহল । 


আশা করি অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও জনাপ্রয় হইবে । 
৬১/১৭, মর এভানউ শ্রীহীরেন্দ্রলাল বশ্বাস' 


কাঁলকাতা-৭০০০৪০ 
দোল পীর্ণমা, ১৩৮৩ সন 


সূচীপন্র 


প্ঠা 
ভুমিকা 
সূর্ধপ্রভ লম্বক 
প্রথম তরঙ্গ (৪8) ৪-১৩, 
সূর্যপ্রভের বৃত্তান্ত কি প্রকারে সে বিদ্যাধরাঁদগের অধীশ্বর হইয়াছিল 
দ্বিতীয় তরঙ্গ (৪৫) ১৪-৩৭: 
কালৱন্মের কাহনী ১৮ 
তৃতীয় তরঙ্গ (৪৬) ৩৮-৫১ 
মহানুভব দানব নমুচির কাহিনী ৪৯, 
চতুর্থ তরঙ্গ (৪৭) 6২-৫৭ 
পণ্চম তরঙ্গ (৪৮) 6৮-৬৫ 
ষষ্ঠ তরঙ্গ (৪৯) ৬৬-৮০ 
নৃপাঁত মহাসেন এবং তাহার গুণবান মন্ত্রী গুণশগ্নার কাঁহনী ৬৬ 
গুণশর্মার পিতা আঁদত্য শর্মার কাহিনী ৭ 
সপ্তম তরঙ্গ (৫০) ৮১-৯২ 
অলঙ্কারবতা লম্বক 
প্রথম তরঙ্গ (6১) ৯৫-১০৭ 
অলঙ্কারবতীর কাহিনী ৯৫ 
রাম এবং সীতার কাহিনী ৯৮ 
রূপবান্‌ নৃপতি পৃগ্থীরূপের কাহনী ১০১ 
দ্বিতীয় তরঙ্গ (6২) ১০৮-১৩০ 
অশোকমালার কাহিনী ১০৯ 
স্থলভুজের কাহিনী ১১২ 
অনঙ্গরতি ও তার চার প্রেমিকের কাঁহনী ১১৩. 
পূর্বজন্মে অনঙ্গপ্রভা নায়ী বিদ্যাধরী অনঙ্গরতির কাহনী ১১৭ 
তৃতীয় তরঙ্গ (৫৩) ১৩১-১৪২ 
নৃপাঁত লক্ষদন্ত এবং তাহার অনুগত ( কার্পটিক ) লব্ধদত্তের আখ্যান. ১৩১ 
_ বীরবর কথা ১৩৫ 


সুপ্রভের কাহিনী i ১৩৭ 
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'চতুথ তরঙ্গ (68) ১৪৩-১৫৬ 
বণিক সমুদ্রশূরের বৃত্তান্ত ১৪৮ 
নৃপাত চমরবালের কাহিনী ১৫১ 
যশোবর্মা. এবং ভাগ্যদ্ধয়ের কাহিনী ১৫১ 
পণ্চম তরঙ্গ (66) ১৫৭-১৭০ 
অলঙ্কারবতী লম্বক ১৫৭ 
'চিরদাতার কাহিনী ১৫৭ 
কনকবর্ধ এবং মদনসুন্দরীর আখ্যান ১৫৮ 
ষণ্ঠ তরঙ্গ (৬৬) ১৭১-১৯৬ 
দ্বিজ চন্দ্রপ্বামী, তৎপুন্র মহীপাল এবং দুহিতা চন্দ্রবতীর কাহিনী ১৭১ 
চক্কর কাহিনী ১৭৮ 
মুনি এবং সাধ্বী পত্নীর কাহিনী ১৮০ 
মাংসাঁবক্রেতা ধর্মব্যাধের কাঁহনী ১৮১ 
বিশ্বাসঘাতক পাশুপত যোগীর কাহনী ১৮৩ 
“নৃপতি ত্রিভুবনের কাহিনী ১৮৩ 
নল ও দময়ন্তীর কাহিনী ১৮৫ 
শৃক্তিযশো লম্বক 
প্রথম তরঙ্গ (৫৭) ১৯৯-২০৯ 
বলয়প্রাপক ভারবাহকের কাহিনী ১৯৯ 
অক্ষয় ঘটের কাহনী ২০০ 
বাঁণকপুন্র, বেশ্যা এবং মর্কটামলের কাহিনী ২০২ 
দ্বিতীয় তরঙ্গ (৫৮) ২১০-২১৮ 
নৃপাত বিরুমাসংহ, বারবনিতা এবং দ্বিজ যুবকের কাহিনী ২১০ 
স্বামীদেহসহ ভস্মীভূতা অসতী নারীর কাহিনী ২১৩ 
পাঁতিহননকারী অসতী নারীর কাহিনী ২১৪ 
পত্রীকতৃকি নাসাকর্ণ ছিন্ন বজুসারের কাহিনী ২১৫ 
সিংহবল এবং তাহার চপলা স্ত্রীর কাহিনী ২১৬ 
তৃতীয় তরঙ্গ (৩৯) ৃ ২১৯-২২৯ 
নৃপাঁত সুমনা, নিষাদকন্যা এবং বিজ্ঞ শুকের কাহিনী ২২০ 
শুকের আত্মজীবনী ২২১ 
শুকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত সোমপ্রভ, মনোরথপ্রভা এবং টা 
মকরান্দকার কাহিনী ২২২ 


মনোরথপ্রভা এবং রশ্মিমতের বৃত্তান্ত ২২৪ 


[১৬] 


চতুর্থ তরঙ্গ (৬০) ২৩০-২৪৭ 
অসতী ভারযান্রাতা শূরবর্মার কাহিনী ২৩০ 
অরণ্যে পারত্যন্ত বলীবদে'র কাহিনী ২৩০ 
কীলোংপাটী বানরের কাহিনী ২৩১ 
ভেরী-শৃগাল-কথা ২৩৩ 
বক-মকর-কথা ২৩৫ 
সিংহ-শশক-কথা ২৩৬ 
মংকুণ এবং ছারপোকার বৃত্তান্ত ২৩৮ 
সিংহ, দ্বীপী, বায়স এবং শৃগালের কাঁহনী ২৩৯ 
টিটিভ দম্পতির কথা ২৪১ 
কৃর্ম এবং হংসদ্ধয়ের কাঁহনী ২৪১ 
মংস্যৱয়ের কাহিনী ২৪২ 
বানর, খদ্যোৎ এবং পক্ষীর কাহিনী ২৪৩ 
ধৰ্মবুদ্ধি-দুষ্বুদ্ধি-কথা ২৪৪ 
বক-সর্প-নকুল-কথা ২৪৫ 
তুলাভক্ষণকারা মৃষকের কথা ২৪৬ 
পণ্চম তরঙ্গ (৬১) ২৪৮-২৭২ 
অগুরু কাষ্ঠকে অঙ্গারে পারিণতকারী মূর্খ বাঁণকের কাহিনী ২৪৮ 
ভাজিত তিলবীজ রোপণকারীর কাহিনী ২৪৮ 
অগ্নি এবং বারি মিশ্রণকারী মূর্খের কাহিনী ২৪৮ 
ভাধার নাসিকা উন্নতকারীর কাহিনী ২৪৯ 
মূঢ় পশুপালক কথা ২৪৯ 
মূর্খ এবং অলঙ্কারের কাহিনী ২৫০ 
মুখ” এবং তুলার কাহনী ২৫০ 
খজুরি বৃক্ষছেদক মূর্খ গ্রামবাসীদিগের বৃত্তান্ত ২৫০ 
্‌ অন্ধীভূত বিস্তান্বেষকের কাহিনী ২৫১ 
মৃখ এবং লবণের কাহিনী ২৫১ 
মূর্খ এবং দুগ্ধবতী গাভীর কথা ২৫২ 
কেশহান মূর্খ এবং লোস্টর নিক্ষেপকারী মুখের কাহিনী ২৫২ 
বায়স-কপোতরাজ-কচ্ছপ-মৃগ কথা ২৫৩ 
মুনি-মুষিক-কথা ২৫৪ 
বরাহ্মণী-তিল-কথা ২৫৫ 
লোভী জয্বক-কথা ২৫৫ 


ভিল্প হত্যাপরাধে পাঁতকে মিথ্যাদোষারোপকারিণী পত্নীর কাহিনী ২৫৮ 
প্লীলোকের নিকট গুপ্তরহস্য নিবেদনকারী সর্পের কাহিনী ২৬০ 


[১৬ এ 


কেশহান ব্যাক্তি এবং কেশোৎপাদকের কাঁহনী ২৬১ 
মূর্খ ভৃত্যের কাহিনী ২৬১ 
স্বীয় শ্রাদ্ধে উপস্থিত অসতী ভার্ধার কাহিনী ২৬২ 
উচ্চাকাঙ্ক্িনী চণ্ডালকন্যার কাহিনী ২৬৩ 
কৃপণ নৃপতির কাহিনী ২৬৩ 
ধবলমুখ, তাহার বণিক বন্ধু এবং রণমন্ত বন্ধুর কাহিনী ২৬৪ 
তৃষার্ত মুখের কাহিনী ২৬৫ 
পুন্রধাতী মূর্খের কাঁহনী ২৬৫ 
মূর্খ এবং তাহার ভ্রাতার কাহনী ২৬৬ 
ব্ৰহ্মচারীসুতের বৃত্তান্ত ২৬৬ 
স্বপুত্ৰঘাতী গণকের কাহিনী ২৬৬ 
ক্রোধান্ধ ব্যান্তির কাহিনী ২৬৭ 
কন্যাবর্ধনকারী মূর্খ রাজার কাহিনী ২৬৭ 
ভূত্যের নিকট হইতে অধর্পণ আদায়কারী ব্যন্তির কাহনী ২৬৮ 
সমুদ্রবক্ষে অভিজ্ঞান চিহ্ন প্রদানকারীর কাহিনী ২৬৮ 
মাংস প্রাতদানকারী নৃপতির কাহিনী ২৬৯ 
অন্য পুন্রলাভাকাঙ্ছ্ী রমণীর কাহিনী ২৬৯ 
ফল আস্মাদনকারী ভৃত্যের কাহিনী ২৭০ 
ভ্রাতৃদ্বয় যজ্ঞসোম এবং কীতিসোমের কাহিনী ২৭০ 
নাপিতপ্রা্থী মুখের কাহিনী ২৭২ 
অপ্রার্থা ব্যান্তর কাহিনী ২৭২ 
ষষ্ঠ তরঙ্গ (৬২) ২৭৩-২১০ 
কাক-পেচক দ্বন্দ কথা ২৭৩ 
দ্বীপচমাবৃত গর্দভ কথা ২৭৪ 
পেচককে নৃপতি পদে বৃত করা হইতে পাক্ষিগণকে কি প্রকারে নিবৃত্ত করা 

হইয়াছিল ২৭৪ 
হস্তী-শশক কথা ২৭৫ 
পক্ষী-শশক-মার্জার কথা ২৭৬ 
ব্ৰাহ্মণ-ছাগ-দুৰ্জন কথা ২৭৭ 
বৃদ্ধ বাণক এবং তরুণী ভার্যার উপাখ্যান ২৭৯ 
ৱাহ্মণ-চোঁর-রাক্ষস কথা ২৭৯ 
সূত্রধর এবং তাহার পত্নীর কাহিনী ২৮০ 
যুবতীরূপে রূপাস্তারত মূষিকের কাহিনী ২৮২ 
সর্প-মণ্ুক-কথা ২৮৪ 
মুখ ভূত্যের কাহিনী ২৮৫ 


[7 ১৭ ও 


সম্পত্তি বিভাগকারী ভ্রাতৃদ্ধয়ের কাহনী 
অসন্ভষ্টিজীনিত কৃশ প্রব্রাজকাদিগের কাহিনী 

জলে স্বপদ্রষ্টা মূর্খের কাহিনী 

বৃষ্টি হইতে পেটিকারক্ষাকারী ভূত্যাদগের কাহনী 
মু্খ-পিষ্টক কথা 

দ্বাররক্ষী ভূত্যের কাহিনী 

মাহষ ভক্ষণকারী মূ্খীদগের বৃত্তান্ত 

চকুবাকের ন্যায় আচরণকারী মুখের কাহিনী 
কুজকে আরোগ্যকারী বৈদ্যের কাঁহনী 


সপ্তম তরঙ্গ 

যশোধর, লক্ষমীধর এবং জলদৈত্যের ভার্যাদ্বয়ের কাঁহনী 
জলদৈত্যের পূর্বজন্মের বৃত্ত স্ত 

যক্ষে পারণত 'দ্বিজের কাহিনী 

বানর-শিশুমার কথা 

পীঁড়ত সংহ-জয্বক-গ্দভ কথা 

মুখের ভাষায় গায়ককে পুরষ্কৃতকারী মূর্খের কাঁহনী 
গুরু এবং তাহার ঈর্ষাপরায়ণ শিষ)দ্বয়ের কাহিনী 
দ্বাশর সর্পের কাহিনী 

তণুলভোজী মুখে'র কাহিনী 

গর্দভদোহনকারী বালকাঁদগের কাহিনী 

বিনা কাষে গ্রামে গত মূর্খ বালকের কাহিনী 


অণ্টম তরঙ্গ 

্রাহ্মণ-নকুল কথা 

মূর্থের নিজের চাকৎসা ও বৈদ্যের কাঁহনী 
তাপসাঁদগকে কপিভ্রমকারী মুখের কাহিনী 
ক্ষুদ্র পেটিকা-প্রাপক মূর্থের কাহিনী 
চন্দ্রাকাশ্ক্ষী মূর্থের কাহিনী 

গোপালক এবং বানর-হস্ত হইতে মুন্তিপ্াপ্ত রমণ্দর কাহিনী 
ঘট ও কর্পর নামক চৌরদ্বয়ের কাহিনী 
ধনদেব-পত্ীর কাহিনী 

বিপ্র রুদ্রসোম-ভার্ার কাহিনী 

শশী-ভার্যার কাঁহনী 

সর্পদে ও তাহার ভার্ধার কাহিনী 

নবম তরঙ্গ 

অকৃতজ্ঞ ভার্যার কাহিনী 


২৮৫ 
২৮৬ 
২৮৬ 
২৮৭ 
২৮৭ 
২৮৮ 
২৮৮ 
২৮৯ 
২৮৯ 


২৯১-৩০৩ 
২৯১ 
২৯৪ 
২৯৫ 
২৯৭ 
২৯৮ 
৩০০ 
৩০১ 
৩০২ 
৩০২ 
৩০৩ 
৩০৩ 


৩০৪-৩১৫ 
৩০৪ 
৩০৪ 
৩০৫ 
৩o৫ 
৩০০ 
৩০৬ 
৩০৭ 
৩১০ 
৩১১ 
৩১২ 
৩১৪ 


৩১৬-৩৩২ 
৩১৬ 


৩ ১৮] 
কৃতজ্ঞ প্রাণবর্গ এবং অকৃতজ্ঞ নারীর কাহিনী ৩১৯ 


সিংহের কাহিনী ৩১৯ 
স্বণচুড় পক্ষীর কাহিনী ৩২০ 
সর্পের কাহিনী ৩২১ 
রমণীর কাহিনী ৩২২ 
কুক্ধুর কর্তৃক দষ্ট শ্রমণের কাহিনী ৩২৪ 
আতাথর সাঁহত আহারে অংশ গ্রহণ না করিয়া 

জীবিতাবস্থায় দ্ধ হইতে ইচ্ছক পুরুষের কাহিনী ৩২৫ 
মূখ গুরু, মূর্খ শিষ্য, মার্জার কথা ৩২৬ 
ম্‌খবৃন্দ আর শিবের বৃষের কাহিনী ৩২৮ 
পল্লী পথানুসন্ধানকারী মুর্খের কাহিনী ৩২৯ 
হিরণ্যাক্ষ-মৃগাঙ্কলেখা কথা ৩৩০ 
দশম তরঙ্গ ৩৩৩-৩৪৫ 
কাশ্মীর হইতে পাটালিপুত্রে আগত প্রভাকরের কাহিনী ৩৩৩ 
নৃপতি সিংহাক্ষ, তাহার রাজ্ঞী এবং মুখ্য সাঁচবদিগের কাহিনী ৩৩৪ 
জনৈকা রমণী এবং তাহার একাদশ পির কাহিনী ৩৩৭ 
দুর্গাদেবীর প্রসাদে সতত এক বৃষের অধিকারী পুরুষের কাহিনী ৩৩৯ 
নৃপাতির সাঁহত বাক্যালাপ করিয়া ধনলাভকারী শঠের কাহিনী ৩৩৯ 
রত্বলেখা-লক্ষ্মীসেন কথা ৩৪১ 


নিঘণ্ট ৩৪৭-৩৫৮ 


State Insfltute of Education 
P.O. Banipur, 24 Parganas. 
West Bengal. 


অষ্টম লম্বক 
সূৰ্যপ্রভ 


মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের 
উৎপাত্ত হইয়াছিল, এই সুধারস-নিষিন্ত কাহিনী, তদ্রুপ 
মালয় দরহতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া প7রাকালে 
হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই কাহিনী 
পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘদ 
নাশ হইয়া এ্বর্য লাভ হয় এবং ভ্‌তলে জশীবিতাবস্থায় 
তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে। 


প্রথম তরঙ্গ 


আন্দোলিত কর্ণবাত্যায় যে গজানন স্‌যাস্তের পূর্বেই গগনকে দিন্দুর 
রন্তরাগে রাঁপ্জত করেন, তাঁহার জয় হউক । 


এই প্রকারে নরবাহনদন্ত ভার্যাগণকে লাভ করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে 
পিতৃগৃহে সুখে বাস করিতোঁছল। একদা সে যখন পিতার সভাকক্ষে 
উপস্থিত ছিল তখন একজন 'দিব্যপুরূষকে আকাশ হইতে তথায় অবতরণ 
করিতে দেখিতে পাইল। সে এবং তাহার পতা উহাকে অভ্যর্থনা 
করিলে সেই পুরুষ তংসন্মুখে প্রণত হইল এবং নরবাহনদত্ত তাহাকে 
প্রন করিল, “আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ৮, তখন 
সে প্রত্যুত্তর করিল, “হিমবং পর্বতে বজ্রকুট নামক সার্থকনামা এক নগর 
আছে, কারণ তাহা সম্পর্ণ হীরকে নিমিতি। দেহ হারকময় হওয়ায় 
বজ্জপ্রভনামে আম বিদ্যাধরাধিপ তথায় বাস করিতাম । আমার তপশ্চযায়ি 
মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আদেশ করিয়াছেন, ‘যদ তুমি যথাসময়ে 
মৎসূষ্ট রাজচকবতাঁর বাধ্য থাক তবে আমার অনঃগ্রহে তুমি শতুদিগের 
অপরাজেয় হইবে৷’ তন্লিমিত্ত আমি আমার রাজাকে সম্মান প্রদশনার্থ 
আঁবলম্বে হেথায় আগমন করিয়াছি । বিদ্যাবলে আমি জ্ঞাত আছি যে 
শাশশেখর মহাদেবের ইচ্ছানুসারে কামাংশে সম্ভূত বংসরাজসুত নরবাহনদত্ত 
মান্য হওয়া সত্তেও আমাদের উভয় প্রদেশের রাজচকুবতণ* হইবেন। 
যাঁদও শিবের রুপায় সংযপ্রভ নামক নরপাঁত কল্পকাল আমাদের অধাম*্বর 
আছেন, তথায় তান মার দাক্ষণার্ধের ভূপতি ; উত্তরাধের নৃপাঁত 
হইতেছেন শ্রুতসেন। কিন্তু আঁত প.ণ্যবান আপনি খেচরাঁদগের 
একমাত্র রাজচক্ুবতাঁঁ হইবেন এবং আপনার রাজত্ব কঙপান্ত স্থায়ী 
হইবে ৷” 

তখন বংসরাজের সমক্ষে নরবাহনদত্তকে এই কথা বললে নরবাহনদত্ত 
কুতহলবশতঃ বিদ্যাধরকে পুনরায় বলিল, “সব্যপ্রভ মনুষ্য হইয়াও 
পন্রাকালে কিপ্রকারে বিদ্যাধরাধিপ হইয়াছিল আমাদিগের নিকট তাহা 
ব্যন্ত করন” তখন রাজ্ঞী এবং মন্ত্রীবর্গের উপস্থিতিতে বজ্রপ্রভ সেই 
কাহিনী বালিতে আরম্ভ করিল £_( ১-১৬ ) 


৪ কথাসারংসাগর 


সর্্রভের বৃত্তান্ত $ কিপ্রকারে সে 
বিদ্যাধরাদগের অধীশ্বর হইয়াছিল । 
পুরাকালে মদ্রদেশে শাকল নামে এক নগরী ছিল। অগ্গারপ্রভের পাত্র 
চন্দ্প্রভ তথাকার নৃপাঁত ছিল । তাহার নামেই 'বাদত হওয়া যাইত যে 
সে স্বীয় স্বভাবে আঁখল বিশ্ব পুলাঁকত কাঁরত কিন্তু জবলনপ্রভের নায় 
শত্রাদগকে সন্তাঁপত করিত । কার্তমতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে তাহার 
ভবিষ্যৎ কীর্তিস্চক শনভলক্ষণযান্ত পুত্ৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তাহার 
জন্মসময়ে নূপাঁত চন্দ্প্রভের কর্ণে সুধাবর্ধণ কাঁরয়া আকাশ হইতে সংস্পচ্ট 
দৈববাণণী হইল, “সযপ্রভ নামক যে নরপাতি এইমাত্র জন্মগ্রহণ কাঁরলেন 
মহাদেব তাঁহাকে বিদ্যাধররাজদিগের ভাঁবষ্যং রাজচকুবতীরুপে নাদণ্টি 
কারয়াছেন। কুমার স্ধপ্রভ ত্রিপুরারির (শিবের ) রূপাধন্য পিতৃগ্‌হে 
বার্ধত হইতে লাগল এবং অত্যন্ত বাদ্ধিমান হওয়ার বাল্য বয়সেই গুর;র 
নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা ও কলা আয়ত্ত কাঁরল । ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হইয়া 
স্বগুণে প্রজাদগের প্রীত আকর্ষণ কারলে ভ্‌পাঁত চন্দ্প্রভ তাহাকে 
যৌবরাজ্যে আভীঁষস্ত করিয়া ভাস, প্রভাস, “সিদ্ধার্থ, প্রহস্ত এবং তাহার 
অসংখ্য অন্যান্য মান্ত্রপান্রদগকে সখারুপে তাহাকে প্রদান কারল। যখন 
সে উহাদিগের সাহচর্যে রাজ্যভার বহন কাঁরতেছিল, তখন ময় নামক 
মহাসুর নৃপতি চন্দ্রপ্রভের সভাকক্ষে উপস্থিত হইয়া এবং তৎকর্তৃক 
সসম্মানে অভ্যার্থত হইয়া স্ষপ্রভের সমক্ষে ন্‌পাঁতকে বালল, “দেব, 
আপনার পুত্র সর্যপ্রভকে মহাদেব 'িদ্যাধরাদগের ভাবী নরপাঁতর্‌পে 
বিষাক্ত করিয়াছেন । তদ:পয্ত মায়াবিদ্যায় উহাকে শিক্ষিত করুন না 
কেন? সেইজন্যই দেব শম্ভু আমাকে হেথায় প্রেরণ করিয়াছেন । 
'বিদ্যাধরাদগের উপর কর্তৃত্ব লাভার্থ এ বিদ্যাসমুহের প্রয়োগে শিক্ষাপ্রদান 
করিবার নিমিত্ত উহাকে আমার সহিত গমন করিতে আদেশ করূন। এই 
বিষয়ে ইন্দ্র কর্তৃক নিষাস্ত খেচরদিগের প্রভু শ্রুতশমাঁ উহার একজন 
প্রাতদ্বন্দৰী আছে। কিন্তু এই কুমার আমাদের সহায়তায় মায়াবদ্যা শিক্ষা 
কাঁরয়া নিখিল বিদ্যাধরদগের রাজচক্রবতাঁ হইবে |” (১৭-৩২ ) ময় 
এইরূপ বলিলে নূপাঁত চন্দ্রপ্রভ বলিল, "আমাদের কি সৌভাগ্য ! এই 
পণ্যবানকে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাউন।” তখন নৃপাঁতর 
অনুমত্যাননসারে সপার্ধদ সূর্ধপ্রভকে সথ্গে লইয়া ন্‌পাঁতর নিকট হইতে 
বিদায়গ্রহণপুর্বক ময় সত্বর পাতালে গমন কারল। তখন তপশ্চষণ 
মাধ্যমে কুমারকে শিক্ষাপ্রদান করিলে তদদ্বারা কুমার ও তাহার মান্তরবর্গ 


প্রথম তরঙ্গ ৫ 


সত্বর সমস্ত 'বদ্যায় পারদ হইল । তথায় মায়াবিমান আহরণ কারবার 
বিদ্যা শিক্ষা দলে কুমার ভূতাসন নামক ‘বিমান সংগ্রহ করিল। তখন ময় 
সুযপ্রভ ও তাহার মন্ত্রাদিগকে এখানে স্থাপিত কাঁরয়া মায়াবদ্যারাজ 
শিক্ষান্তে পাতাল হইতে পুনরায় স্বনগরীতে আনয়ন কারল। *পতা- 
মাতার সম্মুখে সুপ্রভকে লইয়া গিয়া তাহাকে বলিল, “আমি এখন 
প্রদ্থান কারব । মায়াবিদ্যাস্ভূ্ত সিদ্ধি সম্ভোগ কাঁরয়া আমার 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত এইস্থানে অবদ্থান কর ৷’ পত্রের মায়াবিদ্যা শিক্ষায় 
প্রীত হইয়া নৃপাঁত চন্দ্রপ্রভ অসুর ময়ের প্রাত যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করিলে সে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল । 

অতঃপর সম্প্রভ প্রীতিলাভার্থ মন্ত্রীদগের সহিত মায়াবদ্যাবলে 
এ বিমানে আরোহণপূুর্বক অনবরত বন্ততত্র বহুদেশে ভ্রমণ কাঁরতে লাগল । 
যখনই কোন রাজকুমারী তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিত তখনই সে প্রেমে 
আকুল হইয়া তাহাকে পাঁতত্বে বরণ করিত । প্রথমা ছিল প্‌থিবাঁর শ্রেণ্ঠা 
সুন্দরী তাম্রীলাপ্ঘরাজ বাঁরভটের কুমারী কন্যা মদনসেনা। দ্বিতীয়া, 
সিদ্ধগণ কর্তৃক নীত এবং পাঁরত্যন্ত পশ্চমদেশের রাজাধরাজ স:ভটের কন্যা 
চান্দ্রকাবতী । তৃতীয়া, কাণ্ীনগরীর অধিপাঁত কুম্ভীরের প্রখ্যাতা 
রূপশালিনী কন্যা বরুণসেনা। চতুর্থ ছিল লাবাণকরাজ পৌরবের 
চারুলোচনা কন্যা সুলোচনা । পঞ্চমী, চাীনদেশের নরপাঁত সুরোহের 
হাঁরং হেমাথ্গী কন্যা বদ্যন্সালা। ষষ্ঠী ছিল শ্রীকণ্ঠরাজ কান্তিসেনের 
অপ্সরাবানান্দিতকাঁন্ত দুহিতা কান্তিমতা এবং সপ্মা ছিল কৌশাম্বীরাজ 
জন্মেজয়ের মঞ্জুভাঁষণী কন্যা পরপযুষ্ঠা । ( ৩৩-৪৮ ) আঁচরাৎ হৃতা কন্যারা 
কোথায় আছে কন্যার বান্ধবেরা তাহা জ্ঞাত থাকলেও রাজকুমারের অলৌকিক 
বিদ্যার প্রভাবে তাহারা বেতসলতার ন্যায় নগ্র হইয়া থাঁকত। তাহার 
পত্বীগণও এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল এবং স্য্প্রভ মায়াবদ্যা বলে 
তাহাদের সকলের সাঁহত একই সময়ে যুগপৎ বহার কারত। সংগীত, পান, 
গোম্ঠীআলাপ এবং অন্যান্য আমোদে কালযাপন করতঃ প্রহস্ত প্রমুখ 
মান্তবর্গ এবং ভার্যাদগের সাহত সে পরমানন্দে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত ৷ 
চিন্রাকন বিদ্যায় 'দিবাশান্তির আঁধিকারী হওয়ায় সে বিদ্যাধর রমণাঁদিগের 
আলেখ্য অংকন করিয়া নানাপ্রকার বক্রোন্তি দ্বারা প্রিয়াদগকে কুঁপিতা কাঁরত 
এবং তাহাদের ভ্রুভঙ্গারুণ নয়নসংযুস্ত রন্তাভ আনন এবং তাহাদের 
কাম্পতাধরের স্থাঁলতাক্ষর বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া প্রীতিলাভ কারিত। 
ধপ্রয়তমাঁদগের সাঁহত ব্যোমপথে তাম্রীলা্ গমনপূ্বক উদ্যানে মদনসেনার 


৬ কথাসারৎসাগর 


সাঁহত বিহার করিয়া পত্বীদগকে তথায় রাখিয়া কেবলমাত্র প্রহস্তের ভূতাসন 
বিমান যোগে সে বভ্রসার নগরীতে গমন করিল। তথায় নৃপতি রম্ভের 
সমক্ষে তাহার কামাশ্নজর্জীরতা অন:রস্তা কন্যা তারাবলীকে হরণ কাঁরয়া 
তাগ্রালঞ্চিতে প্রত্যাবর্তনপূর্ক ‘বিলাসিনী নাম্নী অন্য একজন কুমারী রাজ- 
কন্যাকে হরণ কারল । বিলাসিনীর উদ্ধত ভ্রাতা সহস্রায়নধ কু'পিত হইলে সে 
তাহাকে তাহার অলৌকিক বিদ্যাবলে স্তব্ধীভূত করিল এবং পাঁরজন- 
বর্গসহ আগত সহস্রায়ুধের মাতুলকেও স্তম্ভিত করিয়া কান্তা হরণ করিবে 
বলিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডিত কারল। যদিও সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তথাঁপ 
ভার্যার আত্মীয় বিধায় তাহাদের উভয়কে হত্যা না করিয়া তাহাদের দপ” ভঙ্গ 
করিয়া উপহাস ভরে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করল । অতঃপর পিতা 
কর্তৃক আহত হইয়া সূর্ধপ্রভ নবপত্বী পারবৃত হইয়া স্ব বিমানযোগে 
স্বীয় নগরী শাকলে প্রত্যাবর্তন কারল ( ৪৯:৬১ )। 

অতঃপর নৃপাঁত বীরভট তাগ্রালপ্তি হইতে সযপ্রভের পিতা ভ্‌পাঁতি 
চন্দ্প্রভের নিকট 'নম্নোস্ত বাতসিহ দত প্রেরণ কাঁরল, “আপনার পত্র 
আমার দুই কন্যাকে হরণ করিয়াছে । কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ 
অলৌকক বিদ্যার অধিকারী হওয়াতে সে তাহাদের উপযুক্ত বর। কিন্তু 
যাঁদ আপনারা আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন তবে হেথায় আগমন 
করুন। আমরা আতাঁথ সংকার কাঁরয়া যথাবিধি উহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া 
সম্পাদন কাঁরতে ইচ্ছা কার” চন্দ্রপ্রভ দূতকে পুরস্কত করিয়া পরদিবস 
সেইস্থানে যাত্রা কারতে সংকল্প কারল। বারভটের কথা বিশ্বাসযোগ্য 
কনা ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সে ভূতাসনে প্রহস্তকে দ্‌তস্বরূপ বাঁরভটের 
{নিকট প্রেরণ কাঁরলে প্রহস্ত সত্বর তথায় গমন করিয়া নৃপাঁত বীরভটের 
সাঁহত সাক্ষাৎ করতঃ তাহার কার্যে'র কথা বাঁললে তৎকর্তৃক সাদরে অভ্যর্থত 
হইল ৷ তাহার প্রভুরা পরদিবস প্রাতে আগমন করিবেন, এই কথা বাঁললে 
বীরভট 'বস্ময় প্রকাশ কারল। তন্মহত্তেই সে ব্যোমপথে চন্দ্রপ্রভের 
নিকট প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া বলিল যে বীরভট নৃপাঁতকে অভ্যর্থনা কারতে 
প্রস্তুত হইয়াছে । ভ্‌পাঁত প্রীত হইয়া তাহার পতুত্রের মন্ত্রীকে সম্মানিত 
কারল। অতঃপর রাজ্ঞী কীর্তিমতীসহ চন্দ্রপ্রভ এবং বিলাসিনী ও 
মদনসেনের সাঁহত ভূতাসন বিমানযোগে গমন কাঁরল । দিবসের এক প্রহর 
গত না হইতেই যখন আকাশপথে তাহারা তাম্রীলাপ্ত যাইতোছল তখন 
পৌরজনেরা সাঁবস্ময়ে উরথীক্ষপ্ত নয়নে তাহাদিগকে দর্শন কাঁরতেছিল 
(৬২-৭২)। নৃপাঁত বারভট তাহাদের সাক্ষাৎ মানসে আগত হইলে 
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তাহারা আকাশ হইতে অবতরণপুর্ববক পার্শ্বে“ পার্শ্বে নগরীতে প্রবেশ কাঁরল ৷ 
নগরীর স্দরম্য পথসমূহ পদে পদে চন্দনবার দ্বারা সত হইয়াছিল 
এবং পঃরদ্বীগণের কটাক্ষে মনে হইল যেন উহাদের উপর নীলপদ্ম বিকীণ* 
করা হইয়াছে । বাঁরভট তাহার জামাতা ও সম্বন্ধীদগকে সম্মানিত 
করিয়া ষথাবিধি দ:হিতাদিগের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাঁদত কাঁরল। নপাঁত 
বীরভট কন্যাদগের বিবাহবেদীতে সহস্রভার 'বশৃদ্ধ কাণ্চন, রত্বাভরণ- 
ভারসহ শত উন্ট্, সপ্ত সহস্র অ*্ব, পণ সহস্র হস্তী এবং রূপাভরণ- 
ভাঁষতা এক সহস্র বারাঙ্গনা প্রদান করিয়াছিল । উপরন্তু জামাতা 
সর্ধপ্রভ ও তাহার পিতামাতাকে বিষয়-সম্পা্ত এবং বহু মূল্য রত্বাঁদ 
প্রদান করিয়াছিল। সর্যপ্রভের প্রহস্ত প্রমুখ মন্ব্রীদগকেও যথারশীত 
সম্মানিত করিয়াছিল এবং ভোজের ব্যবস্থা করিয়া নগরবাসীঁদগের আনন্দ 
বর্ধন কারয়াছিল। উত্তম খাদ্য, পানীয় এবং সংগীত দ্বারা পারবোশত 
হইয়া প্রিয়তমা পত্বীগণের ও পিতামাতার সাঁহত সে তথায় আনন্দে বহার 
করিতে লাগিল । 

ইতোমধ্যে বজ্রাত্রের রম্ভের নিকট হইতে প্রভুর এই বাতাঁসহ এক দূত 
রাজসভায় উপস্থিত হইল, “স্বীয় বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া যুবরাজ 
সর্ধপ্রভ কন্যাহরণ -করিয়া আমাদিগকে অপদস্থ কারয়াছে। অদ্য জ্ঞাত 
হওয়া গেল যে আমাদেরই ন্যায় দূভাগাগ্রস্ত বীরভটের সাঁহত সে সন্ধি 
স্থাপন কারিয়াছে। তদনূরূপ আমাদের সাঁহত সন্ধি স্থাপনার্থ হেথায় 
আগমন করা হউক নতুবা আমরা মৃত্যু দ্বারা সেই অপমানের প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিব” ( ৭৩-৮৫ ) এই কথা শ্রবণান্তর দৃতকে সম্মানিত কাঁরয়া নৃপতি 
চন্দরপ্রভ প্রহস্তকে বালল, আমার নিকট হইতে এই বার্তা লইয়া রম্ভের 
নিকট গমন কর, “বিনা কারণে আপাঁন বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন কেন? 
স্প্রভ শিব কর্তৃক বিদ্যাধরাদগের ভাবী নরপাতির্‌পে 'নাি্ট হইয়াছেন । 
সিদ্ধ পুরুষগণ বলিয়াছেন যে আপনার কন্যা এবং অন্যান্যেরা উহার পত্নী 
হইবে । আপনার দুহিতা যথাযোগ্য স্থানই প্রাণ্চ হইয়াছে; আপাঁন 
ককর্শ প্রক্কাতি বলিয়া আপনার {নিকট হইতে উহাকে প্রার্থনা করা হয় নাই । 
আপাঁন আমাদের মিত্র, আপনি শান্ত হউন, আমরা আপনার আলয়ে 
আগমন করিব” প্রহস্ত চন্দ্প্রভের নিকট হইতে এই সন্দেশ গ্রহণপূর্বক 
প্রহর কালের মধ্যেই বজ্ররাত্রে আগমন করিয়া রম্ভকে উহা প্রদান কারলে সে 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং প্রহস্তও আঁচরাৎ চন্দ্প্রভের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট এই বারতা নিবেদন কারিল। অতঃপর 
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চন্দ্রপ্রভ তাহার মন্ত্রী প্রভাসকে প্রেরণ কারয়া রম্ভ দুহিতা তারাবলীকে 
শাকল হইতে আনয়ন কারল। তদনন্তর নৃপাত বীরভট ইত্যাদির নিকট 
সসম্মানে বিদায় গ্রহণপুর্বক চন্দ্রপ্রভ সংযপ্রভের সাঁহত বিমানে যাত্রা 
করিয়া বজ্ররাত্রে উপস্থিত হইল । তথায় বহ: ব্যান্ত তাহাদের আগমন 
প্রতীক্ষা কারতেছিল এবং রম্ভের সহত মিলিত হইয়া তাহারা তাহার 
প্রাসাদে প্রবেশ কারল। তথায় রম্ভ মহোৎসবে উদ্বাহ কার্য সম্পাদন 
করিয়া দুহিতাকে প্রভূত স্বর্ণ, হস্তী, রত্ব ও বহঃমুল্য দ্রব্যাঁদ প্রদান 
করিয়াছল। (৮৬-৯৫) জামাতা সূ্ধপ্রভকে এতাবৎ পাঁরমাণ উপচার 
প্রদান করা হইয়াছিল যে সে তাহার স্বকীয় ভোগদ্রব্যাদর কথা বিস্মৃত 
হইয়াছিল ! তথায় তাহারা উৎসবে মত্ত থাকাকালে কাঞ্চী নগরী হইতে 
রম্ভের নিকট দূত আগমন করিল । সেই দূতের বার্তা শ্রবণ করিয়া রম্ভ 
নূপাত ন্দ্রপ্রভকে বলল, “রাজন, কাণ্ঠী*বর কুম্ভীর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
সে অদ্য আমার নিকট জনৈক বিশ্বস্ত দূতের সাহত এই বাতা প্রেরণ 
কারয়াছে, “সূর্যপ্রভ প্রথমে আমার কন্যাকে হরণ করিয়া পরে তোমার কন্যাকে 
হরণ কাঁরয়াছল। শুনিতে পাইলাম তাহার পিতা ও তাহার সাঁহত 
তোমাদের 'মন্রতা স্থাপিত হইয়াছে । তাহাঁদগের সহিত আমাকেও সখ্যতা 
সুত্রে আবদ্ধ কারয়া দাও। তাহারা আমার নিকট আগমন কাঁরলে আম 
স্বহস্তে আমার কন্যা বরুণসেনাকে সূর্ধপ্রভের হস্তে প্রদান কাঁরব |, আমার 
ভ্রাতার এই অনুরোধ রক্ষা করুন|" চন্দ্প্রভ রদ্ভের এই অনুরোধ রক্ষা 
কাঁরতে সম্মত হইয়া প্রহস্তকে শাকলে প্রেরণপ্‌বক বরুণসেনাকে শাকল 
হইতে আনয়ন করিয়া তাহার পতা কুদ্ভীরের নিকট প্রেরণ কারল। 
পরাদবস সে, সর্যপ্রভ, রম্ভ, বীরভট এবং অন্যান্য সকলে সপারিষদ কান্ট 
নগরাঁতে গমন করিল। তথায় কুম্ভীরের সাহত সাক্ষাৎ করিয়া পৃথিবীর 
মেখলার ( কাণ্ডার ) ন্যায় নানা রত্মঁ্দি এবং অন্যান্য উত্তম দ্রব্যাদি ভাষা 
কাণ্টী নগরীতে প্রবেশ করিল। তথায় কুম্ভার কন্যাকে সযপ্রভের হস্তে 
যথাবাধি সম্প্রদান করিয়া দম্পতীকে প্রচুর বিত্ত প্রদান করল । ( ১৬-১০৬ ) 

উদ্বাহান্তে ভোজন সমাপন করিয়া প্রহস্ত হ্ট চন্দ্রপ্রভকে সর্বসমক্ষে 
বলিল, “দেব, শ্রীকণ্ঠ রাজ্যে তথাকার নৃপৃতি কান্তিসেনের সাঁহত 
সাক্ষাৎকার হইলে তান বলিয়াছিলেন, “আমার যে কন্যাকে হরণ করিয়াছে 
তাহাকে লইয়া সূ্ষপ্রভ এখানে আগমন করিলে আমি তাহার সাহত আমার 
কন্যার বাঁধমত বিবাহ প্রদান করিতাম। যদ সে সম্মত না হয় তবে 
আম কন্যার প্রাত স্নেহবশতঃ দেহ ত্যাগ করিব? তান আমাকে 
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ইহাই বায়াছিলেন এবং আমি উপযুক্ত সময়ে তাহা প্রকাশ করিলাম 1৮ 
প্রহস্ত এই কথা বালিলে ন্‌পাঁত চন্দুপ্রভ উত্তর করিল, “তুমি কাপ্তিমতী 
সহ তথায় গমন কর, আমরাও তথায় গমন করিব” নৃপাঁত এই কথা 
বাঁললে, প্রহস্ত ব্যোমপথে তৎক্ষণাৎ গমনপন্বক তাহার আদিণ্ট কর্ম সম্পাদন 
করিল । পরাদিবস প্রাতে চন্দ্রপ্রভ এবং অন্যান্য সকলে কুদ্ভীরসহ আকাশগামন 
‘বিমানে শ্রীকণ্ঠ রাজ্যে গমন করিলে কান্তিসেন তাহাদের সাহত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদিগকে প্রাসাদে আনয়নপুর্বক দুহিতার শুভ ীববাহ কার্য সম্পাদন 
করিল এবং কান্তিমতী ও স্ধপ্রভকে নৃপাঁতদিগের বিস্ময় উৎপাদনকারী 
অমিত ধনসম্পদ প্রদান করিল । ( ১০৭-১১৫ ) 

তাহারা যখন তথায় সুখে অবস্থান করিতোছিল তখন কৌশাম্বী হইতে 
এক দূত আগমন করিয়া বলল, “নূপাঁতি জন্মেজয় আপনাদের নিকট এই 
বাতা প্রেরণ কাঁরয়াছেন,__সম্প্রীতি আমার পরপমষ্টা নামক দুহিতাকে কেহ 
হরণ করিয়াছে । অদ্য আমি জ্ঞাত হইলাম যে সে সংয্্রভের আশ্রয়ে 
আছে । সে নিঃশতকচিত্তে আমার গৃহে আগমন করিলে আম যথাবিধি 
উহাদের পাঁরণীত কাঁরব । নতুবা আপনারা আমার শত্রু হইবেন এবং 
আমিও আপনাদের শত হইব |” প্রভুর বাতা প্রদান করিয়া দূত 
তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কাঁরলে নৃপাঁত চন্দ্প্রভ তাহাদিগকে একান্তে বলিল, 
“যে ভূপাল এই প্রকার ওদ্ধত্যপূ্ণ বাতা প্রেরণ করে তাহার আলয়ে আমরা 
কিপ্রকারে গমন করিব ?” নৃপাতির সিদ্ধার্থ নামক মন্ত্রী এই কথা শ্রবণ 
করিয়া বলিল, “দেব, আপনার কিছু মনে করা উচিত নহে, কারণ তাঁহার 
এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা য্যান্তযন্ত হইয়াছে । সেই ভূপাঁত মহাদাতা, 
বিদ্বান এবং সংকুলোদ্ভব বীর। তান অপরাজেয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ 
সম্পাদন করিয়াছেন । যথাযথ বাক্য বলাতে তাঁহার ক অন্যায় হইয়াছে ? 
‘তান যে শত্রুতার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ইন্দ্রের প্ররোচনাতেই 
করিয়াছেন। সেই সত্যসন্ধ নৃপাঁতর গৃহে গমন করা আমাদের কর্তব্য । 
তথাপি “তাহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাতার্থে কাহাকেও তথায় প্রেরণ করা 
হউক |” সিদ্ধার্থের এই কথা শ্রবণ কয়া সকলে তাহা অনুমোদন 
করিলে ভ্‌পাল চন্দ্রপ্রভ দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপর্বক প্রহস্তকে 
জন্মেজয়ের নিকট প্রেরণ করিল। প্রহস্ত কৌশাম্বীশের নিকট গমন 
করিয়া তাহার সাহত আলোচনা করতঃ তাহার নিকট হইতে একটি পত্র 
আনয়নপন্ব্কি চন্দ্প্রভের তুণ্টি বিধান করিল । (১১৬-১২৭ ) নূপতি 
প্রহস্তকে দূত প্রেরণপ:বক শাকল হইতে পরপষ্টাকে জন্মেজয়ের {নিকট 
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প্রেরণ করিয়া নূপতি চন্দ্রপ্রভ অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত সূর্যপ্রভ এবং 
কান্তিসেনকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া বিমানযোগে কৌশাম্বীতে গমন 
করিল । তথায় জন্মেজয় তাহার জামাতা, সম্বন্ধী এবং অন্যান্য ব্যান্তুদিগকে 
সসন্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের নানা উপচারে সংকার কারল । উদ্বাহ 
ক্রিয়া সমাপনান্তে সে পণ্চ সহস্র হস্তী, লক্ষ সংখাক উত্তম অশ্ব, রত্বু, সুবর্ণ, 
বহঃমূল্য বদ্ত, ক্র এবং অগুরূভার সমন্বিত পণ সহস্র উষ্ট্র প্রদান 
করিল। বাদ্যে এবং নৃত্যে পৃথিবী ্লাবনকারী যে মহোৎসব সম্পাদিত 
হইল তাহাতে সদক্রাক্ষণকূল এবং নূৃপাতাঁদিগের তুণ্টি বিধান করা হইয়াছিল । 

ইতোমধ্যে দৈবাৎ গগন র্তবর্ণ ধারণ করলে মনে হইল যেন শঘ্ুই উহা 
রক্তে রাঞ্জত হইবে । আকাশে হঠাৎ তুমুল কোলাহল ধ্বান উঁখত হইল । 
মনে হইল যেন একদল শন্বুসৈন্য গগনপথে আগমন করিতেছে । ভর- 
দিগকে খেচরাঁদগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিবার নিমিত্ত যেন প্রবলবেগে বায়ু 
বাঁহতে লাগল । দীপ্তি দ্যাততে দিকক্রবাল আলোকিত কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ 
উচ্চনাদ করিতে কারতে আগত মহাবলশালী 'বদ্যাধর চম্‌ আকাশে দণ্ট 
হইল। (১২৮-১৩৭ ) ইহার অভ্যন্তরে সুযরপ্রভ এবং অন্যান্য ব্যান্তগণ 
বিস্ময়াম্বিত হইয়া একটি দিব্য বিদ্যাধর যুবককে দোখতে পাইল । সেই 
যুবক দামোদরের সম্মুখে অবস্থান করতঃ 'বদ্যাধর বন্দী উচ্চরবে ঘোষণা 
করিতে লাগিল, “ন্‌পাঁত আষাঢ়ের যুবরাজপূত্র দামোদরের জয় হউক । রে 
মর্তবাসী নর সুয“প্রভ, উহার চরণতলে পতিত হ। রে জন্মেজয়, তুইও 
উহার চরণে নত হ॥ অস্থানে কেন স্বীয় কন্যাকে প্রদান করিয়াছিস্‌ 2 এই 
দেবতাকে তোরা উভয়ে পূজা কর, নতুবা সে ক্ষমা করিবে না।' ইহা শ্রবণ 
কাঁরয়া এবং এ সৈন্যবাহিনী অবলোকন করিয়া সর্প্রভ ঢাল ও তলোয়ার 
হস্তে দ্বাঁয় বিদ্যাবলে নভোদেশে উচ্ডান হইলে প্রহস্ত, প্রভাস, ভাস, সিদ্ধার্থ, 
প্রজ্ঞাঢা, সর্বদমন, বাঁতভীত এবং শুভক্ষর, প্রমুখ তাহার মান্ত্িবর্গও 
অন্বরহস্তে তাহার অনচগমন করিল এবং বিদ।াধরেরা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড 
যুদ্ধ আরম্ভ করিল । একদিকে স্যপ্রভ এবং অন্যাদকে দামোদর খড়গ দ্বারা 
শত্রু; হত্যা করিয়া এবং ঢাল দ্বারা তাহাদের শস্ত প্রাতহত কাঁরয়া অগ্রসর 
হইতে লাগল । নরেরা অল্প কয়েকজন ছিল এবং নভশ্চারীরা সংখ্যায় 
লক্ষাধিক ছিল, কিন্তু পরস্পরের সহিত যুদ্ধে তাহারা সমপ্রাতদ্বন্দী 
ছিল। র্াধরারুণ খড়াফলাসমৃহ বারদিগের দেহে পাঁতত হইবার সময় 
রুতান্তের কটাক্ষের ন্যায় প্রাতভাত হইতোছল। ( ১৩৮-১৪৭ ) বিদ্যাধর- 
দিগের দেহ এবং শিরঃ সমূহ ভয়ে শরণার্থী হইয়া যেন চন্দ্রপ্রভের সম্মুখে 
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পতিত হইতেঁছিল। সয'প্রভকে পৃথিবীতে বিদ্যাধরপ্রভ মনে হইতে 
লাগিল । গগন রন্তরাগে সিন্দুর বর্ণ ধারণ করিল এবং অবশেষে সপ্রভ 
গল ও তলোয়ার হস্তে ষধামান দামোদরের সম্মুখীন হইয়া শত্ুবযহ 
সঃকৌশলে ভেদ করিয়া খড়া দ্বারা দামোদরের ঢাল দ্বিধা বিভক্ত করতঃ 
তাহাকে ভ্‌পাঁতত করিল। তাহার য্প্ধরত শত্রুর শিরশ্ছেদনে উদ্যত 
হইলে বিষণ; আকাশে আগমন করিয়া হুধ্কার ধান করিলেন। সেই শব্দ 
শ্রবণ করিয়া এবং হরিকে অবলোকন করিয়া তাহার পদে প্রণত হইয়া দেবতার 
সম্মানার্থে স্যপ্রভ দামোদর-বধ হইতে বিরত হইল । তখন বিষ্ণু তাহার 
ভস্তকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করতঃ কোথাও, 
অপসৃত করিলেন । ইহলোকে এবং পরলোকে দেবতা তাহার ভস্তাদগকে 
রক্ষা করেন। দামোদরের সৈন্যগণ ইতদ্ততঃ পলায়ন করিল এবং সয'প্রভ 
আকাশ হইতে অবতরণ পূর্বক পিতৃপার্বে উপস্থিত হইল। অক্ষত 
অবস্থায় সমন্ত্রী প্রত্যাবর্তন করাতে পিতা চন্দ্রপ্রভ তাহাকে সাদরে আপ্যায়ন 
করিল এবং অন্যান্য ন্‌পতিরা তাহার শোষ'দ্‌ণ্টে তাহাকে প্রশংসা করিতে 
লাগিল। 

যখন তাহারা প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধের আলোচনা কাঁরতেছিল তখন 
সুভটের নিকট হইতে এক দূত তথায় উপস্থিত হইল । ( ১৪৮-১৫৭ ) সে' 
চন্দ্রপ্রভের সমক্ষে একটি পত্র প্রদান কারলে সিদ্ধার্থ তাহা উন্মোচন করিয়া 
তত্রস্থ সকলের সম্মুখে তাহা পাঠ কাঁরল, “মহাবংশের মাক্তামণি মহান: 
নৃপতি চন্দ্রপ্রভের নিকট কোত্কণ হইতে ভ্‌পতি সুভট নিবেদন করিতেছেন, 
আমরা জ্ঞাত হইলাম যে রজনীষোগে আমাদের কন্যা অপহৃতা হইয়া সম্প্রীতি 
আপনার পাত্রের হস্তে আসিয়াছে । ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। 
যাহাতে যেন পরলোক হইতে আগতা কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি 
তাহার 'বিবাহকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই তন্লিমিত্ত কোন প্রকার আপত্তি 
না কারয়া আপাঁন এবং আপনার পুত্র সূযর্প্রভ তাহার সাহত মমালয়ে 
আগমন করিতে চেম্টিত হউন ৷” সিদ্ধার্থ এই পন্রপাঠ করিলে চন্দ্রপ্রভ 
প্রহন্ট হইয়া সম্মত হইল এবং দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা কঁরিল। প্রহস্তকে 
পশ্চিমদেশে প্রেরণপুর্বক সুভট-দুহিতা চন্দ্রাবতীকে আনয়ন করতঃ তাহার 
পিতৃসমীপে প্রেরণ কারল এবং প্রাতঃকালে জন্মেজয়-সহ সূ্ধপ্রভ পদুরতঃ- 
বিমানযোগে পাশ্চমপ্রান্তে গমন কারল। তথায় নুপতি সুভট দুহিতাকে 
প্রাপ্ত হইয়া তাহাঁদগকে বহঃপ্রকারে সম্মানিত করিয়া কন্যার িবাহোৎসব 
সম্পাদত করিল । সে চান্দ্রকাবতীকে এত ধনরত্বাদ উপহার দিল যে' 
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বারভটেরা যাহা প্রদান করিয়াছিল তান্নামিত্ত তাহারা লাব্জত হইল ৷" তথায় 
সর্যপ্রভ *্বশুরগ্‌হে অবস্থান কারতে থাকিলে লাবাণকের ন্‌পাঁত পৌরবের 
নিকট হইতে জনৈক দূত আগমন করতঃ চন্দ্রপ্রভকে তাহার প্রভুর এই বাত 
প্রদান কারল, “আমার দুহিতা সুলোচনা স;ভগকুমার স্যপ্রভ কর্তৃক 
অপহৃতা হইয়াছে । তাহাতে আমি দুঃখিত নই ॥ তবে যাহাতে আমরা 
বিবাহ কার্য সম্পাদন কারতে সমর্থ হই তান্নীমত্ত আমার কন্যা সহ তাহাকে 
মমালয়ে প্রেরণ করা হউক না কেন?” (১৫৮-১৬৮) এই কথা শ্রবণ 
করিয়া ভূপতি চন্দ্রপ্রভ সানন্দে দ্‌তকে বহ'প্রকারে সম্মানিত করিয়া প্রহস্ত 
সহ সলোচনাকে তাহার পিতৃসমাঁপে প্রেরণ কারল। অতঃপর তাহারা 
চিন্তামান্ত আগত বিমানে সুভট এবং সং্যপ্রভ ইত্যাদি সহ আরোহণ 
করিয়া লাবাণকে আগমন কাঁরলে পৌরব আনন্দপ্‌ণ বিবাহোৎসব সম্পাদন 
করিয়া সূযপ্রভ ও সুলোচনাকে প্রভূত রত প্রদান করিল এবং নৃপাঁতদিগকেও 
সম্মানিত করিল। যখন তাহারা নূপাঁতি কর্তৃক সংরুত হইয়া সুখে 
অবস্থান করিতেছিল তখন চীনেশ্বর সুরোহের নিকট হইতে একজন দূত 
আগমন করিল । চাঁনাধিপতি অন্যান্য নূপাঁতগণের ন্যায় দতমদখে হৃতা 
কন্যাসহ তাহাদিগকে তাহার প্রাসাদে আগমন কারবার নিমিত্ত বার্তা প্রেরণ 
করিয়াছিল। 

হষ্টচিত্তে ভ্‌পাঁত চন্দ্রপ্রভ চীনে*্বর-দহতা বিদ্যন্মালাকে প্রহস্তের 
সাহত তাহার পিতৃগৃহে প্রেরণ করিল এবং পরাঁদবস চন্দ্রপ্রভ, 'পৌরব, 
সম্যপ্রভ এবং স্বীয় অন;চরাদিসহ চাঁনদেশে গমন কাঁরলে চীনারধিপ তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় ধনকোষাগারে নয়নপূ্বক তথায় 
নিজকন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বিদযযন্মালা এবং সযপ্রভকে 
প্রচুর কাণ্চন, হস্তী, অশ্ব, রত্ব এবং বস্তা প্রদান করিল । সুরোহ কর্তৃক 
নিমন্ত্ৰিত হইয়া চন্দপ্রভ এবং অন্যান্যেরা তথায় কিয়দ্দিবস সুখসম্ভোগে 
বাস করিয়াছল। প্রাবৃট সমাগমে মেঘসমূহ যেরুপ বিদ্যাংমালা দ্বারা 
শোভিত হয়, নব যৌবন সমাগমে সযপ্রভও তদ্বং বিদন্যংমালা দ্বারা 
পাঁরশোভিত হইয়াছিল । 

কান্তা ও অন্যান্য কুটুম্বদিগের সহিত এই প্রকারে *বশুরদিগের গৃহে 
পরম সখে কালাতিপাত করিয়া সিদ্ধার্থ এবং অন্যান্য মন্তরীদগের সাঁহত 
পরামর্শান্তে বীরভট এবং অপরাপর নৃপাতাদিগকে বহ: ঘোটকসহ তাহাঁদিগের 
স্বরাজ্যে বিদায় প্রদান করতঃ স্প্রভ ভূপাঁত সুরোহের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিল এবং সুরোহের কন্যা, স্বীয় পিতামাতা, অননচরবর্গের সাহত ভূতাসন 


প্রথম তরঙ্গ ১৩ 


বিমানে“ আরোহণ পর্বক স্বনগরী শাকলে বিজয়ণর ন্যায় প্রত্যাবত'ন করিল 
(১৬৯-১৮৩)। তাহার আগমনে সেই নগরীতে মহোৎসব আরম্ভ হইল । 
কোথাও নৃত্য, কোথাও সঙ্গীতরস, কোথাও পানোৎসব, কোথাও সূন্দরীদগের 
প্রসাধন এবং কোথাও বৈতালিকগণ উচ্চরবে তাহার অভীষ্ট লাভের স্তুতিবাদ 
কারতেছিল। অতঃপর সে ভাষণাদিগ্কে তাহাদের পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন 
এবং তৎসহ তাহাদের পিতৃপ্রদত্ত গজাম্বাদি এবং ভূবনবিজয় দ্বারা প্রাপ্ত 
নানাবিধ রত্ুভারে বিনত অসংখ্য উন্ট্রসমূহ প্রদর্শন করাইয়া প্রজাদগের 
বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল । 
তৎকালে সেই স্ভগ কর্তৃক অধ্যুষিত শাকল নগর! প্রধান প্রধান দেবতা, 
কুবের ও সর্পের অনুচরাঁদগের দ্বারা আনীত প্রভূত বিভ্তরাজতে শোভা 
পাইতে লাগল । তখন ইণ্টস্‌খ লাভ করিয়া পূর্ণরূপে সকল সম্পদ প্রাপ্ধে 
সখা হইয়া পিতামাতা, মান্ত্রবর্গ এবং ভার্যাদিগের সাহচর্যে* মদনসেনার সাঁহত 
সূ্ধপ্রভ ময়দানবের প্রতিশ্রুতি মত তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল ( ১৮৪-১৮৭ )। 
ইত মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্র-বিরচিত 
কথাসারংসাগরের সর্যপ্রভ লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--১৮৭ ॥ 
ক্রমিক সংখ্যা-_৭৫৫০ ॥ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 


অতঃপর এক দিবস নৃপাঁত চন্দ্প্রভ যখন রাজসভায় ছিল এবং সংয্রভও 
ক্বীয় মন্ত্রীদিগের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন 1সদ্ধার্থের সহিত 
কথাপ্রসঙ্গে ময় দানবকে স্মরণ করা হইলে অকস্মাৎ সভার মধ্যস্থলে ভূমি 
বিদীর্" হইল এবং প্রথমে এ বিবর হইতে সশক্কে সুরভি বায়; উখিত হইল 
এবং পরে তথা হইতে ময়াসুরের আবিভাব হইল। তাহার রুষ্কবর্ণ উন্নত ?শরে 
পর্বত শঙ্গ্থ মহোঁষাঁধর ন্যায় কেশদাম জবল্‌ জল: করাতে তাহাকে রজনীর 
পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং তাহার উচ্ছল রন্তাম্বর মনঃশীলা প্রবাহের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দানবরাজ ভ;পাঁত চন্দপ্রভ কর্তৃক পৃজিত 
হইয়া রত্বাসংহাসনে আসান হইয়া বলতে লাগিল, “এপর্যন্ত তোমরা পার্থিব 
সংখ ভোগ কাঁরয়াছ, এখন তোমাদের অনাপ্রকার সুখ ভোগ কারবার সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এখন হইতেই প্রদ্তুত হও । 
'দতাঁদগকে প্রেরণপূ্বক তোমার অধীনস্থ নৃপাতিবগ্ মিত্র এবং কুটুদ্বাদগকে 
একত্রিত কর। আমরা 'বদ্যাধরাধিপ সূমেরুর সাহত 'মালিত হইয়া শ্রুতশমণকে 
জয় করতঃ খেচরাঁদগের উপর প্রভূত্ব লাভ কারব। সুমেরু্‌ আমাঁদিগের 
মিত্র, কারণ দেব পিনাকী পূর্বেই সূ্প্রভকে সাহায্য কারবার এবং তাহাকে 
তাহার স্বীয় কন্যাপ্রদান করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন ।” ময়াসূর 
এই কথা বালে চন্দ্প্ভপ্রহস্ত এবং অন্যান্য মন্ত্রীদগকে সমস্ত মহাপাল- 
দিগের নিকট আকাশপথে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিল এবং ময়ের আদেশে 
স্যপ্রভ তাহার ভার্ধাবর্গ ও মান্ত্রব্গকে, পূর্বে যাহাদিগকে ‘শিক্ষিত না করা 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে মায়াবিদ্যা শিক্ষা প্রদান কাঁরল ( ১-১১)। 

যখন তাহারা এইরূপ করিতেছিল তখন 'দদিঙ্‌মুখ আলোকিত করিয়া 
আকাশ হইতে অবতরণপর্ববক অঘণ গ্রহণান্তে উপাবিষ্ট হইয়া নারদ চন্দপ্রভকে 
বালিলেন,ইন্দ্র তোমার নিকট এই বাত“ দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন, “আমি জ্ঞাত হইলাম যে মহেন্বরের নিদেশে ময়াসুরের সহায়তায় 
‘তোমরা সকলে অজ্ঞতাবশতঃ নরদেহধারী সূপ্রভের নিমিত্ত 'িদ্যাধরাঁদগের 
রাজচক্রবতীত্বের মহান সম্মানিত পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ । ইহা 
অন্যায়, কারণ আমি শ্রুতশর্মাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছি, উপরন্তু উত্তরাধি- 
-কারসনতে 'বিদ্যাধরকুলের অন্ব্ধচন্দের পদ তাহার প্রাপ্য । আমার প্রত 
'বিরদদ্ধাচরণবশতঃ যে অন্যায় কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহাতে তোমাদের 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৫ 


মগ্গল হইবে না।” নারদ এই প্রকারে ইন্দ্রের বার্তা প্রদান করিলে ময় সহাস্যে 
তাহাকে বলল, “মহামুনে, দেবরাজ ইন্দ্র যথাযথ উক্তি করেন নাই। "তান যে 
বলিয়াছেন সযপ্রভ নরদেহধারী, তাহা অবান্তর । যখন সে দামোদরের সাহত 
যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তখন একথা কে না জানিত? সাহসী নর সমস্ত 
ক্ষমতাই অর্জন কারতে সমর্থ। পু্রাকালে নহষাঁদ কি ইন্্রত্ব লাভ করেন 
নাই ? তান যে বলিয়াছেন যে শ্রুতশমণকে এ রাজত্ব প্রদান করা হইয়াছে 
এবং উত্তরাধিকারসূত্রে উহা তাহার প্রাপ্য, ইহাও অমৃলক, কারণ শিব যেখানে 
দাতা সেখানে অন্যের কি অধিকার থাকিতে পারে? উপরন্তু, জোণ্ঠত্ব সাতে 
হিরণ্যাক্ষের উপর যে দেবরাজের পদ বর্তাইয়াছিল তাহা ক তানি দ্বয়ং গ্রহণ 
করেন নাই ঃ তিনি আমাদের যে অন্যায় কার্য এবং বিরূদ্ধতাচরণের কথা 
বলিয়াছেন তাহা অসত্য । দ্বায় দ্বার্থাসদ্ধির উদ্দেশ্যেই তান দারুণ 
বিরুদ্ধাচরণ কারতেছেন। প্রাতপক্ষকে জয় করিবার 'নমিত্ত আমাদের প্রয়াসে 
কি অধম“ হইতে পারে? আমরা কোন খাঁষ পত্ভীকেও হরণ কার নাই কিংবা 
কোন ব্ৰহ্মহত্যাও করি নাই (১২-২৬)। অধবমেধযজ্ঞ সম্পাদন সম্বন্ধে 
এবং দেবতাদিগের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন সম্বন্ধে তানি যাহা বলিয়াছেন 
তাহাও সত্য নহে, কারণ রুদ্রজ্ঞ সম্পাদন কাঁরলে আর কোনও যজ্ঞের প্রয়োজন 
আছে কি; দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করা হইলে কোন: দেবতার পুজা 
করা হইল না ? তান যে বলিয়াছেন, ‘রুদ্রের প্রীতি অবিভন্ত মনোযোগ প্রদান 
করা উচিত নহে» তাহার উত্তরে আমার বন্তব্য, যেখানে হর স্বয়ং অস্বরধারী 
তথায় অন্য দেবতাঁদিগের ক প্রয়োজন? সূর্য উদিত হইলে অন্যান্য 
জ্যোতিচ্কেরা কি আলোক প্রদান করে? হে মুনে, আপনি দেবরাজকে এই 
সমস্ত কথা বালবেন । আমরা যে কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা করিবই 
কাঁরব । তান যাহা করিতে পারেন করিবেন ৷” ময়াসুর এই কথা বললে 
খা নারদ, আম এরূপ করিব এই কথা বাঁলয়া দেবরাজের বার্তার প্রত্যুত্তর 
গ্রহণ পূর্ব'ক প্রস্থান করিলেন । খাঁষ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রের বার্তাভয়ে ভীত 
নৃপতি চন্দ্রপ্রভকে মায়াসুর বলিল, “ইন্দ্রের নিমিত্ত ভীত হইও না। আমাদের 
প্রতি শহ;তাবশে যদি সে সমস্ত দেবগণকেও সমশ্গে করিয়া শ্রুতশমণার পক্ষে 
যুদ্ধ করে তথাপি আমরা অসংখ্য দৈতাদানবেরা প্রহনাদ কর্তৃক পারচালত 
হইয়া তোমার পক্ষ গ্রহণ করিব । যদি ত্রিপুরার রূপা করিয়া আমাদের পক্ষে 
থাকেন তবে ভ্রিভুবনে কোন হানাত্মার কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? বারগণ, 
চল, আমরা আমাদের কর্মসাধনে অগ্রসর হই |” ময়ের এই বাক্য সকলেরই 
মনঃপদত হইল এবং তাহারা হষ্ট হইল ( ২৭-৩৬)। 


১৬ কথাসাঁরৎসাগর 


দূতগণ কর্তৃক প্রেরিত বার্তা প্রাপ্ত হইয়া কালকুমে বীরভট প্রমূখ ন্‌পাঁতবর্গ 
এবং চন্দ্রপ্রভের বন্ধ ও আত্মীয়স্বজনেরা তথায় একত্রিত হইল । সসৈন্য 
নৃপাতাঁদগের প্রত যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপুর্বক ময়াসুর পুনরায় চন্দ্র- 
প্রভকে বলিল, “আমার প্রদার্শ'ত উপায়ে অদ্য রজনীতে রঢদ্রের মহাপুজা 
অনুষ্ঠান কর” ময়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা চন্দ্রপ্রভ তৎক্ষণাৎ রুদ্র- 
পয্জার উপকরণাঁদ সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে অরণ্যে গমন করতঃ ময়াসুরের 
উপদেশ মত স্বয়ং ভক্তিভরে রুদ্রপঃজার অনযষ্ঠান কারবার সময় অগ্নি আহত 
প্রদান কারলে ভূতগণাধপ নন্দী আবির্ভূত হইলেন। প্রহষ্ট নরপাঁত তাঁহাকে 
যথাযোগ্য সম্মান কাঁরলে তান বললেন, “স্বয়ং দেব শম্ভু আমার সাঁহত এই 
আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন £ আমার প্রসাদে শত ইন্দ্রকেও ভয় করিবে না, 
সযপ্রিভ খেচরাদগের রাজচক্রবতা” হইবেই |» এই বাত” প্রদান করিয়া যজ্ঞের 
এক অংশ গ্রহণপূব'ক নন্দী ভূতগণের সহিত অন্তর্ধান করিলে চন্দ্রপ্রভ পত্রের 
ভাবষ্যৎ উন্নাতর বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া অগ্নিতে আহীতঅন্তে যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিয়া ময়ের সাঁহত স্বপরে প্রত্যাবর্তন কারল। 

পরাদিবস প্রাতঃকালে ভ্‌পাঁত চন্দ্প্রভ যখন রাজ্ঞী, পুত্র, অন্যান্য 
নৃপাতবর্গ এবং মন্তীদিগের সহিত একান্তে পরামর্শরত "ছিল, ময়াসুর 
বলিল, “রাজন, শ্রবণ কর, অদ্য তোমার নিকট দীর্ঘকাল সুরক্ষিত একটি 
রহস্য নিবেদন কাঁরব। তুমি আমার মহাবল পত্র সুনীথ এবং সর্ষপ্রভ 
সুমশ্ডীক নামক তোমার অনুজ । দেবাসুরের যুদ্ধে হত হইয়া তোমরা 
তা ও পাত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দিব্যোষধি ও ঘৃত 
সংযোগে তোমার দানবদেহ সুকৌশলে রক্ষিত হইয়াছে; এখন তুমি 
বিবরের ভিতর দিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া মৎ-শক্ষিত মন্ত্বলে সেই 
দেহে প্রবেশ কারলে তোমার তেজ এবং বাধ'বল এতদ;র বার্ধত হইবে যে 
তুমি খেচরাঁদগকে যুদ্ধে পরাজিত কারতে সমর্থ হইবে। কিন্তু 
সুমণ্ডকের অবতার সং্প্রভ এই কান্তিময় দেহেই অচিরে খেচরাদগের 
অধিপতি হইবে ।” ময়ের এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া চন্দ্রপ্রভ আনন্দাপ্লুত 
হইয়া তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে সিদ্ধার্থ বলিল, “হে দানবশ্রেষ্ঠ ! 
যাঁদ আমাদের এইরূপ সন্দেহ হয় ‘নৃপতি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়াছেন 
কেন, তাঁহার কি মত্যু হইয়াছে ?? তবে আমরা কি করিব? 
উপরন্তু, অনাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া ‘উনি কে এবং আমরা কে? 
পরলোকে গত ব্যন্তির মত তাহা বিস্মৃত হইবেন না ত? সিদ্ধার্থের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ময়াসংর প্রত্যুত্তর কারল, “মন্ত্রবলে স্বেচ্ছায় সে অন্য দেহে 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১৭ 


প্রবেশ কারবে। তোমরা নিজেরা আগমনকরতঃ সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন 
কর। সে তোমাদের কেন বিস্মৃভ হইবে না তাহার কারণ বলিতেছি। 
যে বাক্তি স্বেচ্ছায় মৃত না হইয়া গর্ভান্তরে জন্মগ্রহণ করে সে কিছুই স্মরণ 
করিতে সমর্থ হয় না। কারণ জরা এবং অন্যান্য ব্যাধিতে তাহার স্মৃতি- 
শান্ত বিল:প্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মনঃ এবং বৃদ্ধি নষ্ট না করিয়া অভ্যন্তরস্থ 
হীন্দরয়াদিতে যোগবলে প্রবেশ করে সে যেন গৃহ হইতে গহান্তরে গমন করে 
এবং সেই যোগী*্বর অলৌকিক শান্তসম্পন্ন হওয়াতে সমস্তই তাহার স্মরণে 
থাকে । সুতরাং সন্দেহ কারও না। পক্ষান্তরে এই নপাঁত জরারোগ- 
বিবর্জিত দিব্য শরীর লাভ করিবে । উপরন্তু, তোমরা দানব হওয়ায় রসাতলে 
প্রবেশকরতঃ সুধাপান করিয়া নীরোগ দিবাদেহ লাভ করিবে |» (৩৭-৬৩ ) 
ময়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকরতঃ শংকা 
পরিত্যাগ করিয়া, “তাহাই হইবে’ এই কথা বাঁলয়া তাহারা এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইল। তাহার উপদেশান;সারে পরদিবস চন্দ্প্রভ অখিল নৃপতিবর্গের 
সহিত চন্দ্রভাগা এবং এরাবতী নদীর সংগমস্থলে উপস্থিত হইল । তথায় 
সযপ্রিভের পত্বীদিগের রক্ষার ভার নৃপাঁতবৃন্দের উপর অর্পণ করিয়া তাহা- 
দিগকে বাহিরে রাখিয়া সুয‘প্রভ, রাজ্ৰী এবং সিদ্ধার্থ প্রমুখ অন্যান্য 
মন্ত্রিবর্গ সহ ময়-প্রদশি'তি জলমধাস্থ একটি গৃহায় প্রবেশ করিল । ইতোমধ্যে 
বিদ্যাধরগণ সসৈন্যে বাহদেশস্থ নূপাঁতাঁদগের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে 
অলৌকিক ক্ষমতাবলে নাক্িয় করিয়া স্রভের পত্বীদিগকে হরণ করিলে 
আকাশ হইতে দৈববাণ? হইল “রে পাপা শ্রুত শম“, যদ রাজচক্রবত'র 
ভাষণাঁদগকে স্পর্শ করিস্‌ তবে তৎক্ষণাৎ সসৈন্য মৃতুমুখে পাঁতিত হইবি। 
সুতরাং ইহাদিগকে সম্মানে মাতৃবৎ জ্ঞানে রক্ষা কারীব। এই 
মুহুতেই যে তোকে হত্যা করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করা হইল না তাহার কোন 
কারণ আছে। তাহারা এখন যেরূপ আছে ত্র;পই অবস্থান করুক 1৮ 
যখন বীরভট ও অন্যান্য নূপতিরা তাহাদিগকে অপহৃত হইতে দেখল তখন 
পরস্পরের সাঁহত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে রুতসংকজ্প হইলে আকাশ 
হইতে দৈববাণী উহাঁদগকে এ কার্য হইতে বিরত হইতে আদেশ করিয়া বলল, 
“তোমাদের কন্যাদের কোনও বিপদ হইবে না, উহাদিগকে পুনরায় ফারিয়া 
পাইবে, দুঃসাহসের কার্য করিও না, তোমাদের কল্যাণ হউক |” এই কথা 


শ্রবণ করিয়া ভ্‌পতিরা তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল । ( ৬৪-৭৬ ) 


ইতোমধ্যে চন্দ্প্রভ সাঁঞ্গ-পরিবোন্টিত হইয়া পাতালের সেই মন্দিরে অবস্থান 
২ 


৯৮ কথাসরিংসাগর 


কাঁরতে থাকিলে ময় তাহাকে বলল, “দেব, মনোযোগপূর্বক এই আশ্চর্য 
দৃশ্য দর্শন কর, কি প্রকারে অন্যদেহে প্রবেশ করিতে হয় আমি সেই অলৌকিক 
প্রক্রিয়া তোমাকে দেখাইব |” এই কথা বলিয়া সে সাংখ্য এবং যোগের মন্ত্রাদি 
উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অন্যদেহে প্রবেশ করিবার মায়াবিদ্যা শিক্ষা প্রদান 
কারয়া সেই যোগীন্দ্র বলিল, “ইহাই সেই বিখ্যাত শান্তি যাহার প্রভাবে গুণ 
লাভ কাঁরয়া প্রক্লাতর উপর আধিপত্য করা যায় ॥। স[রে*্বরেরা এই এশ্বর্য 
লাভ কাঁরয়া মোক্ষের বাসনা করে না। অন্যেরা এই এঁন্ব্য প্রাপ্তির নিমিত্ত 
জপতপাঁদ অভ্যাস করেন। মহাজ্ঞানী ব্যন্তিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়া স্র্গ- 
ভোগও ইচ্ছা করেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী বালব, 
শ্রবণ কর-- 


কালর্রাহ্গণের কাহিনী 


প্বকিজ্পে কাল নামক এক বিপ্র ছিল। সে পাহ্কর তাঁথে গমন- 
পব্কি ?দবারান্র জপতপ করিত। এইরূপ জপ কাঁরতে কাঁরতে 
দেবতাঁদগের দুই শত বৎসর অতীত হইল। তাহার মস্তক হইতে 
অবিচ্ছিন্ন অযুত সংযে'র প্রভাবিশিষ্ট আলোক উদ্গত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত 
কারলে তথায় অবস্থিত "সিদ্ধার্থের চলাচল ব্যাহত হইল এবং জগতে অগ্নি 
প্রজ্বালত হইল । তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তাহার সমণপে 
উপাঁদ্থত হইয়া বালল, “হে বিপ্র, তোমার আলোকপ্রভায় আঁখল জগতে 
আগ্ন প্রজালত হইয়াছে । তোমার ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর।” সে 
প্রত্যুত্তর করিল, “জপ ব্যতীত আমার অন্য কোনও সুখের প্রয়োজন নাই । 
আমার অন্য কোনও বর গ্রহণীয় নহে” দেবতারা তাহাকে বহুবার 
অনুরোধ করিলে সে দরে গমনপূবক হিমালয়ের উত্তর দেশে জপ করিতে 
অবস্থান করিয়া জপ করিতে লাগল । (৭৭-৮৮) তথায়ও তাহার 
অদ্ভুত প্রভা অসহাভাবে 'বিচ্ছনারত হইতে থাকলে ইন্দ্র তাহাকে প্রলুব্ধ 
কারবার নিমিত্ত অপ্সরা প্রেরণ করিল। তাহারা তাহাকে প্রলোভিত 
করিতে প্রয়াস পাইলে সেই সংঘমী, বাঁরপুরুষ উহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান 
করিল । তখন তাহারা যমকে তাহার নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করলে যম 
তাহার নিকট আগত হইয়া বলিলেন, “মর্ততবাসিগণ এত দীর্ঘকাল জীবন- 
ধারণ করে না। তুমি প্রকাতির নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া জীবন বিসর্জন 
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কর।” এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বাঁলল, “আমার আয়ুদ্কাল 
যদি পূণই হইয়া থাকে তবে তুমি আমাকে গ্রহণ কারতেছ না কেন? 
তুমি কেন অপেক্ষা কারতেছ ? হে পাশহস্ত দেবতা, আম কিছুতেই 
স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসজর্নি কারব না, কারণ এরূপ করিলে আমাকে আত্মঘাতী 
হইতে হইবে ।” সে এই কথা বলিলে যম যখন দোঁখল যে উহার শান্তিকে 
পরাভব কাঁরয়া উহাকে লওয়া যাইবে না, তখন সে যেরূপ আগমন করিয়াছিল 
সেইরূপ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন অন:তপ্ত ইন্দ্র সেই কালজয়ণীকে 
বলপনবকি বাহদ্বারা ধৃত করিয়া স্বর্গে লইয়া গেল। তথায় হীন্দ্য় 
ভোগসুখে বিরত থাকিয়া সে ক্রমাগত জপ কাঁরতে থাঁকলে দেবতারা 
তাহাকে পদ্নরায় মতে প্রেরণ করিল। এবং সে হিমালয়ে প:নরায় গমন 
কারিল। যখন সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিবার 
নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছিল তখন নূপাত ইক্ষৰাকু তথায় আগমন 
কারল। ন্‌পাঁত সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া সেই জাপককে বলিল, “তুমি 
যদি দেবতাঁদগের নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার 
নিকট হইতে একটি বর গ্রহণ কর।” জাপক এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সহাস্যে ভ্‌পাতিকে বালল, “যখন আম দেবতাদিগের নিকট হইতেও বর 
প্রার্থনা করিতে ইচ্ছক নই, তখন তুমি কি আমাকে বর দিতে সমর্থ হইবে ? 
সে এই কথা বাললে ইক্ষ্বাকু দ্বিজকে প্রত্যুত্তর করিল, “আম তোমাকে বর 
প্রদান করিতে সমর্থ না হইলে তুমি ত আমাকে বর প্রদান করতে পার। 
সুতরাং আমাকে একটি বর প্রদান কর।” (৮৯-১০০) তখন জাপক 
বলিল, “যে বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর আমি তোমকে তাহা প্রদান কারিব ৷” 
তখন রাজা মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগল, নিয়ম হইতেছে যে আমি 
দাতা হইব এবং এ ব্যন্তি গ্রহীতা হইবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা বিপরীত 
হইতে চালয়াছে, এ ব্যান্ত দাতা এবং আমাকে গ্রহীতা হইতে হইবে । যখন 
নৃপতি এই দ:ু্কর ব্যাপারের চিন্তা কাঁরয়া বিলন্ব কাঁরতোঁছল তখন 
দুইজন বিবাদমান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইল । নূপাতির সাক্ষাৎংলাভ 
করিয়া তাহারা তাহার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিল । প্রথম ব্যস্ত 
বলিল, “এই ব্রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণাসহ একটি গো প্রদান কাঁরয়াছিল, এখন 
আমি উহাকে উহা প্রত্যাপণণ করিতে চাঁহলে সে কেন আমার হস্ত হইতে 
উহা গ্রহণ কাঁরবে না £* অন্য বিপ্র বলিল, “আম উহা প্রথমে প্রাপ্ত হই নাই 
এবং উহা যাঞ্াও কার নাই, তবে কেন আমার উপর জোর কাঁরতেছে ?” 
ইহা শ্রবণ কাঁরয়া নূপতি বলিল, “এই বাদীর আভযোগ ন্যায়ানুগ নহে । 
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গ্রহণ করিয়া কেন দাতাকে প্রতিগ্রহণ কারতে জোর কাঁরতেছ ?” সে এই কথা 
বিলে ইন্দ্র সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নূপতিকে বাঁলল, “ন্যায় সম্বন্ধে তোমার 
যাঁদ এই প্রকার অভিমতই হইয়া থাকে তখন, হে রাজন, জাপক ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিলে সে যখন উহা প্রত্যর্পণ করতে চায় 
তখন তুমি কেন উহ। প্রাতিগ্রহণ করিবে না?” তখন নৃপাঁতি কোনপ্রকার 
সদদত্বর দিতে সমর্থ না হইয়া জাপক ব্রাঙ্মণকে বলিল, “মহাত্মন, আপনার 
জপজনিত প.ণ্ফলের অর্ধাংশ আমাকে প্রদান কর।” তখন জ।পক ব্রাহ্মণ 
বলিল, “বেশ, তাহাই হউক। আমার জপের অর্ধ পুণ্যফল তোমার 
ইউক।” এই কথা বলিয়া সে রাজাকে বর প্রদান করিলে রাজা সর্বলোকে 
বিচরণ কারবার শান্ত লাভ করিল এবং জাপক দ্বিজ ও দেবতাঁদগের 
শিবলোক প্রাপ্ত হইল । বহুকাল তথায় বাস করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাব্তন- 
পূর্বক যোগবলে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া সে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইল । (১০১-১১২) 

“স্বাদ বিমুখ প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ এই অলৌকিক ক্ষমতা লাভ কাঁরতে 
ইচ্ছা করেন। দেব, আপাঁনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বাতন্ত্য লাভ করিয়াছেন, 
সুতরাং নিজের দেহে প্রবেশ করুন ।” যোগবলে দিদ্ধিলাভের ক্ষমতা 
সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়া ময় চন্দ্রপ্রভকে এই কথা বললে পত্নী, পাত্র এবং 
মন্ত্রীদিগের সহিত রাজা আতিণয় প্রহষ্ট হইল । 

অতঃপর নৃপাঁত সপঢত্র এবং সান:চর ময় কর্তৃক অন্য এক পাতালে নীত 
হইয়া একটি সরম্য নগরীতে প্রবেশকরতঃ সুদৃশ্য পালত্কোপাঁর শয়ান 
মহৌষধি ও ঘৃতালপ্ত বিরুতারাত ভীষণ এক বিরাট পুরুষের দর্শন লাভ 
কারল। তাহাকে সপ্ত বলয়া বোধ হইল এবং দৈত্যরাজাদিগের কমলাননা 
িষাদপ্রস্তা দহিতারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান কারতেছিল । ময় 
তখন চন্দ্রপ্রভকে বলিল, “তোমার পর্বকালীন ভার্ধাদিগের দ্বারা পরিবৃত 
এই তোমার দেহ । ইহাতে প্রবেশ কর।” তখন নপোঁত ময় হইতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগবল দ্বারা স্বদেহ পারত্যাগপর্রক চন্দ্রপ্রভ এ বারের দেহে 
প্রবেশ করিল । তখন এ পুরুষ ধাঁরে ধারে হাই তুলিয়া চক্ষ[রুন্মীলন- 
পচ্বক যেন নিদ্রাভংগান্তে শষ্যোপাঁর উত্থিত হইলে অসুরপত্বীরা আহনাদে 
উচ্চরব করিয়া উঠল, “আমাদের পাঁতদেব সুনাঁথ অদ্য পুনরুজ্জীবিত 
হইয়াছেন ।* কিন্তু চন্দ্প্রভের নিষ্প্রাণ দেহ দৃ্‌চ্টে স্যপ্রভ এবং অন্যান্য 
সকলে বিষাদগ্রস্ত হইল । ন্দ্প্রভ-সুনীথ সুখনিদ্রা হইতে উদিত হইয়া 
ময়কে দর্শন করিয়া পিতৃচরণে পাঁতিত হইলে ময়ও তাহাকে সস্নেহে 
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আলিংগন কাঁরয়া সর্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, “পঢত্র, তুমি তোমার দুই- 
জন্মের কথা স্মরণ করিতে পার কি?” “আমার স্মরণে আছে’ এই কথা 
বলিয়া সে তাহার চন্দ্রপ্রভ-জীবনের ও সুনীথ-জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই 
বিবৃত কারল এবং একে একে সংপ্রভ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্ঞীদগকে 
প্রত্যেকের নাম করিয়া তাহাদিগকে আশ্বগ্ত কাঁরল এবং পূবজন্মের স্বীয় 
দানব-পত্বীদগকেও এ প্রকারে আশ্বাস প্রদান কারল। মহোৌষাঁধ এবং 
ঘৃতলিপ্ত কাঁরয়া তাহার চন্দ্প্রভ-দেহ, ‘হয়ত ইহার প্রয়োজন হইতে পারে, 
এই কথা বালয়া রক্ষা কীরল। স্য্্রভ ইত্যাদি আত্মবিশ্বাস পনপ্রাপ্ত 
হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া হণ্টচিত্তে অভিনন্দিত করল । 

অতঃপর হর্ষান্বিত ময় তাহাদিগকে সেই নগরী হইতে অন্য এক 
হেমরত্র-শোভিত নগরীতে লইয়া গেল। সেই পুরাতে প্রবেশ করিয়া 
তাহারা একটি বৈদ:য'মণিখচিত সুধারসপূর্ণ বাপা দর্শন করিয়া তাহার 
তাীরদেশে উপবেশন করিল । সুনীথ পত্বীগণ কর্তৃক আনীত বিচিত্র 
মণিময় পানপান্রে অমৃত হইতেও উত্তম সেই সুধাবাঁর পানকরতঃ তাহারা 
সকলে যেন মত্ত নিদ্রা হইতে উদিত হইয়া মহাবল পরাক্রমশালী 'দবাদেহ 
ধারণ কারল। ( ১১৩-১৩২ ) 

অতঃপর ময়াসূর চন্দ্রপ্রভ-স:নাীঁথকে বালল “বৎস, চল, বহুকাল পরে 
তোমার মাতৃদেবীর দর্শন লাভ কর।” সুনীথ “তাহাই হইবে’ এই কথা 
বাঁলয়া স্যপ্রভ ও অন্যান্যদের সাঁহত ময় কর্তৃক চালিত হইয়া চতুর্থ পাতালে 
প্রবেশ কাঁরল ৷ তথায় তাহারা ধাতুময় বহু নগরী অতিক্রম কাঁরয়া অবশেষে 
সম্পূর্ণ হেমময় এক নগরীতে আগমন করিল । তথায় তাহারা সর্বসম্পদ- 
সমান্বত রত্ুময় স্তম্ভোপাঁর, লাীলাবতী নাম্নী ময়পত্বী সবভিরণভাঁষতা 
'দব্যাংগনাগণ হইতেও অধিকতর রূপবতা, অসরকন্যা পাঁরবোণ্টতা সনীথ 
মাতার দর্শন লাভ করিল। জস্্নীথকে দেখিবামাত্ই সে সসম্ভ্রমে উত্থিত 
হইলে সুনীথ তাহার পদযুগলে পাঁতিত হইল । অশ্রপ্ণ নয়নে পান্রকে 
বাহুমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া পাঁত ময় তাহাকে আনয়ন করাতে সে ময়ের প্রশংসা 
করিতে লাগিল । তখন ময় তাহাকে বলিল “দেব, এই যে তোমার 
অন্য পুত্র সুমুণ্ডীক, তোমার পুত্রের পুত্র হইয়া সূয্প্রভ নামে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । মহাদেব উহাকে এই দেহে বদ্যাধরাঁদগের ভাবী 
রাজচক্রবতাঁ রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন |” এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং 
তাহাকে স্নেহপূর্ণ আননে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে দেখিয়া 
সংযর্প্রভ সচিববর্গসহ তাহার পদযুগলে পতিত হইলে লাল 
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আশাবদি করিয়া বলিল, “বৎস, সুমুণ্ডীক দেহ দ্বারা তোমার কক প্রয়োজন ? 
এই দেহতেই তোমার যথেন্ট শোভা হইয়াছে ৷” এইরুপে দুই পযুত্রের 
অভ্যুদয়াদ্তে ময়কন্যা মন্দোদরী এবং বিভীবণকে স্মরণ করা মান্রই তাহারা 
তথায় উপস্থিত হইলে ময় কর্তৃক ববভাঁষণ সাদরে সম্বাধত হইল এবং 
বিভীষণ ময়কে বলল, “হে দানবেন্দ্র, যাঁদ আমার উপদেশ গ্রহণ কাঁরতে 
ইচ্ছা কর তবে বালতেছি। তুমি দানবাঁদগের মধ্যে অ'তমাতায় ধারক 
এবং সমাদ্ধশালী। দেবগণের সাহত অকারণে বৈরিতা করিও না, 
কারণ তাহাতে মৃত্যু বাতীত তোমার অন্য কিছুই লাভ হইবে না । যুদ্ধে 
সুরগণ কতৃক অসঃরেরাই পরাজত হইয়াছে, অস্রগণ কর্তৃক সুরগণ 
পরাজিত হন নাই ।" ( ১৩৩-১৪৭ ) এই কথা শ্রবণ করিয়া সয় বলিল, 
“আমরা ত জোর করিয়া যুদ্ধ কারতেছি না। কিন্তু ইন্দ্র যদ আমাদিগকে 
নংশংসভাবে আক্রমণ করেন তবে আমরা কি প্রকারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি ? 
দেবতারা যে অসূরদিগকে হত্যা করিয়াছে তাহারা হঠকারা ছিল, কিন্তু 
বাল প্রভূতি অসুরেরাও কি অপ্রমত্ত ছল?” পত্নী মন্দোদরীসহ রাক্ষসরাজকে 
ময় এই কথা বলিলে সে স্থানে প্রন্থান করিল। তখন ময় সুনীথসহ 
স্‌য'প্রভ ইত্যাদকে বলিরাজার সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার 'নামিত্ত তৃতীয় 
পাতালে লইয়া গেল ॥ স্বর্গ হইতেও স:ন্দর সেই পুরীতে তাহারা 
মন্তাহার ও মুকুট পরিশোভিত দৈত্যণানব পাঁরবৃত বলিরাজার দর্শন লাভ 
করিল। সনাঁথ ও তাহার সঙ্গীরা পর্যায়ক্রমে তাহার পদযুগলে পাঁতিত 
হইলে বালরাজ তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনাপৃবক যথাবিধি সৎকার করিল । 
ময়ের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে প্রহনাদ এবং অন্যান্য 
দানববর্গকে আহথন করিলে সুনীথ প্রভৃতি তাহাদের চরণ বন্দনা করিল । 
এবং তাহারা অতিশয় হৃণ্ট হইয়া উহাদিগকে অভিনন্দিত কারল। তখন 
বালি কহিল, “সুনীথ পাঁথবাতে চন্দ্প্রভ হইয়া পুনরায় স্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া 
আমাদগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সুমূন্ডীকের অবতার সূর্য- 
প্রভকেও আমরা লাভ কারয়াছি। শিব উহাকে বিদ্যাধরাদগের ভাবী 
অধাম্বর রূপে নির্দিষ্ট কাঁরয়াছেন। চন্দ্রপ্রভের তপোবলে আমারও বন্ধন 
শিথিল হইয়াছে। ইহাঁদগকে প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাদের সম্পদ 
লাভ হইয়াছে ।” বাঁলর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের গুরু; শুক্র 
বলিলেন, “ধর্মপথে থাকিয়া কর্ম করিলে সম্পদ লাভ হইবেই হইবে । 
সংতরাং সতত ধর্মপথে অবিচালিত থাকিয়া আমি যাহা বালব তাহাই 
' করিকে॥??_ তথায় সমাগত দানব ও সপ্ত পাতালের অধিপাঁতরা শুকরের 
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প্রদ্তাবে সম্মত হইলে সুনীথপ্রাপ্তর আনন্দে বাল মহোৎসাহে মহোৎসবের 
আয়োজন করিল । ( ১৪৮-১৬১ ) 

ইতোমধ্যে নারদমূনি তথায় পুনরাগমনকরতঃ অর্থ গ্রহণান্তে আসন 
গ্রহণ করিয়া দানবাদগকে বাললেন, “ইন্দ্র কর্তৃক আম তোমাঁদিগের 
নিকট এই কথা বালতে প্রোরত হইয়াছি, তান তোমাঁদিগকে বালতেছেন, 
‘সুনাঁথ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আম সাতশয় হণ্ট হইয়াছ । তোমরা 
আর অকারণে আমার সাহত শত্রুতা কারও না এবং আমার 'মন্র শ্রুতশমরি 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কারও না’ ” নারদমূনি ইন্দ্রের এই বার্তা প্রদান কাঁরলে, 
প্রহনাদ তাহাকে বলল, “সুনীথ পুনরুজ্জীবিত হওয়াতে ইন্দ্র যে সুখী 
হইয়াছেন তাহার অন্যথা নাই । আমরাও অকারণে বৌরতা কারিতে ইচ্ছক 
নাহ। অদাই আমাদের গুরুর সকাশে এইরূপ প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হইরাছি । 
কিন্তু ইন্দ্র যদি শ্রুতশমর্ণার পক্ষাবলন্বনপুর্বক আমাদের সমূহ 'িরদ্ধাচরণ 
করেন তবে আমরা দোষী হইব কেন? সর্ষপ্রভ কর্তৃক অর্চত হইয়া 
দেবাঁদদেব শিব পূর্বেই সর্প্রভকে চিহ্নত করিয়া রাখিয়াছেন । মহাদেব 
যাহা নিদিষ্ট কাঁরয়া রাখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের আর ক করণীয় 
থাকতে পারে? ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইন্দ্র যাহা 
বাঁলতেছেন তাহার কোনও কারণ নাই এবং তাহা অযৌন্তক ৷” দানবেন্দ্র 
প্রহনাদ নারদকে এই কথা বলিলে তান ইন্দ্রকে নিন্দা করিয়া অন্তাহ“ত 
হইলেন এবং শত্রু দানবরাজকে বাঁললেন, “ইন্দ্র এই বিষয়ে আমাদের 
বরুদ্ধাচরণ কাঁরবেন বাঁলয়া মনে হইতেছে । কিন্তু শিব আমাদিগকে এই 
বিষয়ে রূপা করিতে দডড়প্রাতজ্ঞ, সুতরাং ইন্দ্রের স্বীয় পরারুমে অথবা বষ্ণুর 
প্রীত আদ্থা স্থাপন করিলেও ক আর হইতে পারে?” দানবেরা শহক্রের 
এইবাক্য অনুমোদন করিয়া বলি এবং প্রহনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ- 
পূর্বক নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রহনাদ চতুর্থ পাতালে স্বায় 
আবাসস্থল প্রস্থান কাঁরলেন এবং নৃপাঁত বালও সভাকক্ষ পাঁরত্যাগপুর্ব্ক 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল । ময়, সুনীথ এবং সং্যপ্রভ প্রভাত বলিকে 
প্রাণপাত কাঁরয়া নিজেদের আবাসে প্রস্থান কাঁরল । তথায় প্রচুর পান 
ভোজনান্তে সুনীথ-মাতা লীলাবতী সুনীথের নিকট আগমন করিয়া 
তাহাকে বলিল, “বৎস, তুমি জ্ঞাত আছ যে তোমার এই ভার্যাগণ প্রবল 
পরাক্ান্ত দানবগণের দুহিতা । তেজস্বতী কুবের-কন্যা, মঙ্গলাবতী 
তযন্বরু-দুহিতা, এবং কীর্তিমতা যাহাকে তুমি এই জন্মে চন্দরপ্রভ রূপে 
পত্তীত্বে বরণ কাঁরিয়াছ, সে বস:প্রভাবের কন্যা । সুতরাং এই তনজনকেই 
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ত্যাম সমদৃষ্টিতে দেখিবে।” এইরূপে সে তিনজনকেই প্রধানা মহিষ 
রুপে গণনা করিতে বলিলে সেই রাত্রে সুনীথ জ্যেষ্ঠা তেজস্বতীর 
সাহত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নব নব সুখ সম্ভোগে মত্ত হইল। 
(১৬২-১৮১) 

কিন্তু অন্য কক্ষে সংযপ্রভ সপার্ধদ অপত্বীক অবস্থায় সেই রজন? 
যাপন করিলে নিদ্রাদেবী তাহার নিকট আগমন না করিয়া একাকিনা ক্রমাগত 
বলিতে লাগিলেন, “যে প্রেমহীন পত্বীদগকে বহিদেশে রাখে তাহার দ্বারা 
কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে?” নিদ্রাদেবী ঈর্যাবশতঃ রাজকার্যাসন্ত 
প্রহস্তের নিকটও গমন করিলেন না। কিন্ত স্‌য‘প্রভের অন্যান্য মান্ত্রবর্গ 
সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল । ইতোমধ্যে সূ্যপ্রভ এবং প্রহস্ত সখীসহ এক 
অপর,ণা সংন্দরীকে প্রবেশ করিতে দেখল । সেই রমণী এতই কান্তিমতাঁ 
ছিল যে বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া পাতালে রাখিয়।ছিলেন, যাহাতে স্বর্গের 
স'রাঙ্গনাগণ তাহার ছায়ায় আবৃত না হইয়া পড়ে । যখন সূ্যপ্রভ, 'এই 
রমণী কে হইতে পারে ৮ এই কথা চিন্তা করিতেছিল তখন সে সখীর সহিত 
একে একে সপ্ত প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া কাহারও দেহে রাজচক্রবত- 
চিহ্ন নাই দেখিয়া তাহাদিগকে বজনকরতঃ তাহাদিগের মধ্যে নিপ্রিত মাত্র 
সংযপ্রভের দেহে রাজচকুবত্র চিহ্ন অবলোকন করিয়া সখাঁকে বলিল, “সখি, 
এই যে তিনি, তোমার বারিশীতল করদ্বয় দ্বারা পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া 
উহাকে জাগারত কর।? এই কথা শ্রবণ কাঁরয়৷ সখা তদ্রূপ করিলে 
স্ধপ্রভ কপট নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চক্ষমরুম্মীলনপর্বক রমণণদ্বয়কে 
দেখিতে পাইয়া শুধাইল, “তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত হেথায় আগমন 

য়াছ ?” এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী বাঁলল, “দেব, শ্রবণ করান, 
ইনি দ্বিতীয় পাতালের হিরণ্যাক্ষপনত্র প্রবল প্রতাপশাল দৈত্যাধপতি 
অমীলের প্রাণাধিকা প্রিয়া কন্যা কলাবতাঁ । ইহার পিতা অদ্য বল 
রাজার সভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলিয়াছিলেন, অদ্য সৌভাগাবশতঃ 
পদ্নজীবনপ্রাপ্ত সুনীথের দর্শন লাভ করিয়াছি এবং শিব কর্তৃক মতে 
আনাত বিদ্যাধরাদিগের ভাবী রাজচক্রবতী রূপে নির্দিষ্ট সুমুণ্ডীকের 
অবতার যুবক সযপ্রভেরও সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি । সুতরাং 
স্মনীথকে আমি সম্মান প্রদর্শন করিব । আমি সর্যপ্রভের হস্তে 
আমার কন্যা সম্প্রদান করিব । সমগ্রোন্র হওয়ায় সুনীথের হস্তে উহাকে 
প্রদান করা যায় না। কিন্তু সূযপপ্রভকে নূপাঁত অবস্থায়, সুনীথ-পাত্র 
অসদ্রজন্মের নহে । উহার প্রকে সন্মান না করিলে উহাকেই সন্মান 
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না করা হইবে । ( ১৮২-১৯৭ ) পিতার এই বাক্য শ্রবণ কয়া আপনার 
গঢণে হৃদয় আরুষ্ট হওয়ায় আমার সখী কুত:হলবশতঃ আপনার দর্শন লাভ 
কাঁরতে সমাগত হইয়াছে ।” সখী যখন এই কথা বালতোঁছল তখন 
সূর্ধপ্রভ নিদ্রার ভাণ করিয়া কলাবতীর মনের প্ররুত উদ্দেশ্য 'নরূপণ 
কারবার প্রয়াস পাইতেছিল। সে ধারে ধারে জাগ্রত প্রহস্তের নিকট 
আগমনকরতঃ সখা প্রমুখাৎ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া 
বহিদেশে প্রস্থান করিল, তখন প্রহস্ত স্যপ্রভের নিকট আগমন করিয়া 
শুধাইল, “দেব, আপনি নাদ্রত না জাগ্রত ?* চক্ষুরুন্মীলন করিয়া 
সূর্ধপ্রভ তাহাকে বলিল, “সখে, আম জাগ্রতই আছ, একাকী অবস্থায় 
'কিপ্রকারে নিদ্রালাভ করিতে সমর্থ হইব ? তোমাকে একাঁট অদ্ভুত ঘটনার 
কথা বাঁলতেছি, শ্রবণ কর। তোমার নিকট হইতে গোপন করিবার আমার 
ি কিছুই থাকিতে পারে? ক্ষণকাল পূর্বে এক রমণী সখীসহ হেথায় 
প্রবেশ করিয়াছিল । '্রিভুবনে তাহার ন্যায় রূপবতী আর কেহ নাই। 
ক্ষণমান্র হেথায় অবস্থান করিয়া আমার হৃদয়সহ সে প্রস্থান করিয়াছে । 
অবিলম্বে তাহাকে অন্বেষণ কর, সে নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও আছে ।” 
সু্যপ্রভ তাহাকে এই কথা বাঁলিলে প্রহস্ত বহিদেশে গ্মনপূ্বক সখীসহ 
সেই রমণীর দর্শনলাভ করিয়া তাহাকে বালল, “আপনার সন্তুষ্টি বিধানের 
'নামত্ত আমি আমার প্রভুকে হেথায় জাগরিত করিয়াছি, আপনিও আমার 
তুণষ্টর নিমিত্ত পুনরায় তাঁহাকে দর্শন প্রদানকরতঃ তাঁহার রূপদ্বারা 
নয়নের আনন্দাবধান করুন এবং আপনার দর্শনমান্রেই যান মোহিত 
হইয়াছিলেন তিনি পুনরায় আপনার দর্শনলাভ করুন। তানি জাগ্রত 
হইয়া আমাকে বলিয়াঁছলেন, “সত্বর তাহাকে কোনও স্থান হইতে আনয়ন- 
পূবক আমাকে দর্শন করাও, অন্যথা তোমার জীবন সংশয় হইবে ।” 
তন্নিমিত্তই আমি হেথায় আগমন করিয়াছি, আপনি স্বয়ং তাঁহার দর্শনলাভ 
করুন ।” প্রহস্ত তাহাকে এই কথা বাঁললে সে রমণীসূলভ লঙ্জাবশতঃ 
সাহস কাঁরয়া অগ্রসর হইতে দ্বিধাবোধ করিয়া চিন্তাম্বিত হইলে প্রহস্ত 
তাহার হস্তধারণপূববক সম্যপ্রভ-সমীপে আনয়ন কারল। সূ্প্রভ 
কলাবতীকে তাহার নিকট দর্শন করিয়া বলল, “অদ্য আম যখন নিদ্রিত 
ছিলাম তখন আমার হৃদয় হরণ করিয়া কি উচিত কার্য কাঁরয়াছ ? সুতরাং 
তস্কর, তোমাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাড়ব না।' (১৯৮-২১২) এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহার বিদগ্ধা সখী তাহাকে বলিল, “উহার পিতা 
পর্ব হইতেই ইহা জ্ঞাত হইয়া শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত উহাকে আপনার 
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হস্তে সম্পণ করিতে ক্ৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাকে চোৌষপিরাধের 
উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন না কেন?” এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃ্য“প্রভ 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে লঙ্জাশীলা কলাবতী বলিল, 
“আধ, এরূপ করিবেন না, আমি কুমারী ।” তখন প্রহস্ত বাঁলল,“দোব, 
দ্বিধা করিবেন না, পৃথিবীর মধ্যে গান্ধর্ব িবাহই সবেত্তিম 1” এই কথা 
বলিয়া প্রহস্ত সকলকে সঙ্গে করিয়া প্রদ্থান করিলে সয“প্রভ সেই মুহতেই 
পাতালকন্যা কলাবতাঁকে পত্বীত্বে বরণ কারল। সেই যাঁমনশ সুখে যাপন 
করিয়া নিশান্তে কলাবতা স্বভবনে প্রত্যাবর্তন কাঁরল এবং স [ষপ্রভ সুনীথ 
ও ময়ের পার্শ্বে উপাদ্থত হইল । তাহারা সকলে মিলত হইয়া রাজসভায় 
আসান প্রহনাদের নিকট গমন করিলে সে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া ময়কে বলিল, “অদ্য সুনীথের তৃপ্থা্থে উৎসব করা যাউক, 
আসুন সকলে একত্র ভোজন কাঁর।” ময় বলিল, “তাহাই করা যাউক, 
উহাতে কি দোষ আছে?” তখন প্রহননাদ দূত প্রেরণপুর্বক পাতালস্থ 
অস;রাধিপতিদিগকে নিমন্ত্রণ কারলে তাহারা সকলে ক্রমে ক্রমে আসিতে 
লাগিল। প্রথমেই নূপাঁতি বাল অসংখ্য মহা-অসুর পাঁরবৃত হইয়া 
আগমন করিল । তাহার পশ্চাতে অসীম, বাধবান দুরারোহ, সুমায়, 
তন্তুকন্ধ, বিকটাক্ষ, প্রকম্পন, ধূমকেতু, মহাময় এবং অন্যান্য অসুর রাজেরা 
প্রত্যেকেই সহস্র সহস্র সামন্তরাজ পরিবৃত হইয়া আগমন কাঁরল । রাজসভায় 
বারগণ পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া যথাক্রুম আসন গ্রহণ করিলে 
প্রহনাদ তাহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। ভোজনকাল উপস্থিত 
হইলে তাহারা ময় প্রভৃতির সহত গংগা স্নানান্তে আহারাথ বিশাল ভোজন 
গৃহে প্রবেশ করিল । সেই স্বর্ণরত্ময় ভোজনগৃহ শত যোজন বিস্তৃত 
ছিল এবং রত্ুখঁচিত স্তম্ভ ও আশ্চর্য শিল্পকুশলের নিদর্শন স্বরূপ 
মণিময় পাত্রাদি দ্বারা সুসব্জিত ছিল । (২১৩-২২৮ ) তথায় প্রহনাদ, 
সনীথ, ময় এবং সপার্দ সযপ্রভের সহিত তাহারা ষড়রপ-সমন্বিত কঠিন, 
তরল ও লেহ্য ভক্ষ্য দিব্য বস্তু মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং উত্তম পানীয় গ্রহণ 
করিয়া মণিময় অপর একটি গৃহে প্রবেশকরতঃ তথায় দৈত্য এবং দানব- 
কন্যাঁদগের অপতর্ব কুশল নূত্য দর্শন করিল। সেই সময় সূধপ্রভ 
পিত্রাদেশে নৃত্য কাঁরতে সমাগতা প্রহনাদ-দ্রহিতা মহল্লিকার দর্শন লাভ 
কারল। দ্বাঁয় কান্তি দ্বারা জগৎ দতিময় করিয়া নয়নে অমৃত বর্ষণ- 
করতঃ মনে হইল ইন্দ; যেন কুতহলবশতঃ পাতালে আগমন করিয়াছে। 
তাহার ললাট তিলকশোভিত ছিল, পদদ্বয় চারু নূপুরে অলংরুত ছিল 
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এবং আননে হাস্য শোভা পাইতোঁছল, মনে হইল বিধাতা যেন তাহাকে 
নৃত্যময়ীরুপে সৃষ্টি করিয়াছেন । কুণ্টিত কেশদামসাঁজ্জতা শিখরদশনশ 
বক্ষাবৃতকারী বিশালস্তনী তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন ন:তন নত্য- 
কলার সৃষ্টি হইয়াছে । দ:্‌চ্টিমাত্রেই সেই জুন্দরী বহুরমণী-আকাত্ক্ষিত 
সযপ্রভের হৃদয় বলপূরব্ক হরণ করিয়াছল । হর কর্তৃক প্রথম কন্দপ‘দেব 
ভম্মীভূত হইলে বিধাতা কর্তৃক যেন দ্বিতীয় কামদেবরুপে সৃষ্ট অসুর- 
রাজগণের মধ্যে উপবিষ্ট সপ্রভও মহল্লিকার দুষ্ট আকর্ষণ করিলে 
মহল্লিকা এতই বিচলিত হইয়া পাঁড়য়াছিল যে ক্লোধবশতঃ আঁভনয়ের অঙ্গ- 
সণ্ডালন মূদ্রাদ তাহাকে পাঁরত্যাগ করিয়াছিল । দর্শকেরা উভয়ের 
আঁভভ্‌ত অবস্থা দর্শনকরিয়া “রাজকুমারী ক্লান্তা হইয়াছেন’ এই কথা বালয়া 
আঁভনয়ের সমাঞ্ধ ঘোষণা করিল, তখন মহল্লিকা সুপ্রভের প্রত তিক 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কারল এবং পিতা বিদায় প্রদান কারিলে দৈত্যরাজাদগকে 
প্রণাম কাঁরয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল । দৈত্যাধপেরাও দ্ৰালয়ে প্রস্থান 
করিলে সংয্রভও 'দিবসাবসানে স্বগৃহে গমন করিল । ( ২২৯-২৪১ ) 


রজনী আগত হইলে কলাবতী তাহার দর্শন মানসে পুনরায় আগমন 
কারলে সূ্যপ্রভ তাহার সহিত অন্তঃপুরে গোপনে নাদ্রুত হইল এবং 
তাহার অন[চরেরা বাহদেশে অবস্থান কারতে লাগিল । ইতোমধ্যে 
মহল্লিকাও তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সখাদ্বয় সহ তথায় আগমন 
কারল। তখন সদ্য জাগ্রত স্যপ্রভের প্রজ্ঞাট্য নামক সচিব তাহাকে 
প্রবেশোদ্যত দর্শন করিয়া তাহাকে চানতে পাঁরয়া গান্রোখানপ:ব'ক বাঁলল, 
“রাজকুমার, আম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা 
পর্যন্ত আপাঁন এইস্থানে মুহুতকাল অপেক্ষা করুন ৷” সে ভীত হইয়া 
বলল, “আপাঁন আমাদের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়াছেন কেন? এবং 
আপাঁনই বা কেন বাঁহদেশে অবস্থান কাঁরতেছেন ?” প্রজ্ঞাট্য পুনরায় 
তাহাকে বলিল, “একজন ব্যন্তি যখন আরামে নিদ্রা যাইতেছেন তখন 
আপনারা এইপ্রকারে কেন সহসা প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? 
অধিকন্তু কোনও ব্রতোপলক্ষে আমার প্রভূ অদ্য একাকী শয়ন করিয়াছেন ।” 
তখন প্রহনাদ-দর্ঠহতা তাহার কথা বি*বাস করিয়া বলিল, “তাহাই হইবে, 
আপাঁন তবে প্রবেশ করুন ।” তখন প্রজ্ঞাঢ্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরল । 
কলাবতীকে 'নাদ্রুতা দেখিয়া সে স্বয়ং সূ্ধপ্রভকে বলিল যে, মহল্লিকা 
আগমন করিয়াছে । ইহা শ্রবণ করিয়া সুয“প্রভ ধীরে বহিদেশে আগমন- 
করতঃ মহল্লিকা এবং তাহার দুই সখীর দর্শন লাভ করিয়া বলিল, “আপনার 
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আগমনে এই সভাজন অতিশয় রুতার্থ হইয়াছে, আপনিও আসন গ্রহণ 
করিয়া এই স্থান পৃত করুন|” এই কথা শ্রবণ করিয়া মহল্লিকা সখাদ্বয় 
সহ তথায় উপবেশন করিলে সর্যপ্রভ ও প্রজ্ঞাঢোর সাহত তথায় উপবিণ্ট 
হইয়া বলিল, “তন্বি, যাঁদও আপাঁনি সভাস্থ অন্য সকলের প্রতি সসম্ভম 
দৃষ্টিপাতকরতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন তথাপি আপনার 
সৌন্দ্যনিঃগ নৃত্য দর্শনে, হে লোলাক্ষি! আমার নয়ন তৃপ্ত লাভ 
করিয়াছিল ৷” ( ২৪২-২৫৪ ) সর্যপ্রভ এই কথা বললে প্রহনাদ-সুতা 
প্রত্যুত্তর করিল, “আর্ধপুত্র, আমার কোন দোষ নাই । ঘানি সভাকক্ষে 
আমাকে আঁভভতকরতঃ আমার অভিনয় ভঙ্গ করিয়া আমাকে লঙ্জিত 
করিয়াছিলেন তিনিই দোষী ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্যপ্রভ সহাস্যে 
বলিল, “আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম ।” তখন কুমার সজোরে স্বাঁয় 
হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করিলে ভাঁতিবশতঃ উহা স্বেদান্ত হইয়া 
কম্পিত হইতে লাগিল এবং সে বলল, “আম পিত্রাধীনা কুমারী কন্যা, 
আমাকে ছাড়িয়া দিন।” তখন প্রজ্ঞাঢ্য সেই অস:ররাজ-তনয়াকে বলল, 
“কুমারীদিগের নিমিত্ত গান্ধর্ব বিবাহ নামক কোন বস্তু নাই কি? 
আপনার পিতা, যিনি আপনার হৃদয়ের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তিনি 
আপনাকে অন্য কাহাকেও সম্প্রদান কারবেন না। উপরন্তু, তান অ্রস্থ 
কুমারের সম্মাননা কাঁরবেনই । সুতরাং আপানি শতকা পরিত্যাগ করুন । 
এই গোপন সাক্ষাতের অবমাননা কাঁরবেন না।” প্রজ্ঞাঢ্য যখন এই কথা 
বলিতোঁছল তখন গ্‌হাভ্যন্তরে কলাবতীর 'িদ্রাভঙ্গ হইল । পর্যণ্কোপাঁর 
সযপ্রভের অদর্শনে বহঃক্ষণ অপেক্ষান্তে সে ভাত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহর্গত 
হইল এবং স্বাঁয় প্রেমিককে মহল্লিকার সত দর্শন করিয়া কুপিত, লঙ্জিত 
এবং ভীত হইল। মহল্লিকাও তাহাকে দর্শন করিয়া ভীত, কুপিত এবং 
লঞ্জিত হইল। সর্যপ্রভও পটে আত্কত চিত্রের ন্যায় স্থান; হইয়া রহিল। 
তখন কলাবতা তাহার পার্শ্বে আগমনকরতঃ চিন্তা কাঁরতে লাগিল, ‘এখন 
যখন ইহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি তখন আমার আর অন্য কোনও 
গন্তবাস্থান নাই । আমি লজ্জিত হইব না, ঈর্ষা প্রকাশ করিব ? অসয়া- 
পরবশ সহরে সে মহল্লিকাকে বালল, “সখি, তোমার কুশল ত? 'নশাযোগে 
হেথায় আগমনের কি হেতু ৮, তখন মহাল্লিকা বালল, “ইহা আমার 
আবাসস্থল । অন্য পাতাল হইতে তুমি এই স্থানে আগমন করিয়াছ, 
সুতরাং অদ্য তুমি আমার অতিথি? এই কথা শ্রবণ করিয়া কলাবলী 
সহাস্যে বলিল, “স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এখানে আঁতাঁথি আসামান্রই 
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তাহাকে যথাবিধি সৎকার করা হয়।” (২৫৫-২৭২ ) কলাবতী এই কথা 
বাঁললে মহল্লিকা প্রত্যুত্তর করিল, “রে নিলজ্জে, যখন আমি তোমার সাঁহত 
প্রীতপ্ণ ব্যবহার কারতোঁছ তখন তুমি কেন আমার প্রাত নিষ্ঠুর ও 
বিদ্বেষপূ্ণ ভাষা ব্যবহার কাঁরতেছ? আমি কি তোমার মত? 
পিতামাতা সম্প্রদান না করা সত্বেও আম ক দূর দেশ হইতে আগত হইয়া 
অপাঁরচিত বান্তির সহিত অপারিচিত স্থানে একাঁকনী একই শয্যায় রান 
যাপন করিয়াছ ? আঁতাঁথ সৎকারের বিধি অনুসারে স্ব স্থানে প্রস্থানোদাত 
আমার পিতার : আঁতাঁথকে সখাদ্বয় সমাভব্যাহারে দর্শন কাঁরতে আগমন 
কাঁরয়াছ। আমাকে ভর্খসনা করিয়া এই মন্ত্র যখন অভ্যন্তরে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল । এখন তুমি স্বয়ং সমস্ত 
প্রকাশ কয়াছ।” মহল্লিকা এই কথা বাঁললে কলাবতাঁ ক্লোধারন্ত নয়নে 
প্রিয়তম পানে তিকদঘ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন 
মহল্লিকাও সকোপে স্যপ্রভকে বলিল, “বহুবল্লভ, আমিও এখন প্রস্থান 
কারব।” এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিল।  প্রিয়তমারা হৃদয়হরণ 
কাঁরয়া প্রদ্থান করাতে স্ধপ্রভ সঙ্গত কারণেই মনা হইয়। অবদ্থান 
করিতে লাগিল । 

অতঃপর সে মন্ত্রী প্রভাসকে জাগাঁরত কাঁরয়া কলহান্তারতা কলাবতঈ 
কি করিতেছে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল এবং তদ্বং প্রহস্তকে 
মহল্লিকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া দ্বয়ং প্রজ্ঞাচ্যের সাহত তাহাদের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগল । প্রভাস কলাবতী-বিষয় অন;ঃসন্ধান করিয়া 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্যরপ্রভ কর্তৃক পচ্ট হইয়া বাঁলল, “শবদ্যাবলে নিজেকে 
অদৃশ্য কাঁরয়া আমি দ্বিতীয় পাতালে কলাবতাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া 
বাহদেশে দুই পরিচারকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলাম। একজন 
বলিল, ‘সখ! কলাবতীকে অদ্য 'বিষাদগ্রদ্ত দেখাইতেছে কেন?" 
(২৭৩-২৮১) দ্বিতীয় জন বলিল, ‘আম ইহার কারণ বাঁলতোছি, 
শ্রবণ কর। অধুনা চতুর্থ পাতালপুরীতে সুমদুন্ডীকের অবতার, মন্মথ 
হইতেও সুপুরুষ সর্যপ্রভ বাস করিতেছেন । কলাবতীঁ গোপনে তথায় 
গমন করিয়া দ্বায় হৃদয় তাহাকে অপর্ণ করিয়াছে । অদ্য রজনীতে যখন 
স্বেচ্ছায় তথায় গমন করিয়াছিল তখন প্রহনাদ-দুহিতা মহাল্লিকাও তথায় 
উপনীত হইয়াছল। তখন আমাদের কন্রী তাহার সাহত ঈর্ধা কলহে 
প্রবৃত্ত হইয়া আত্মঘাতী হইবার প্রয়াস কাঁরলে ভগিনী স:খাবতা তাহা দর্শন 
করিয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অতঃপর কলাবতী শয়ন কক্ষে প্রবেশ- 
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করতঃ ভগিনীর সাঁহত পর্যণ্কে শায়িত হইলে সখাবতী তাহার নিকট 
হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিরাশ হইয়া পাড়য়াছেন।, পাঁরচাঁরকা- 
দ্বয়ের এই আলাপ শ্রবণ করিয়া আমি শয়ন কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া কলাবতা 
এবং সুখাবতীকে দর্শন কারলাম। তাহারা উভয়ে তুল্যারৃতি।" 

প্রভাস যখন স্যপ্রভকে গোপনে এই কথা বালতেছিল তখন প্রহস্ত 
তথায় আগমন কাঁরল এবং পৃজ্ট হইয়া বলিল, “আমি এই স্থান হইতে 
গমন কাঁরয়া মহল্লিকার কক্ষে প্রবেশ কারলে তাহাকে দিষণন অবস্থায় 
সখাঁদ্বয় সহ তথায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম । আমি মণ্ত্বলে অদৃশ্য 
অবস্থায় তথায় প্রবেশ করিয়া তথায় তাহার সমতুল দ্বাদশ সখণীর দর্শন লাভ 
কাঁরলাম । মহল্লিকা একটি রত্ুখচিত পর্যগ্কে আসীন হইলে তাহারা 
তাহাকে চতুঁদকে পাঁরবেষ্টন করিয়া উপবেশন কারল। তাহাঁদগের 
মধ্যে একজন বলিল, “আম অদ্য সহসা তোমাকে 'িবমর্ষ দোখতোঁছি কেন? 
যখন শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে তখন তোমার এই হতাশার কারণ ক 7 
(২৮২-২৯২ ) প্রহনাদ-তনয়া এই কথা শ্রবণ করিয়া সবিষাদে উত্তর কাঁরল, 
“আমার বিবাহের কথা ক বলিতেছ ? আমাকে কাহার হস্তে সম্প্রদান 
করা হইবে £ কে তোমাকে এই কথা বাঁলয়াছে ? এই কথা শ্রবণ করিয়া 
"তাহারা যুগপৎ বলিয়া উাঠল, “নিশ্চয়ই আগামী কল্য তোমার বাহ 
হইতেছে । সাথ, স্ধপ্রভের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করা হইবে । 
তোমার অবর্তমানে তোমার মাতা রাজ্ঞী আমাদিগকে বলিয়াছেন এবং 
‘তোমাকে উদ্বাহক্রিয়ার নিমিত্ত সুসাঁত্জত করিতে আমাদিগকে আদেশ প্রদান 
'করিয়াছেন। যাহার সৌন্দর্ষে প্রলুব্ধা হইয়া পঃরস্তীগণ নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সেই স্য্রভকে তুমি পাঁতিরূপে লাভ করিবে । তুমি ভাগ্যবতী 
কিন্তু ইহা আমাদের শোকের কারণ হইয়াছে । তোমার ও আমাদিগের ভি তর 
কি দংস্তর ব্যবধানই না হইবে। তাহাকে পাতিরপে প্রাপ্ত হইয়া তুমি 
আমাদিগকে বিস্মৃত হইবে । তাহাদের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
'সে বালিল, ‘তোমরা ক তাহার দর্শন লাভ করিয়া তাহার প্রতি আসন্ত 
হইয়াছ ?’ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে বাঁলল, ‘আমরা 
হমচিড়া হইতে তাহাকে দর্শন করিয়াছি। এমন কোন রমণখ আছে 
তাহাকে দেখিয়া যে মুগ্ধ না হইবে? তখন সে বলিল, “তবে আম 
পিতাকে অনুরোধ কাঁরব তোমাদের সকলের সাহত তাহাকে বিবাহ দিতে । 
সুতরাং আমরা সকলে একত্রে থাকিব, কাহারও সাঁহত কাহারও বিচ্ছেদ 
হইবে না।” সে এই কথা বললে সখারা মমহিত হইয়া বলিল, ‘সখ, 
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এরূপ করিও না, ইহা অত্যন্ত অযৌন্তক, আমরা লজ্জাহত হইব ৷ 
তাহারা এই কথা বললে নরেন্দ্-তনয়া প্রত্যুত্তর কারল, ‘ইহা যুক্তিহন 
হইবে কেন? আম তাহার একমাত্র পত্নী হইব না। সমস্ত দৈত্য 
দানবেরা তাহাকে তাহাঁদগের কন্যা প্রদান কারবে। পাঁথবীতে অনেক 
রাজকুমারীকে সে বিবাহ করিয়াছে । এবং সে 'বিদ্যাধর-রমণগীদগকেও 
বিবাহ করিবে । ইহাদের সহিত তোমরা থাকিলে আমার ক ক্ষত হইতে 
পারে? বরং আমরা পরস্পরে বন্ধুভাবে একত্র বাস কারব । যাহারা 
আমার শত্রু; হইবে তাহাদের সহিত ক সম্বন্ধ রাখব? এ বিষয়ে 
তোমাদেরই বা কেন লহ্জা হইবে? আমি সব ব্যবস্থা করিব 
(২৯৩-৩০৬ ) যখন আপনার প্রাত আসন্ত হইয়া রমণশগণ এই প্রকার 
বাক্যালাপ কাঁরতেছিল তখন আম বহিগ্গত হইয়া আপনার সকাশে আগমন 
কারয়াছি।” প্রহস্তের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সযপ্রভ সুখে কিন্তু 
আনিদ্রায় সেই নিশি যাপন করিল । 

প্রাতঃকালে সুনীথ, ময় এবং তাহার মন্তীদিগের সহিত দানবরাজ 
প্রহনাদের সন্দর্শনার্থ তাহার রাজসভায় গমন কাঁরলে প্রহনাদ সুনীথকে 
সসম্মানে বালল, “আম আমার কন্যা মহাল্লিকাকে স্যপ্রভের হস্তে সম্প্রদান- 
করতঃ আঁতিথ্যের নিদর্শন স্বরূপ আপনার 'প্রিয়কা্ সম্পাদন কাঁরব ।” 
সনীথ প্রহনাদের এই বাক্য সানন্দে অনুমোদন করিলে প্রহনাদ স্যপ্রভকে 
একাঁটি বেদীতে আরোহণ করাইল। তাহার মধ্যস্থলে আঁগ্ন প্রজবালত ছিল 
এবং তাহার ছটায় সুউচ্চ রত্খাঁচত স্তদ্ভসমূহ আলোকে উদ্ভাসিত 
হইতোঁছল । তথায় অসুর সগ্রাটের উপযোগী বভবসহ প্রহমাদ স্বীয় 
কন্যাকে সূ্ধপ্রভের হস্তে সম্পণ করিল । দেবতাবজয়লব্ধ মেরুশখর- 
প্রমাণ বহমূল্য রাশি রাশি ধনরত্ব সে বর ও কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান 
কারল। তখন সাহসভরে মহল্লিকা প্রহনাদকে বলিল, “তাত! আমার 
দ্বাদশ 'প্রয়সখীকেও আমায় সমপপণ করুন|” কিন্তু সে তাহাকে বাঁলল, 
“উহারা আমার ভ্রাতার সম্পত্তি, কারণ সে উহাঁদগকে বন্দী করিয়াছিল । 
উহাদিগকে প্রদান করার আমার কোনও সামর্থ্য নাই ৮ দিবসে 
'িবাহোৎসবান্তে সযপ্রভ রজনীতে মহল্পকার সাহত বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া 
সমস্ত ইচ্ছা পূরণপরুরকক প্রীতি ও সুখ অনুভব কাঁরল । (৩০৭-৩১৮ ) 

পরদিন প্রাতঃকালে সানচর প্রহনাদ রাজসভায় অধিষ্ঠান কারলে 
দানবরাজ অমল প্রহাদ এবং অন্যান্য সকলের নিকট নিবেদন করল, “অদ্য, 
তোমরা সকলে মদ্গৃহে আগমন করিবে এবং তোমরা অনুমোদন কারলে আম 
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আমার কন্যা কলাবতীকে সং্যপ্রভের হস্তে প্রদান কারব ৷” তাহার এই 
প্রস্তাব সকলে ‘তাহাই হইবে’ এই বাক্যে অনুমোদন কারিলে সেই মূহ্‌তেই 
সকলে দ্বিতীয় পাতালপনুরীতে গমন করিল । তথায় সে সর্রভ, ময় এবং 
অন্যান্য দানবাদগের সাহত বাস কারত। সেখানে অমল তাহার কন্যা, যে 
পুবেই স্ষপ্রভের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে ক্বয়ং যথাবিধি 
সং্বর্রভের সহিত পারিণীতা করিল । প্রহনাদের গৃহে এই বিবাহ সংঘটিত 
হইলে সম্য্রভ অসুর-পাঁরবেষ্টিত হইয়া সেই দিবন ভোগোপচারে তথায় 
উদযাপিত কারল। 

দ্বিতীয় দিবসে অসুররাজ দুরারোহ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পণ্চম 
পাতালে স্বগ্‌হে আনয়নপঢুর্বক আতিথোর নিদর্শন স্বরূপ অন্যান্যাদগের 
নায় স্বীয় কন্যা কৃমুদ্বতীকে যথাবিধি স্ষপ্রভের হস্তে প্রদান করিল । 
তথায় সকলের সহিত মিলিত হইয়া ভোগোৎসবে দিবস যাপন-করতঃ 
নিশাকালে ভ্রিলোকসূন্দরী কুমুদ্বতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার স্নিগ্ধ 
মধ্‌র সাহচর্যে রাত্রি যাপন করিল । (৩১৯-৩২৮) 

পরাদিবস প্রাতঃকালে তন্তুকচ্ছ কর্তৃক নিমন্রিত হইয়া সে অন.চরবৃন্দ সহ 
প্রহনাদ ইত্যাদির সাঁহত সপ্তম পাতালে তণ্তুকচ্ছের গৃহে আগমন করিলে সেই 
অস্মররাজ তণ্তকাণ্চনপ্রভ উত্তম রত্বে অলংরুত স্বীয় কন্যা মনোবতীকে 
সংযপ্রভের হস্তে সম্প্রদান করিলে সযপ্রভ সানন্দে দিবস আতিবাহিত করিয়া 
মনোবতার আলিঃগনপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখে রজনী যাপন করিল। 

পরাদবস অপঃরাধিপ সুমায় সান:চর সংযপ্রভকে নিমন্ত্রণ করিয়া ষষ্ঠ 
পাতালপনরীতে স্বগৃহে আনয়নপুব'ক মহার্ত“মান পণ্চশরের ন্যায় দ্‌বলিতা 
শ্যামলাঙ্গী স্বীয় কন্যা স:ভদ্রাকে তাহার সহিত পাঁরণয়স্‌ত্রে আবদ্ধ করিলে 
সূ্ধপ্রভ সেই দিবস পুণচন্দ্রাননা শ্যামা সুভদ্রার সহিত যাপন করিল । 
অনন্তর পরদিবস বাঁলরাজ অন:চর-পারবৃত সয“প্রভকে তৃতীয় পাতালে 
স্বগহে আনয়নকরতঃ বালপ্রবালসান্নিভ মাধবামঞ্জরীর ন্যায় স্বীয় দুহিতা 
সন্দরীর সাহত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিল এবং সেই স্বীরত্বের 
সহিত সং্প্রভ স্বর্গ সুখে সেই দিবস আঁতবাহিত কারিল। (৩২০-৩৩৭ ) 

পরাদবস ময় তথ্বৎ তাহাকে চতুর্থ পাতাল হইতে স্বাঁয় প্রাসাদে 
পণ্নরায় আনয়ন কাঁরল । স্বাঁয় মায়াপ্রভাবে নিত সেই বিচিত্র রতুপ্রাসাদ 
ক্ষণে ক্ষণে নবমদার্ত ধারণ করিতেছিল। তথায় সে স্বীয় মূতিমিতা শক্তির 
ন্যায় জগতে আশ্চ্যরূপা নিজকন্যা সুমায়াকে সযপ্রভ মানব হওয়া সত্বেও 
কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল । তথায় কৃতী 
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সূ্যপ্রভ তাহার সাঁহত সানন্দে বাস কাঁরতে লাগল | দ্বায় ষাদ:বিদ্যাবলে 
{নিজ দেহকে 'িভন্ত করিয়া সে যুগপৎ এ অসুর-দেহে রমণাীদিগের সাঁহত 
বিহার করিতে থাকিলেও তাহার প্ররুত দেহে সে তাহার প্রিয়তমা অস:ররাজ 
প্রহনাদের কন্যা মহল্লিকার সাঁহত বাস করিত । 

একদা রজনীতে যখন সে মহল্লিকার সহিত সুখে অবস্থান কাঁরতোঁছল 
তখন কথাপ্রসঙ্গে মহল্লকাকে শুধাইল, “যে সখীদ্বয় রান্রকালে তোমার 
সাঁহত আগমন করিয়াছিল তাহারা কোথায় ? তাহাদিগকে ত আর দেখতে 
পাই নাঃ তাহাদের পরিচয় {ক এবং তাহারা কোথায় গমন করিয়াছে ? 
তখন মহল্লিকা বলল, “আমাকে এই প্রশ্ন করিয়া উত্তম কাষ'ই করিয়াছ । 
আমার সখা দুইজন নহে, দ্বাদশজন । আমার 1পতৃব্য উহাদিগকে ইন্দ্রের 
স্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়াঁছলেন ৷ প্রথমজন অমৃতপ্রভা, এবং দ্বিতীয়জন 
কেশিনী। শনভলক্ষণযুক্তা এই দুইজন পর্বতখাঁষর কন্যা । তৃতীয় জন 
কালিন্দী এবং চতুর্থ ভদ্রকা। চারুলোচনা পঞণ্চমীর নাম দর্পকমালা । 
এই িনজন মহামুিন দেবল-কন্যা । যষ্ঠী সৌদামিনী এবং সঞ্চম? উদ্জবলা । 
ইহারা উভয়ে গন্ধর্ব হাহার কন্যা । অষ্টমী গন্ধর্ব হুহুর কন্যা পীবরা । 
নবমী প্রতাপশালী কালের দুহিতা অঞ্জানকা। দশমী গণ পষ্গল- 
দুহিতা কেশরাবলী । একাদশী কম্বল-নান্দনী মালিনী । দ্বাদশী এক- 
বসুর কন্যা মন্দারমালা। ইহারা সকলেই অপ্সরা-জাতা 'দিব্যাৎ্গনা । 
(৩৩৮-৩৫৩ ) আমার যখন বিবাহ হইল তখন উহারা প্রথম পাতালে নীত 
হইয়াছল। সর্বদা যাহাতে উহাদের সাঁহত কালাতিপাত করিতে পার 
তাঁন্নামত্ত আম উহাঁদগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান কারব। তাহারা 
আমার আঁতিশয় প্রিয়, আমি উহাদের নিকট এইরূপ প্রাতজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছিলাম । পিতার 'নকটও আম এই প্রস্তাব কারয়াছিলাম কিন্তু 
‘পতৃব্যের কথা চিন্তা কাঁরয়া পিতা সম্মত হন নাই ।” এই কথা শ্রবণ 
করিয়া স্ধপ্রভ নতনয়নে বলিল, “পপ্রয়ে, তুমি সাতিশয় উদারচেতা । কিন্তু 
আমি এই প্রস্তাবে কি প্রকারে সম্মীত প্রদান করিব ?” সং্ষপ্রভ এই 
কথা বাঁললে সে সক্লোধে বাঁলল, “আমার সন্মুখে তুমি অন্য রমণীদিগকে 
{ববাহ কাঁরতে সমর্থ । কিন্তু যাহাঁদিগের সাঁহত 'বচ্ছেদ হওয়াতে এক 
মূহূ্তও সুখী হইতে পারব না আগার সেই সখাঁদগকে প্রাপ্ত হইতে তুমি 
ইচ্ছুক নও ৷” মহল্লিকা এই কথা বলিলে স:যপ্রভ সানন্দে সম্মত হইল 
এবং প্রহননাদ-দ:হিতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রথম পাতালে আনয়নপূরবক এ 
দ্বাদশ রমণীকে তাহার হস্তে সমর্পণ কাঁরল। তখন স্যপ্রভ অমৃতগ্রভা 
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হইতে আরপ্ভ করিয়া পর পর ও দিব্যাংগনাদিগকে রানে বিবাহ করিল 
এবং মহাল্লিকার অন:মাঁতি প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালে উহাদিগকে, প্রভাস কর্তৃক 
চতুর্থ পাতালে নীত হইলে, তথায় ল:ক্লায়িত রাখিল। জূ্যপ্রভ গোপনে 
মহল্লিকার সহিত তথায় যাতায়াত করিলেও পবেরি ন্যায় ভোজনকালে 
প্রহনাদের কক্ষেই গমন কারিত। 

তথায় অসররাজ সুনাঁথ এবং ময়কে বলিল, “তোমরা দিতি এবং দন; 
এই দুই দেবার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে গমন কর।” উহারা ‘তাহাই 
কাঁরব’ বলিয়া পাতাল পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ মাত্রেই আগত ভূতাসন রথে 
আরোহণপূব'ক ময়, সুনীথ এবং সু্যপ্রভ পর্ায়ক্মে সমের্‌ গিরির 
সান'দেশে কশ্যপমদানর আশ্রমে উপনীত হইল। তথায় মুনিগণ কর্তৃক 
সসম্মানে অভিনন্দিত ও ঘোষিত হইয়া তাহারা নত মস্তকে দিতি এবং 
এবং দন;র চরণ বন্দনা করিল। দৈত্যদিগের এ দুই জনন সানূচর 
উহাদিগকে সাদরে অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে উহাদিগের মস্তক 
ইবনকরতঃ আশাব্চন উচ্চারণ করিয়া ময়কে বাললেন, “সুনীথকে 
পুনরুজ্জীবিত দর্শনে আমাদের নয়ন সার্থক হইয়াছে এবং তোমার সুরত 
বলেই উহার এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। ( ৩৫৪-৩৬৭ ) 'দিব্য 
সৌন্দ্য এবং গুণে ভুষিত ভাবী মহত্বের লক্ষণে চাহ্নত কৃতী এবং 
কাঁতিমান স্যপ্রভরপে জাত সংমহ্ডীককে দর্শন করিয়া আমরা 
আন্তরিক প্রণীত লাভ করিয়াছি এবং সর্বাঙ্গ দ্বারা উহাকে আশণব্ণদ 
করিতেছি। বংসগণ, গাত্রোথানপুবকি আমাদের পাত প্রজাপতির সাহত 
সাক্ষাৎ কর। তোমরা সফলকাম হইবে এবং তাহার উপদেশ তোমাদের 
কার্যে সাহায্য কারবে।” দেবাদ্বয়ের নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া ময় এবং অন্যান্য দানবেরা তাহাদের আদেশমত দিব্য আশ্রমে 
কশ্যপম:নির দর্শন লাভ করিল । শুদ্ধ স্বণপ্রভ আনিলসম উজ্জ্বল কাঁপল 
জটাধারী দেবতাদিগের আশ্রয়স্থল কশ্যপমুনির সমীপে আগত হইয়া 
তাহারা সান:চর পর্যায়ক্রমে উহার পদবন্দনা করিলে কশ্যপম;নি উহাদিগকে 
যথাবিধি আশীবদি করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ কারিলেন এবং উহাদের 
আগমনে প্রীত হইয়া বলিলেন, পিন্রগণ, তোমাদের সন্দশনে আমি 
অতিশয় আনন্দ লাভ কারিয়াছি। ময়, তুমি প্রশংসা্হ। ধর্মপথ হইতে 
বিচ্যুত না হইয়া তুমি নিখিল শাস্তপারগগম হইয়াছ। সনীথ, তুমিও 
ভাগ্যবান, প্নরায় জীবিত হইয়াছ। খেচরদিগের ভাবী নূপাঁতি সযপ্রভ, 
তুমিও ভাগাবান। তোমরা সকলে ধমণপথে অবিচলিত থাকিয়া আমার 
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কথান;সারে চাঁললে শত্রু কর্তৃক আবাজিত থাকিবে । এই অসুরগণ ন্যায়- 
পথচ্যুত হওয়াতে জয়ী মন্রারর চরের শিকার হইয়াছিল। সুনীথ, 
দেবতা কতৃক হত অসুরেরা পুনরায় মানব-বীর রূপে জন্মগ্রহণ কারয়াছে। 
তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমঃণ্ডীক অধুনা সুযপ্রভ রূপ গ্রহণ কারয়াছে। 
(৩৬৮-৩৭৫ ) অন্যান্য অসুরেরা যাহারা তোমার অনূচর ছিল, সু্যরপ্রভের 
মিন্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দষ্টান্ত স্বরূপ বালতেছি, মহাসুর 
শম্বর এখন উহার মধ্তী প্রহস্ত। ত্রিশিরা উহার অমাত্য ?সপ্ধার্থরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । দানব বাতাপি এখন উহার মন্ত্রী প্রজ্ঞাঢ্য, দানব 
উল;ক এখন উহার বয়স্য শ;ভংকর এবং উহার সম্প্রাতকালের মিত্র বীতভগীতি 
পুবজিন্মে দেবতাদিগের শত্রু কাল ছিল এবং এই যে উহার মন্ত্রী ভাস, বৃষ 
পর্ব দৈত্যের অবতার, উহার মন্ত্রী প্রভাস দৈত্য প্রবলের অবতার । এই 
মহান ভব দৈত্যের দেহ মণিময় ছিল এবং দেবতারা তাহার শত্রু হওয়া সত্বেও 
তাহাদের অনুরোধে স্বীয় দেহ খণ্ড করিয়া মৃত হইলে উহার দেহ হইতে 
পৃথিবীর সমস্ত মাণরত্বাদির উৎপাত্ত হইয়াছিল । দেবী দু উহার কার্যে 
এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে অন্য একটি দেহ আনয়নপূবর্ক উহাকে বর 
প্রদান করিলে উহার প্রভাবে রিপ7াদগের দ্ধ মহাবীর প্রভাস রূপে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছে এবং পঃব'জন্মের সুন্দ ও উপসুন্দ দানবদ্বয় সম্প্রীতি সর্বদমন 
এবং ভয়ঙ্কর নামে উহার মন্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বিকটাক্ষ 
ও হয়গ্রীব নামক দৈত্যদ্বয় অধুনা স্থরবুদ্ধি ও মহাবাদ্ধি নাম 
ধারণপূবক - উহার মন্ত্রীরুপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহার অন্যান্য 
আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর, মন্ত্রী, মিত্র প্রভাতিও ইন্দ্রাদকে যে অস[রেরা বহুবার 
পরাজিত করিয়াছিল, তাহাদেরই অবতার । তোমাদের দল পুনরায় ক্রমে 
ক্রমে শক্তিমান হইয়াছে । সাহস অবলম্বন কর। ধর্পথ হইতে বিচ্যুত 
না হইলে তোমাদের পরম সমৃদ্ধি লাভ হইবে |” (৩৭৬-৩৮৫ ) খাষি 
কশ্যপ যখন এই কথা বাঁলতেছিলেন তখন মধ্যাদনের যন্ঞের সময় আগত 
হওয়ায় আঁদতি প্রমুখ তাহার ভাষবিগ* দক্ষ-দুহিতাগণ তথায় আগমন 
করিয়া ময় এবং তাহার . অনুচরদিগকে আশীবদি করিলে তাহারা উহাদের 
চরণ বন্দনা কারল এবং উ'হারা স্বামীর আহক কা সম্পাদন করিলেন । 
ইন্দ্র ও লোকপালাঁদগের সাঁহত মুনিকে সাক্ষাৎ করিতে আগমন কাঁরয়া কশ্যপ 
ও তাঁহার পত্তীদগের চরণ বন্দনা কাঁরল । ময়া কর্তৃক সংবাঁধত হইলে 
ইন্দ্র সরোষে স্যপ্রভের দিকে দ্ান্টপাত করিয়া মরকে বালিল, “এই বালকই 
বোধ হয় বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইতে ইচ্ছুক । এত অল্পে কেন 
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সন্তুষ্ট হইতে চায় ? ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাঞ্চা করে না কেন?” এই কথা 
শ্রবণ করিয়া ময় তাহাকে বালল, “ণব তোমাকে ইন্দুত্ব প্রদান করিয়াছেন 
এবং উহাকে বিদ্যাধরাঁদগের রাজচক্রবতীরপে 'নারন্ট করিয়াছেন ।» 
এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সক্লোধে উচ্চ হাস্য করিয়া বাঁলল, “শুভ- 
লক্ষণযুক্ত বালকের পক্ষে উহা অনেক অল্পই হইবে ।» তখন ময় 
তাহাকে বাঁলল, “শ্রতশমাঁ যাঁদ বিদ্যাধরাধপ হইবার উপযুক্ত হইতে 
পারে তবে এতাদ্‌শ আকাতযযন্ত জনও 'নঃসংশয়ে ইন্দ্ত্ব লাভ কারবার 
যোগ্য পান্র ।” ময়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সরোষে বজ উদ্যত 
করিলে কশ্যপমন্নি ক্রোধান্বিত হইয়া হুগকার কারলেন। দিত এবং 
অন্যান্য পত্তীদগের আনন ক্রোধে তাম্রবর্ণ ধারণ কাঁরল এবং তাহারা 
উচ্চরবে ধিকার প্রদান করিলে ইন্দ্র শাপভয়ে অন্ত সংবরণপূর্বক 
নত মস্তকে অবস্থান কারতে লাগিল। পত্বীগণ-পাঁরবেষ্টিত সুরাসূর- 
পিতা খাঁষ কশ্যপের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার ক্রোধ অপনয়ন করিতে 
প্রয়াস পাইয়া ইন্দ্র করজোড়ে নিবেদন করিল, “মহাত্মন্‌, এই সযপ্রভ 
শ্রুতশমরি নিকট হইতে মংগ্রদত্ত বিদ/ধরাধিপত্য হরণ কাঁরতে উদাত 
হইয়াছে । ময়ও সর্বপ্রকারে সং্যপ্রভকে এই বিষয়ে সাহায্য কারতেছে ।” 
দাত ও দন; সহ উপবিষ্ট প্রজাপাঁত এই কথা শ্রবণ করিয়া বললেন, 
(৩৮৬-৩৯৭ ) “ইন্দ্র তুমি শ্রুতশমা্কে ভালবাস এবং শিব সুয‘প্রভকে 
ভালবাসেন । তাঁহার ভালবাসা 'িৎ্ফল হইতে পারে না এবং বহু প্‌বেই 
‘তানি ময় এখন যাহা করিয়াছে তাহা কাঁরতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 
সনতরাং ময়ের বিরুদ্ধে তুমি বিষোদ্‌গার কারতেছ কেন ? ময় ক দোষ 
করিয়াছে ? ময় সর্বদা ধর্মপথানুগ, জ্ঞানী বিচারবুগ্ধিযুন্ত এবং গুরুর 
আজ্ঞাধীন। উহার বিরুদ্ধে তোমার কিছ; কারবার সামথণ নাই ৷ তুমি কি 
উহার পরাক্মের কথা বিদিত নও ? যদ তুমি এই পাপ কারিতে, আমার 
কোপানল তোমাকে ভস্মীভূত করিত ৷?” সভার্ষ মুনির এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ইন্দ্র লঙ্জত এবং ভাঁত হইলে অদিতি বলিল, “শ্রিতশম্শার আক্কাত 
কিরূপ ? উহাকে আনয়ন করিয়া আমাদিগকে দর্শন করাও 1৮ এই কথা 
শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মাতাঁলকে প্রেরণপূবক খেচরাধীপ শ্রুতশমণকে তথায় 
আনয়ন কাঁরল। শ্রুতশম্ণ প্রণত হইলে কশ্যপের পত্বীগণ সূ্প্রভের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্যপ মানকে শুধাইলেন, “এই দুইজনের মধ্যে 
কে বেশী সুন্দর ও শঢভলক্ষণযাত্ত 2, তখন ম্বানপুঙ্গব উত্তর কারলেন, 
“শরতশ্মা উহার মন্ত্রী প্রভাসেরও সমকক্ষ নহে। সূ্যপ্রভের সাহত 
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তুলনা কারবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। সর্য'প্রভের যে 'দব্য 
লক্ষণাদ আছে তাহাতে চেষ্টা করিলে তাহার পক্ষে ইন্দ্রুপদও সহজলভ্য 
হইবে ।৮ (৩৯৮-৪০৫ ) কশ্যপের এই বাক্য সকলের অনুমোদন লাভ 
কাঁরল এবং তাহারা বাল, “তাহাই হউক |” তখন মহেন্দ্রের সম্মখেই 
মুনি ময়কে বর প্রদান কাঁরলেন, “যেহেতু ইন্দ্র আঘাতার্থ বজ্জ উদ্যত কারলেও 
তুমি আবচালত ছলে সেই হেতু তুম বজ্বোপম জরা এবং ব্যাধ হইতে মত্ত 
থাঁকবে । অধিকন্তু, তব সদৃশ তোমার এই সুনীথ এবং সর্প্রভ 
নামক দুই মহান: পাত্র শৰুদগের নিকট সতত অপরাজেয় থাকিবে 
আমার এই শরচ্ন্দ্রোপম কান্তিমান পুত্র, সুবাসকূমার, বিপদ রজনীতে 
স্মরণমান্রেই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাকে সাহায্য কারবে।” 
মনন এইপ্রকার বাঁললে তাঁহার পত্বীগণ, খাঁষগণ এবং লোকপালেরা ময় 
এবং তথায় সমাগত সকলকে তদ্বৎ বর প্রদান কাঁরলে আঁদতি ইন্দ্রকে 
বললেন, “তোমার অন্যায় আচরণ হইতে বিরত হও। ময়ের প্রাত 
বন্ধূভাবাপন্ন হও । বিনয়জানত আচরণের ফলস্বরূপ ময় আমার নিকট 
হইতে অদ্য যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তুঁম অবলোকন করিয়াছ।” এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া ইন্দ্র ময়ের হস্তদ্বয় ধারণপুর্বক তাহার সন্তুষ্ট বিধান 
কাঁরল এবং শ্রুতশমণ দিবাভাগে চন্দ্রের ন্যায় সয'প্রভ দ্বারা আবৃত 
হইল । অতঃপর সুরেন্দ্র গুরু কশ্যপকে সাম্টাঙ্গে প্রাণপাত করিয়া 
লোকপালাদগের সহিত যথা হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রচ্থান 
কারল এবং সেই মহামুনি কর্তৃক আ'দিষ্ট হইয়া ময় প্রভৃতি সংকল্পিত 
কাযণসাদ্ধির নিমিত্ত আশ্রম পাঁরত্যাগ কীরল। (৪০৬-৪১৩ ) 
ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচত 
কথাসাঁরংসাগরের সর্যপ্রভ লদ্বকের 
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যাঁ৪১৩ 
ক্লামক সংখা--৭১৯৬৩ 


সূ্যপ্রভ লম্বক 
তৃতীয় তরঙ্গ 


তখন ময়, সুনীথ এবং স্যপ্রভ তাহারা সকলে কশ্যপের আশ্রম পারত্যাগ- 
পর্বে চন্দ্রভাগ এবং এরাবতীর সং্গমপ্থলে উপনীত হইল । তথায় 
নৃপতিবর্গ এবং সং্যপ্রভের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাহার নিমিত্ত 
অপেক্ষা করিতোঁছল। তত্রপ্থ ভ্‌পতিবর্গ সমযপ্রভের দর্শনে হতাশায় 
মরণোন্ম:খ হইয়া ক্রন্দন কারিতে লাগিল । চন্দ্রপ্রভের অদর্শনে তাহারা 
বিষাদগ্রদ্ত হইয়াছে মনে করিয়া সূ্ধপ্রভ তাহাদের নিকট আন;পার্বক 
সগস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। তথাপি তাহাদিগকে হতাশ দষ্টে প্রশ্ন করলে 
তাহারা শ্রঃতশমাঁ কি প্রকারে তাহার পত্বীদিগকে হরণ করিয়াছে সেই বৃত্তান্ত 
বণনা করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে এই ঘটনায় সবিষাদে আত্ুহত্যা 
করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণন তাহাদিগকে এ কার্য হইতে নিরদ্ত করিয়াছে । 
তখন সপ্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করল, “ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা 
শ্রুতশমণকে রক্ষা করিলেও আমি সেই পরদারাপহারশ প্ৰগলভ শঠকে উন্মলন 
করিব।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সে গণকাদগের দ্বারা তৎকাল হইতে 
সপ্তমাদবসে বিদায়-যান্রার লগ্ন ধার্য করিল । শত্রু জয় কারতে সে রুত- 
নিশ্চয় হইয়াছে, পদনবণার বাক্যদ্বারা এই কথা ঘোষণা করিলে ময় তাহাকে 
বলিল, “তুমি যাঁদ এই প্রকার সংকল্প করিয়া থাক তবে আমি তোমাকে 
বলিতে ইচ্ছা কার যে তুমি যাহাতে আঁবলম্বে দ্রুত বিজয়োদ্যোগ কর 
তান্নমিত্ত আমিই তোমার পত্বীদিগকে মায়াবলে পাতালে অপসারিত করিয়াছি, 
কারণ বাতাহত হইলেই অগ্নির তেজ বর্ধিত হয়। (১-১২ ) অতএব, 
আমার সহিত পাতালে আগমন কর আমি তথায় তোমার ভাষণগণকে দেখাইব । 
ময়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সকলে আনন্দিত হইল এবং ময় কর্তৃক 
চালিত হইয়া যে বিবরদ্বার দিয়া তাহারা বহিগ'ত হইয়াছিল সেই বিবরদ্বার 
দিয়াই পুনরায় চতুর্থ পাতলে প্রবেশ করিল । তথায় একটি বাসগৃহ হইতে 
ময় মদনসেনাঁদ এবং অসুরদিগের অন্যান্য কন্যা সূ্রভের পত্বীদিগকে 
তাহার হস্তে সম্পন করিলে ময় কর্তৃক উপাদ্ট হইয়া স্যপ্রভ প্রহনাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করল । প্রহনাদ পুবেই ময়ের নিকট হইতে 
সযেপ্রভের বরপ্রাপ্তর সংবাদ অবগত হইয়াছিল এবং সয'প্রভকে পরাক্ষা 
করিবার নিমিত্ত, সে তাহার নিকট প্রণত হইলে, সে কপট ক্রোধে অন্তর গ্রহণ- 


১০ লজ স্মঃ নসনা্াারারাা 


তৃতীয় তরঙ্গ ৩৯ 


পূর্বক বলিল, “রে দুরাচার, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে মদ ভ্রাতা কর্তৃক 
বান্দনীরুত দ্বাদশ রমণীকে তুই হরণ করিয়াছিস্‌। এখনই আমি তোকে 
হত্যা করিব, আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌” এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সর্ধপ্রভ শনার্বকার চিত্তে বলল, “আমার দেহ আপনার অধীন । অন্যায় 
কার্যে'র নিমিত্ত আমাকে শাস্তি প্রদান করুন৷” সে এই কথা বলিলে 
প্রহনাদ সহাস্যে তাহাকে বলল, “তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখলাম যে 
তোমার ভিতর এক বিন্দুও দর্প নাই । তোমার প্রত তুষ্ট হইয়াছি বর 
প্রার্থনা কর” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া স্যপ্রভ সম্মত হইল এবং গঢরুজন 
ও শন্ভুর প্রাত ভান্ত যেন অচলা থাকে এই বর প্রার্থনা কাঁরল । সকলে 
প্রীতি লাভ কাঁরলে প্রহন্নাদ তাহার দ্বিতীয়া কন্যা যামিনীকে তাহার হস্তে 
সম্প্রদান কাঁরল এবং অসুররাজ সাহায্যার্থে তাহাকে তাহার দুই পাত্রকেও 
'ন্ত্রূপে প্রদান কারিল। তখন সর্যপ্রভ সকলের সহিত অমীলের নিকট 
গমন করিলে অমলও তাহার বরপ্রাপ্তির সংবাদে প্রীত হইয়া তাহার দ্বিতীয়া 
কন্যা সঃখাবতীকে সর্প্রভকে সম্প্রদান করিল এবং তাহার দুই পা্রকেও 
সহায়কারী রূপে তাহাকে প্রদান করিল । (১৩-২৪) সর্যপ্রভ পত্বীদিগের 
সাহত তৎকালে তথায় অবস্থান কাঁরয়া অন্যান্য অস:ররাজাঁদগকে তাহার 
সাহাষ্যকারীর্‌পে প্রাপ্ত হইল ! সে ময়াদর নিকট হইতে জানিতে পারল 
যে সুনীথের তন পত্নী এবং তাহার ভা্যাগণ গর্ভবতী হইয়াছে এবং 
তাহারা দোহদপ্বরূপ মহাষুদ্ধ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। 
পদুরাকালে যে অসুরেরা হত হইয়াছিল তাহারাই পুনরায় উহাদের গভে” 
আগমন করিয়াছে মনে কাঁরয়া ময় সাহরাদে বলিল, “এই 'নমিত্বই উহাদের 
মনে এতাদ্‌শ বাসনার উদয় হইয়াছে ৷” 

যড়াঁদবস এই প্রকারে অতিবাহিত হইলে সপ্তম দিবসে সর্যপ্রভাদ 
পত্বীদগের সাঁহত পাতালপুরী হইতে যাত্রা করিল! মায়াবলে যেসব 
দবঘ7 উপস্থিত হইয়াছিল সংবাসকুমারকে স্মরণমান্রই সে আগমনকরতঃ 
তংসমূহ 'নবারিত করিল। অতঃপর তাহারা চন্দ্প্রভের পত্র রত্বপ্রভকে 
পৃথিবীর রাজ্যে আভষিস্ত কাঁরয়া ভূতাসন বিমানে আরোহণকরতঃ ময় 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সকলে গণ্গার পর্বতীরস্থ বিদ্যাধরাধিপ সুমেরুর 
আবাসস্থলে এক তপোবনে আগমন কাঁরল । তাহারা "মন্ররূপে আগমন 
করায় এবং ময়ের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বের পরর্বাদেশ 
স্মরণকরতঃ সঃমেরু তাহাদিগকে সসন্মানে অভ্যর্থনা কারল। চন্দ্রপ্রভ 
এবং অন্যান্যেরা যখন তথায় অবস্থান কাঁরতেছিল তখন তাহারা নিজ নিজ 


৪০ কথাসরিংসাগর 


সৈন্য, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে আহবান কাঁরল । সবপ্রথম ময় 
কতৃকি মায়াবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া যদদ্ধার্থে সংকর্রভের শ্বশুর-পুত্রগণ 
আগমন কাঁরল। হরিভট প্রমূখ তাহারা সংখ্যায় ষোড়শ জন ছিল এবং 
তাহাদের প্রত্যেকের সহিত অযুত রথ এবং দুই অযধুত পদাতিক আগমন 
করিল। তাহাদের পশ্চাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্‌য'প্রভের শ্যালকবর্গ, *বশরগণ, 
আত্মীয়স্বজন এবং মিত্রগণ দৈত্য দানবাদগের সহিত আগমন করিল । 
(২৫-৩৭ ) 

সপ্তম পাতালপদরী হইতে হৃষ্টরোমা, মহামায়, সিংহদংষ্টু, প্রকম্পন, 
তদতুকচ্ছ, দুরারোহ, সুমায়, বজ্রপঞ্জর, ধূমকেতু, প্রমথন, দানব বিকটাক্ষা্দ 
আগমন কারিল। একজন সঙ্গে আনয়ন কাঁরল সপ্ত অযুত সংখ্যক রথ, 
অন্যজন অষ্ট অযুূত, আর একজন ষষ্ঠ অযৃত, ' অন্য একজন [তন 
অধদ্ত এবং সর্বাপেক্ষা কম ক্ষমতাশালী যে সেও এক অয্‌ত সংখ্যক 
রথ আনয়ন করিয়াছিল। একজন তিন লক্ষ পদাতিক, একজন দুইলক্ষ, 
একজন এক লক্ষ এবং সবধিম অধা*্বরও অর্ধ লক্ষ পদাতিক সহ আগমন 
কারয়াছিল। প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গজ ও অশ্ব সহ আগমন করিয়াছিল । 
ময় এবং সমনীথের সহিত অসংখ্য সৈন্য ছিল । স্বয়ং সূযপ্রভেরও অগণিত 
সৈন্য আগমন করিয়াছিল । বসম্দত্ত, সুমের এবং অন্যান্য নৃপাতিদিগের 
সহিতও বিস্তর সৈন্য ছিল। 

অতঃপর স্মরণমাত্রে আগত মুনি সনবাসকুমারকে সযপ্রভাদির সমক্ষে 
ময় শুধাইল, “মহাত্মন, নানাঁদকে প্রক্ষিপ্ত থাকায় সৈনাযূথকে পর্যবেক্ষণ 
কারতে সমর্থ হইতোঁছ না । সুতরাং বলুন কোথায় একত্রিত হইলে যুগপৎ 
সকল সৈন্যাদগকে দেখা যাইবে ৷” মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন, “এই স্থান 
হইতে যোজন মাত্র দূরে কলাপ গ্রাম অবস্থিত । তথায় বিদ্তীণ* স্থানে 
সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া অবলোকন কর 1৮ (৩৮-৪৬ ) মুনি এই কথা 
বাঁললে নূগাতগণ তাহার ও সমেরূর সহিত কলাপ গ্রামে আগমন করিয়া 
অসমর সৈন্য এবং নূপাতাদিগকে সম্লিবেশকরতঃ উচ্চ স্থান হইতে তাহাদিগকে 
পথক পৃথক ভাবে দর্শন করিল। তখন সংমের বলিল, "শ্রুতশমারি 
সৈন্যবল বৃহত্তর । তাহার অধীনে একশত একজন বিদ্যাধরপাঁত আছে এবং 
তাহাদের প্রত্যেকের অধানে দ্বান্রিংশৎ সামন্তরাজ আছে। যাক তাহাতে 
ক্ষতি নাই। আমি উহাদিগের মধ্য হইতে কাতিপয়কে তোমার দলে আনয়ন 
করিব । আগাম"কল্য প্রাতঃকালে আমরা বল্মীক নামক স্থানে গমন করিব । 
কারণ আগামীকল্য ফাল্গুন মাসের রুষণাষ্টমী, অতিশয় শুভদিন । সেদিন 


তৃতীয় তরঙ্গ ৪১ 


তথায় ভাবী রাজচক্রবতাঁর লক্ষণ দৃষ্ট হইবে বালয়া িদ্যাধরেরা তথায় দ্রুত 
গমন করিতেছে ।”, 
সুমেরু সৈন্যবাহনী সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যন্ত কারলে সেই দিবস 
যথাবাধি যাপন করিয়া পরাঁদবস রথারোহণে সৈন্য সহ তাহারা বল্মীকে 
গমন করিল । তথায় তাহারা কোলাহলমুখাঁরত সৈন্য সহ হিমালয়ের 
দক্ষিণ সান:দেশে মালভ্মতে অবস্থান করিয়া সমাগত বহু 'বদ্যাধরাধপের 
দর্শন লাভ কাঁরল ॥ তথায় 'বদ্যাধরগণ অগ্নিকুণ্ড নির্মাণকরতঃ আঁদ্ন 
প্রত্জীলত কাঁরয়া কেহ কেহ হোম করিতোঁছল, সূ্ধপ্রভ যেথায় বাঁহুকুণ্ড 
নির্মাণ করিয়াছিল তথায় তাহার যাদ:মায়াবলে আঁগ্ন স্বয়ং প্রজ্জবালত 
হইলে তদ্দ্‌ন্টে সুমেরু হণ্ট হইল, কিন্তু বিদ্যাধরাঁদগের হৃদয়ে ঈর্ষার উদ্রেক 
হইল । তখন তাহাঁদগের মধ্য হইতে একজন বাঁলল, “ধিক্‌ সুমের;, তুমি 
স্বীয় বিদ্যাধরত্ব পাঁরত্যাগ করিয়া মত্যবাসী স্ষপ্রভকে অনুসরণ কারতেছ 
কেন?” এই কথা শ্রবণ করিয়া সমের ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎসসনা 
কাঁরল। সম্যপ্রভ তাহার নাম জানিতে চাহলে সে বলিল, “ভীম নামক 
এক 'বিদ্যাধর আছে, ব্রহ্মা তাহার পত্নীর সহিত ইচ্ছামত [বহার করার ফলে 
ইহার জন্ম হইয়াছে । গোপনে ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ইহার নাম 
রঙ্ষগুণ্চ হইয়াছে এবং সে তাহার জন্ম-নামানুরূপ বাক্য উচ্চারণ কারতেছে। 
এই কথা বালিয়া সুমেরহও একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিলে সর্ধপ্রভও 
তাহার সাঁহত তথায় অগ্নিদেবের উপাসনা করিল এবং তন্ম,হয্তে সেই কুণ্ড 
হইতে [ ৬৩ নং শ্লোকের এক-চতুর্নংশ এই স্থানে ল:প্ত ] একটি বিরাট 
ভয়ংকর অজগর সর্প আবিভত হইল । (৪৭-৬৩) তখন বিদ্যাধরাধপ 
্ষগ্প্ত, যে সুমের্কে ভর্ংসনা করিয়াছিল, মদ্ভরে উহাকে ধৃত কারবার 
শনমিত্ত ধাঁবত হইল ॥ সর্পের মুখানঃসৃত ফুংকার বায়দতে রহ্মগুপ্য শত 
হস্ত দুরে নিক্ষপ্ হইয়া জীর্ণপত্রবৎ পাঁতত হইল । তখন তেজঃপ্রভ নামক 
'বদ্যাধরে*বর উহাকে ধাঁরতে গেলে সেও এ প্রকারে 'নীক্ষিপ্ত হইল । তখন 
দষ্টদমন নামক বিদ্যাধরপাঁতও উহাদিগের ন্যায় সপে'র মখানঃসৃত বায়; 
দ্বারা দুরে নিক্ষিপ্থ হইল । অতঃপর বিরূপশান্ত নামক খেচরপাঁতও সেই 
£*বাস দ্বারা তৃণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল । তখন অঙ্গারক এবং িজ্‌ঞ্ভক 
নামক নরপাঁত উভয়ে একত্রে উহার দিকে ধাঁবত হইলে তাহারাও সর্প 
কর্তৃক নিঃশ্বাস দ্বারা বহদুরে নিক্ষিপ্ত হইল । এইরূপে 'বদ্যাধরাঁদগের 
সমস্ত নৃপাঁত পর পর দুরে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা শিলাহত হইয়া 
আঁতকণ্টে উখিত হইল । তখন শ্রুুতশম্ গর্বভরে অজগরাটকে ধাঁরতে গেলে 
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তাহার নিঃশ্বাসে অন্যান্যদিগের ন্যায় কিয়দ্দ্‌রে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ভূমিতে 
আরও দ;রে নাক্ষিপ্ত হইল । তখন শ্রুতশমা* লক্জিত হইয়া আহত দেহে 
উদিত হইলে সর্পটিকে ধৃত কারবার নিমিত্ত সুমের স্যপ্রভকে প্রেরণ 
কারল। তখন বিদ্যাধরেরা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, “দেখ, দেখ, 
সে অজগরটিকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে । এই মনুষোরা মকর্টের ন্যায় 
চিন্তাহীন হইয়া অন্যে যাহা করে তাহা দেখিয়া তাহার অনুকরণ 
করিতে প্রয়াস পায় ।” তাহারা যখন উপহাস করিতেছিল তখন সময্প্রভ সেই 
স্তিমিত অজগরটিকে তাহার 'িবর হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনয়ন 
করিল। (৬৪-৭৬) সেই মহরতে সপণট একটি অমূল্য ত্‌ণে পাঁরবার্তত 
হইল এবং আকাশ হইতে সর্য্রভের মদ্তকে পঢচ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । 
আকাশ হইতে উচ্চ দৈববাণী শ্রুত হইল, “সংযপ্রভ, মায়াবলসম এই অক্ষয় 
তূণ তোমার, উহাকে গ্রহণ কর।" তখন িদ্যাধরাদগের মুখ. ম্লান হইল 
এবং সযপ্রভ তুণ গ্রহণ করিলে ময়, সুনীথ এবং সুমের: অতিশয় 
হণ্ট হইল । 

বিদ্যাধরবর্গের সাহত শ্রুতশমণ চলিয়া গেলে তাহার দত সং্য'প্রভের 
নিকট আগমন করিয়া বলিল, “প্রভো, শ্রুতশমণ আদেশ করিতেছেন, যদি 
জীবনের মায়া কর তবে এ তূণ আমাকে প্রদান কর ।” প্রত্যত্তরে স্য্রভ 
বলিল, “দত তুমি গমন করিয়া তাহাকে বল, আমার নাক্ষিপ্ত শরে আবৃত 
হইয়া তাহার দেহই তণে পরিণত হইবে |” দূত এই কথা শ্রবণ করিয়া 
গমনোদ্যত হইয়া প্রদ্থান কাঁরলে শ্রুতশমণর দম্ভোন্তিকে সকলে উপহাস 
করিল এবং সমের্‌ সানন্দে সযপপ্রভকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, “1শবের 
বাক্য অবিসংবাদিত ভাবে সফল হইয়াছে দেখিয়া আমার আনন্দ হইতেছে, 
কারণ এই উত্তম ত:ণ প্রাপ্ত হইয়া তুমি বস্তৃতঃ রাজচক্রবর্তিততই প্রাপ্ত হইয়াছ, 
এখন সাহসপূ্বক একটি ধন:রত্ব সংগ্রহ কর ৷” (৭৭-৮৫) 

সংমেরূর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকরৃকি চালিত হইয়া সূ্য- 
প্রভাদ হেমক্‌ট পর্বতে গমন করিয়া উহার উত্তর দিকে স্থিত মানস নামক 
রমণাঁয় সরোবরে উপস্থিত হইল। মনে হইল সমুদ্র নির্মাণে উহাই যেন 
বিধাতার প্রথম প্রয়াস ছিল। এ সরোবরের বাঁরতে ক্লাড়ারত 'দিব্যাঙ্গনাগণ 
পর্ণে প্রদ্ফ্টত বায়ুতাড়িত স্বর্ণ কমল দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা উজ্জল 
শ্রী ধারণ করিয়াছিল। যখন তাহারা মুগ্ধ হইয়া এ সরোবরের শোভা 
নিরীক্ষণ কারতোছল তখন শ্রদৃতশমণ তাহার অনুচরাদিগের সহিত তথায় 
আগমন করিল । সয:প্রভ ঘৃত এবং কমল দ্বারা হোম সমাপন করিলে ও 
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সরোবর হইতে এক খণ্ড ঘোরারাতি মেঘ উদ্খিত হইয়া আকাশ পারিব্যাপ্চপ্ব'ক 
প্রবল বাঁণ্ট বর্ষণ করিতে থাকিলে মেঘ হইতে সম্ভুত বারিব্‌ন্দ হইতে একট" 
কালনাগ পঁতত হইল । সংমেরুর আদেশে সর্যপ্রভ গান্রোখানপূবক দৃঢ় 
মণ্টতে, প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, এ সর্পকে ধৃত করিলে উহা ধননকে পাঁরণত 
হইল । ইহা ধনুকে পাঁরণত হইলে মেঘ হইতে একটি দ্বিতীয় সর্প পাতত 
হইল যাহার 'বষাঁগ্নির ভয়ে খেচরেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করল । প্রথম সর্পাটর 
ন্যায় এই সর্পাটও সূ্ধপ্রভ কর্তৃক ধৃত হইয়া ধনুগ্ণের আকার ধারণ 
করিলে মেঘ শীঘ্রই অপসৃত হইল । তখন পর্পবৃণ্টর পর আকাশবাণী 
শ্রুত হইল, “স্যপ্রভ, তুমি এই আমিতবল ধন; এবং অচ্ছেদ্য গুণ লাভ 
কারয়াছ। এই অমূল্য রত্বাদগকে গ্রহণ কর” সয্্রভ এ উত্তম ধনক 
এবং গুণ গ্রহণ করিলে শ্রুতশম্মা হতাশ চিত্তে তপোবনে গমন করিল এবং 
সু্য‘প্রভ ও ময়াদ উৎফুল্ল হইল । (৮৬-৯৭) 

তাহারা ধনুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সুমেরু বলিল, “এইস্থানে 
একটি বিরাট কাঁচক বন আছে, তথা হইতে বেণ কৃতি হইয়া এই সরোবরে 
নিক্ষিপ্ত হইলে উহারা মহান শান্তশালী ধনুকে পারণত হয় । তোমার পূর্বে 
অনেক দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং উত্তম বিদ্যাধরেরা উহা সংগ্রহ করিয়াছে । 
উহাদের নানাপ্রকার নাম আছে, কিন্তু রাজচক্রবতাঁদগের ধন[কদিগকে অমিত- 
বল বলা হয়। পুরাকালে এই সরোবরে উহারা দেবগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছল। রাজচক্রবর্তী হইবে বলিয়া নাট ধর্মশীল জনগণ শিবের 
প্রসাদে ওঁ ধনুক প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তই সং্যপ্রভ অদ্য এই মহৎ ধন; 
প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার অনুচরেরাও যথোপযুক্ত ধনুক প্রাপ্ত হইবে । 
সদ্ধাবদ্যায় শিক্ষিত বীর হওয়ায় উহাদের ধনুক প্রাপ্তির আঁধকার জাঁন্মিয়াছে, 
কারণ অদ্যাপি উপযুক্ত ব্যান্তগণ এ ধনুক প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অত্যন্ত 
সমীচীন ৷ 

সাযপ্রভের প্রভাসাঁদ বয়স্যগণ স[মেরূর এই বাক্য শ্রবণ কারিয়া 
রক্ষক নূপাঁতি চণ্ডদণ্ডকে পরাভূতকরতঃ এ কীচক বন হইতে কাঁচক আনয়ন- 
পূর্বক এ সরোবরে নিক্ষেপ করিল । এই বাঁরব্‌ন্দ সরোবর-তাঁরে অনাহারে 
জপ ও হোম সম্পাদন কাঁরয়া সপ্তাঁদবসেই ধনুক প্রাপ্ত হইল । (৯৮-১০৭) 
তাহারা প্রত্যাগত হইয়া এই বৃত্তান্ত {নিবেদন কাঁরলে সর্যপ্রভ উহাদের এবং 
ময়াদি সহ সংমেরু-অধাদুষিত তপোবনে আগমন কারিল। স:মের; তখন 
সর্যপ্রভকে বালল, “তোমার বয়স্যেরা অজেয় বেণদ্বনে*বর চণ্ডদণ্ডকে 
পরাজিত কাঁরয়াছে দৌখয়া আশ্চর্যান্বত হইলাম ৷ মোঁহনীবদ্যা় পারগ, 
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হওয়াতে চণ্ডদণ্ডকে জয় করা কষ্টসাধ্য । নিশ্চয়ই সে এ দ্যা অন্য কোন 
প্রধান রিপুর বিরুদ্ধে প্রয়োগার্থে রক্ষা করিয়াছে । এই কারণেই সে 
তোমার বয়স্যাদগের বিরুদ্ধে সম্প্রাত উহা ব্যবহার করে নাই । এ বিদ্যা 
একবার মানত সফলতার সাঁহত প্রয়োগ করা যায়, বারংবার নহে । একবার 
স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে এ দবদ্যাফল দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ কাঁরলে 
তান উত্ত প্রকার আঁভশাপ প্রদান কাঁরয়াছলেন । মন্তের বল লঙ্ঘন 
করা দুরূহ, এই কথাটি মনে রাখতে হইবে এবং প.জনীয় ময়ের 
সাহত এই ‘বিষয়ে আলোচনা করিবে । তাহার বর্তমানে আম ক বাঁলতে 
পার ? রবির সম্মুখে কি প্রদীপের শান্ত থাকতে পারে?” সুমেরু সর্য 
প্রভকে এই কথা বাঁললে ময় উত্তর কাঁরল, “সূমেরু অল্প কথায় তোমাকে 
সত্যই বাঁলয়াছে । এখন আমার বাক্য মনোযোগপুর্বক শ্রবণ কর । অব্ন্ত 
হইতে এই জগতে নানা প্রকার শান্ত এবং অণূশান্তর উৎপাত্ত হইয়া থাকে । 
তাহাদের মধ্যে নিঃশ্বাসের শান্তি হইতে অন:স্বার উৎপন্ন হইয়া পরতত্ব 
কলান্বিত মন্ত্রশন্তি উদ্ভূত হয় । এ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অলৌকিক জ্ঞান, 
তপণ্চযা অথবা সদ্ধ পুরুযাঁদগের আদেশ-জাত যাদঃবিদ্যা দুরাতরম্য । 
বৎস, মোহিনী এবং পাঁরবার্তনী এই দুইটি বিদ্যা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিদ্যাই 
তুমি আয়ত্ত কারিয়াছ । যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই “বিদ্যায় পারঙ্গম, সুতরাং তুমি 
তাঁহার নিকট হইতে এ বিদ্যাদ্বয় লাভ কাঁরয়া আইস ৷?” ময় কর্তৃক এই 
প্রকার উপাঁদণ্ট হইয়া সুর্যপ্রভ সেই খাঁর সমীপে গমন করিল ৷ (১০৮-১১৯) 

সেই খাষ তাহাকে সপ্তাহকাল নাগসপ্প হদে রাখিয়া দিবসন্রয় বাঁহু মধ্যে 
'তপশ্চর্যা করাইয়া সপ্চাদবস সর্পাঘাত সহ্য করাইবার পর মোহনা বিদ্যা এবং 
দিবসন্ৰয় বাহুতেজ সহ্য করাইবার পর 'বিপাঁরবার্তনী বিদ্যা তাহাকে প্রদান 
করিল । অতঃপর পঢুনরায় তাহাকে বাঁহকুণ্ডে প্রবেশ কাঁরতে বাঁললে সে সম্মত 
হইয়া তাহা সম্পাদন কাঁরলে সং্ধপ্রভ বথেচ্ছ গগনাবহারী একাঁট শ্বেত- 
পদ্মারাতি বিমান প্রাপ্ত হইল । উহার একশত অণ্টটি পক্ষ এবং সমসংখ্যক কক্ষ 
ছল এবং উহা বহ্ীবধ অমূল্য রত্ন দ্বারা নামত হইয়াছিল । তখন অন্ত- 
রাক্ষ হইতে সেই বীরের নিকট দৈববাণী হইল, “তুমি রাজচক্রবাঁর উপযুন্তত 
এই বিমান লাভ কাঁরয়াছ। শত্রাদগের নিকট হইতে নিরাপদে রাহবার নিমিত্ত 
তুমি তোমার পত্বীদিগকে ইহার কক্ষে রাখবে ৷’ তখন সে নত মস্তকে গর 
যাজ্ঞবন্ক্যের নকট "নিবেদন করিল, “বলুন, আপনাকে কি গুরুদাক্ষিণা দিব ৷” 
মনন প্রত্যুত্তর করিলেন, “রাজচরুবতাঁরুপে অভিষিন্ত হইবার সময় আমাকে 
স্মরণ কাঁরবে। ইহাই আমার উপযুক্ত গুরুদাক্ষণা হইবে । সম্প্রাত 
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তোমার সৈন্যাদগের নিকট গমন কর।” অতঃপর মনিকে প্রণামান্তে সে 
বিমানে আরোহণপূর্বক সুমেরুর আবাসস্থলে যেথায় সৈন্যরা অবস্থান 
কাঁরতেছিল তথায় গমন করিলে ময়াদি, সুনীথ এবং সুমের; সদ্্ধাবদ্যাবিমান 
লাভ করায় তাহাকে আভনান্দত কারল । (১২০-১৩০) 

তখন সুনীথ সুবাসকুমারকে স্মরণ কাঁরলে সে আগত হইয়া ময়াদ এবং 
অন্যান্য নূপাতাদগকে বলিল, “স্যপ্রভ নিখিল যাদুবিদ্যা সহ সিদ্ধ বিমান 
লাভ কাঁরয়াছে, এখনও কেন তোমরা শন্রুজয় কাঁরতে উদাসীন রাঁহিয়াছ ?” 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ময় বলিল, “মহাত্মন, তুমি ন্যায্য কথাই বাঁলয়াছ । 
প্রথমে দূত প্রেরণপূর্বক নীতি স্থির করা হউক ।” ময় এই কথা বাললে 
মনপনত্র বালল “তাহাই হউক । উহাতে ক অনিষ্ট হইতে পারে ?. 
প্রহস্তকে প্রেরণ করা হউক ৷ সে সপ্রাতভ বাগ্মী, কখন কি করা কর্তব্য সে 
বিষয়ে অভিজ্ঞ, দৃঢ়চেতা এবং সাঁহফ দ;তের সমস্ত গুণই তাহার আছে ।”” 
সকলে শ্রদ্ধা সহ এই কথা অনুমোদন করিলে প্রহস্তকে যথাবাধি উপদেশ 
প্রদান কাঁরয়া শ্রুতশর্মার নিকট দূতরুপে প্রেরণ করা হইল । 

সে প্রস্থান করিলে সূ্্ুভ তাহার অন:চরদিগকে বালল, “গত রজনী 
শেষে আম যে অদ্ভুত কৌতুকপ্রদ স্ব'ন দেখিয়াছি বালয়া স্মরণ হইতেছে, 
তাহা শ্রবণ কর। তার জলগ্রোতে নীত হইয়া আমরা মাঁঞ্জত না হইয়া নৃত্য 
কারতোঁছলাম । তখন সেই জলগ্রোত প্রতিকূল বায়? দ্বারা তাঁড়ত হইয়া 
দবপরাত দিকে বাঁহতে লাগলে আঁগ্নতেজোপম এক ব্যক্তি আমাদিগকে উদ্ধার 
করিয়া আঁগ্নতে নিক্ষেপ কাঁরলে আমরা ভস্মীভূত হইলাম না । (১৩১-১৪০) 
তখন মেঘ হইতে রন্তবৃষ্টি পতিত হইয়া আকাশ পারব্যাপ্ত করলে আমার 
নিদ্রা্গ হইল এবং রজনীও শেষ হইল ।” সে এই কথা বাললে সংবাসকুমার 
তাহাকে কাঁহল, “এই স্ব্ন আয়াসের পর সাফল্য সংচিত করিতেছে, সাহস 
থাকায় তুমি নিমঙ্জিত না হইয়া নৃত্য করিতেছিলে এবং যে বায়; এঁ প্রোতকে 
দবপরীত মুখে ধাবিত কাঁরয়াছিল উহা কোনও রক্ষাকর্তা হইবেন এবং যে 
অগ্নিসম উদ্জবল পুরুষ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তিনি ম্ার্তমান শিব । 
তান যে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহার অর্থ হইতেছে যে 
তোমাকে মহাসমরের সম্মুখীন হইতে হইবে। মেঘোদয় ভীতর পনরাগমন 
স:চিত করে এবং রক্তবৃণ্টি উহার নিরাকরণের প্রতীক । দিঙঅপ্ডল যে রক্তে 
পারব্যাপ্ত হইয়াছিল, উহার অর্থ হইতেছে যে তুমি বিরাট সাফল্য লাভ 
কাঁরবে ৷ স্বদ্ন নানা প্রকারের হইতে পারে, সত্য, অন্যার্থক এবং মিথ্যা । 
যে স্বপ্নের অথ স্বতঃই প্রতীয়মান হয় উহা সত্যার্থক, যে স্বপ্নে কোনও, 
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প্রসন্ন দেবতা আদেশ করেন তাহা অন্যার্থক এবং প্রগাঢ় চিন্তা ও উদ্বেগ- 
জানত স্বপ্ন নিরর্থক । 'নিদ্রাবেশে বাহ্াবস্তু হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয় 
দ্বারা বিল্রান্ত মানব নানা কারণে স্বপ্ন দর্শন করে। স্বন শীঘ্র অথবা 
বিলম্বে ফলপ্রস; হইবে কি না উহা কোন সময়ে স্বপ্ন দ্ট হইয়াছে তাহার 
উপর নিভরি করে, কিন্তু রজনীশেষে দ্ট দ্বগ্ন শীঘ্রই সফল হয়|” (১৪১- 
১৫০) মুনিপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সং্ধপ্রভ এবং তাহার 
সহচরাদি হযণাম্বত হইয়া গাব্রোথানপূর্বক দিবসের কম” সমাপন কাঁরল। 

ইতোমধ্যে প্রহস্ত শ্রুতশমণর সভা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ময়াদ দ্বারা 
পূন্ট হইয়া তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কারল, “আমি এই স্থান হইতে 'ত্রিক্ট 
পর্বতে স্থিত হেমময় ন্রিকূট পতাকা নাম্নী নগরীতে গমনপর্ববক দ্বাররক্ষক 
কর্তৃক নীত হইয়া বহ: বিদ্যাধরাধীশ, পিতা 'ন্রকূটসেন, 'বরুমশক্তি, ধুরদ্ধর 
দামোদর ইত্যাদ বিদ্যাধর বীরগণ কর্তৃক পারিবোণ্টত শ্রুতশমণর নিকট গমন 
কারলাম । তথায় উপবিষ্ট হইয়া আম শ্রুতশম্ণকে বলিলাম, শ্রীমান সযপ্রভ 
আপনার নিকট এই আদেশ সহ আমাকে প্রেরণ কারয়াছেন : শিবের প্রসাদে 
আমি অমূল্য বিদ্যারাঁজ, ভার্যাবর্গ এবং মিন্রাবাল প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার 
খেচর ভ্‌পাঁতাঁদগের সহ আগমনকরতঃ আমার সৈন্যবাহনীর সাঁহত মালত 
হও । আমি আমার 'বিরুদ্ধাচারীদিগকে নিহত কাঁর কিন্তু যাহারা আমার 
নিকট নত হয়, তাহাদের রক্ষা করি, সুনীথ-কন্যা কুমারী কামচড়ামণি, 
যাহার সমীপে গমন করাও উচিত নহে, তাহাকে তাহার আত্মীয়দ্বজনাদগের 
নিকট হইতে হরণ করিয়া অত্যণ্ত অমঙ্গলস:চক কার্য করিয়াছ। তাহাকে মুক্ত 
কর।” আম এই কথা বাঁললে তাহারা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'কে 
আমাদিগকে এই দদম্ভপুর্ণ আদেশ প্রেরণ করিয়াছে? সে মততবাসীদিগকে 
আদেশ করুক । বিদ্যাধরাঁদগের সহিত সে ?ক তুলনীয় ? এই হান গার্বত 
মনুষ্য নিহত হইবারই যোগ্য ৷? (১৫১-১৬১) 

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বললাম, “কি? সে কে জানতে চাও ? 
তবে অবধান কর। সে তোমাদের ভাবী রাজচক্রবর্তী*, শব তাহাকে সৃষ্টি 
কারয়াছেন। সে যাঁদ মরজাব হইয়াই থাকে তবে বলিতে হয় যে মতযবাঁস- 
গণ দেবত্বলাভ কাঁরয়াছে। সেই মতর্যবাসীর পরাক্রমের কথা বিদ্যাধরেরা 
বাদিত আছে । অধিকন্তু সে যাঁদ এইস্থানে আগমন করে তবে আমরা 
শীন্রই দেখিতে পাইব কে নিহত হয় ।' ক্রুদ্ধ হইয়া আমি এই কথা বালে 
সভাস্থ সকলে ক্ষুব্ধ হইল এবং শ্রুতশস্ম+ ও ধুরমন্ধর আমাকে হত্যা 
কারবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে আম তাহাদিগকে বলিলাম, ‘আইস, দেখ 
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তোমাদের কত সাহস ।' তখন দামোদর উথিত হইয়া তাহাদিগকে নবারত 
করিয়া বালল, “শান্ত হও, দূত এবং ব্রাহ্মণ অবধ্য ৷? তখন বিরুমশান্ত 
আমাকে বাঁলল, “দূত, তুমি প্রস্থান কর। তোমার প্রভুর ন্যায় আমরা 
সকলে হর কর্তৃক সৃষ্ট । সে এইস্থানে আগমন করুক, দেখা যাউক আমরা 
তাহার উপযুক্ত সম্বর্ধনা কারতে পার কি না।' তাহার এই দচ্ভোক্তি 
শ্রবণ কাঁরয়া আম সহাস্যে বললাম, “দিঙ্‌ মণ্ডল অন্ধকার করিয়া যে 
পর্যন্ত মেঘের উদয় না দণ্ট হয়, সে পর্যন্ত পদ্মবনে হংসেরা সহরষে কেলি 
করে।” এই কথা বাঁলয়া আমি অবজ্ঞাভরে গান্রোখানপূবকি হেথায় 
আগমন কাঁরয়াছি।' ময়াঁদ প্রহস্তের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
প্রীত হইল এবং স্যপ্রভাঁদ সকলে রণদুম'দ প্রভাসকে সেনাপাঁতপদে বৃত 
করিয়া যাচ্ধার্থ প্রস্তুত হইল । সঃবাসকুমারের আদেশে তাহারা এ দিবস 
যদ্ধার্থে আত্মনিয়োগ কারবার ‘নামিত্ত দ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল । (১৬২-১৭২ ) 

রজনীতে যখন ব্রতধারী সর্প্রভ একাকী পর্যহ্কে 'িনিদ্র অবস্থায় যাপন 
কাঁরতোঁছল, তখন একটি অপরূপ সন্দরী কন্যা তাহার নিকট সাহসভরে 
আগমন কাঁরল | 'নাদ্রত মন্ত্রীরা সর্প্রভের চতুগ্পাণ্ে নদ্রত (ছল এবং 
সে নিদ্রার ভাণ করিয়া শায়িত রহিল। তখন সহাগতা সখীকে সেই রমণী 
বাঁলল, “নিদ্ৰিত অবস্থাতে যখন সমস্ত অঙ্গপ্রতাঈ {নিথর তখনই যাহার এত 
রূপ, সাঁখ জাগ্রত অবস্থায় যেন সে ক রূপ হইবে ? যাক্‌ উহার নদ্রাভঙ্গ 
কাঁরব না। আমার নয়নের উৎসক্য নিবারিত হইয়াছে । আমার হৃদয় 
উহার প্রাতি এত আসন্ত হইতেছে কেন? শ্রতশর্মার সাঁহত উহার সংগ্রাম 
হইবে । কে জানে কোন্‌ দলের ক দশা হইবে? বারাদগের প্রাণনাশের 
ধনামত্তই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহার মঙ্গল হউক । আইস, এখন আমরা 
অন্য প্রসঙ্গে যাই । ব্েমমার্গে বিচরণশীলা কামচ্‌ড়ামাণকে যে দর্শন 
করিয়াছে তাহার হৃদয় আম কি প্রকারে হরণ করতে সমর্থ হইব 2 তাহার 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সখী প্রত্যুত্তর কারিল, “চাণ্ড, তুমি এই কথা বাঁলতেছ 
কেন? তোমার হদর উহার প্রতি আসন্ত না হওয়াই ক তোমার কর্তব্য ? 
যাহার দর্শনে কামচ্‌ড়ামণির হৃদয় আরল্ট হইয়াছিল, তান কেন মনর্তিমতী 
অরুন্ধতী হইলেও অন্য রমণীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না? তুমি কি 
জ্ঞাত নও যে ‘বদ্যাবলে উন যুদ্ধে জয়ী হইবেন ? যখন তান রাজচক্রবতাঁ 
হইবেন তখন তুমি, কামচডড়ামাণ এবং সমগোত্রীয় সদপ্রভা উহার পত্নী হইবে, 
মুনিবাত এই কথাই বলেন এবং সম্প্রীতি উন সংপ্রভাকে বিবাহ করিয়াছেন । 
যুদ্ধে উন কি প্রকারে বিজিত হইবেন? মুনিখাঁ্ষাদগের বাক্য কখনও 
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িথ্যা হয় না। যাহার হৃদয় সংপ্রভা হরণ করিয়াছে তুমি ?ক তাহার হৃদয় 
জয় কারতে সমর্থ হইবে নাঃ হে দোষহীনে! রূপে তুমি সংপ্রভা 
হইতেও শ্রেণ্ঠা। যদি আত্বীয়স্বজনাদগের নিমিত্ত তুমি দ্বিধাগ্রস্ত 
হইয়া থাক তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না, কারণ সতী রমণীর পাঁত 
ব্যতীত অনা কোনও আত্মীয় থাকতে পারে না।” সখীর এই বাকা 
শ্রবণ করিয়া সেই সুকন্যা বলল, (১৭৩-১৮৬ ) “সখি! তুমি 
সত্যই বাঁলয়াছ আমার অন্য কোনও স্বজনের প্রয়োজন নাই। তাঁহার 
বদ্যাবলে আমার আর্ধপুত্র যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন, আমি ইহা জ্ঞাত 
আছি। তান বিদ্যা এবং রত্থাদি প্রাপ্ধ হইয়াছেন, ‘কিন্তু এতাবৎ সিদ্ধ 
ওষধাঁদ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আমার মনে আশতকা হইতেছে । চন্দ্রপাদ 
পর্বতের গুহাভ্যন্তরে এ ওষধসমূহ আছে! ধার্মিক রাজচক্রবতাঁই এ 
ওষাঁধরাজ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ । যদ তানি তথায় গমন করিয়া এ 
বলশালী ওষাঁধ সংগ্রহ করিতে পারেন তবে উত্তম হইবে, কারণ আগাম’ 
কল্যই মহাসমর আরম্ভ হইবে ।॥ সষ'প্রভ এই কথা শ্রবণ করিয়া কপট 
নিদ্রা পাঁয়ত্যাগপূবক সাবনয়ে ই কুমারীকে বলল, “হে চারুনয়নি, 
তুমি আমার প্রতি অনেক প্রসাদ বণ করিয়াছ, আমি তথায় গমন করিব । 
এখন বল তুমি কে ?” এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সমস্ত কথা সূযপ্রভের 
কর্ণগোচর হইয়াছে মনে করিয়া সে অতিশয় লহ্জিত হইল, কিন্তু তাহার 
সখা বলল, “ইনি হইতেছেন বিদ্যাধররাজ সুমেরূর কন্যা বিলাসন৭, 
আপনার দর্শনাকাত্ক্ষনী |” সখী এই কথা বলিলে বিলাসিনী ‘চল, 
আমরা এখন প্রস্থান কার, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সেই কক্ষ হইতে 
নিক্কান্ত হইল । 

অতঃপর সংপ্রভ প্রভাসাদি মন্ত্রীদগকে জাগারত কাঁরয়া সেই রমণী- 
কাঁথত ওঘধি আনিবার উপায় তাহাদিগকে বালল। স্নীথ, সমেরু এবং 
ময়কে বলবার নিমিত্ত উপযা্ত পাত্র প্রভাসকে প্রেরণ কারল। তাহারা 
আগমনকরতঃ এ উপায় অনুমোদন করিলে স্ষপ্রভ মন্ত্রীদগের সহিত 
রজনাতে চন্দ্রপাদ পর্বতে গমন করিল। (১৮৭-১৯৮ ) তাহারা অগ্রসর 
হইতে থাকিলে যক্ষ, গৃহাক এবং কুদ্মান্ডেরা ভীত হইয়া বহ: অস্ত্রসহ 
তাহাদের গাঁতরোধ করিলে সব্প্রভ ও তাহার মিন্রবর্গ কাহাকেও 
অস্ত দ্বারা কাহাকেও বা মন্ত্র দ্বারা সম্মোহিত করিয়া চন্দ্রপাদ রিতে 
উপনীত হইল । তাহারা এ পর্বতের গূহামুখে উপস্থিত হইলে শিবের 
গণেরা নানাপ্রকার বিকৃত আকাতি ধারণপতবক তাহাদের প্রবেশদ্বার 
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রুদ্ধ করিল। তখন স্মবাসকুমার সর্যপ্রভকে বাঁলল, “আমরা ইহাদের 
সাহত যুদ্ধ কারব না, কারণ ভগবান শিব ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। 
সেই বরদাতাকে তাহার অষ্ট সহস্র নামে স্তুতি কীরলে গণেরা আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে । তাহারা সকলে সম্মত হইয়া হরের স্তব করিলে 
প্রভুর প্রশংসায় তুষ্ট হইয়া গণেরা তাহাদিগকে বলিল, “আমরা তোমাঁদগের 
নিমিত্ত এই গৃহাদ্বার মন্ত করিলাম । তোমরা মহৌষাঁধ গ্রহণ কর। 
কিন্তু স্্যপ্রভ যেন স্বয়ং এই গাহায় প্রবেশ না করে। প্রভাসের পক্ষে 
প্রবেশ করা সহজসাধ্য হইবে ।” তাহারা সকলে গণাদিগের বাক্য অনুমোদন 
কারয়া বলল, “তাহাই করা হইবে ।” সেই গুহা পূর্বে অন্ধকারময় 
থাকলেও প্রভাস প্রবেশ করামান্র উহা দীপ্তমান হইল এবং তন্র্থ রক্ষক 
চাঁরাট ঘোরারাতি রাক্ষস উাঁথত হইয়া প্রণাঁতপূর্বক বাঁলল, “ভিতরে প্রবেশ 
করুন ।” তখন প্রভাস তথায় প্রবেশকরতঃ সপ্ত দিব্য মহৌষধি গ্রহণপনর্কক 
নক্কান্ত হইয়া তৎসমন্দয় স্ুর্যপ্রভকে অর্পণ করিল। সেই মুহুর্তে 
আকাশবাণী শ্রদত হইল, “তুমি অদ্য যে মহৌষাঁধ প্রাপ্ত হইলে, উহারা 
মহাতেজশালী ৷? সু্যপ্রভাদ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনান্দত 
হইয়া সত্বর সুমেরুর আবাসস্থলে সৈন্যাদগের নিকট প্রত্যাবর্তন কাঁরল ৷ 
সুনীথ তখন সুবাসকূমারকে জিজ্ঞাসা কারল, “মনে, গণেরা প্রভাসকে 
গৃহায় প্রবেশ করিতে দিল কিন্তু সর্যপ্রভকে কেন দিল না, আর প্রভাসকেই 
বা িৎকরেরা কি নিমত্ত অভ্যর্থনা করিল ?” মন এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সকলের সমক্ষে বললেন, “আমি প্রভাসের কথা বলিতেছি, সকলে শ্রবণ 
কর। প্রভাস সং্য্প্রভের পরম হিতকারী, তাহারা উভয়ে আঁভন্াত্মা 
বললেই হয় । সাহসে এবং শৌে প্রভাসের সমকক্ষ কেহ নাই। পর্ব 
জন্মে সে কি প্রকার ছল, বর্ণনা কারতোঁছ, শ্রবণ কর । 


মহানুভব দানব নমুচির কাহিনী 
পঢুরাকালে মহাবী্শালন দানবীর, দানব নমদরচ বর্তমান ছিল। যে যাহা 
আকাঙ্া কাঁরত সে তাহাকে তাহাই দান কাঁরত। এমন কি শত্রুরাও 
তাহার দান হইতে বণ্চিত হইত না। (১৯৯-২১৭ ) দশ সহস্র বংসর 
ধূমপায় হইয়া তপস্যা কাঁরতে থাকায় সে রক্ষার নিকট হইতে লৌহ, 
প্রস্তর এবং কাণ্ঠ হইতে অবধ্য হইবার বর প্রাপ্ত হইয়াছিল । সে প্রায়ই 
ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিত এবং অতঃপর কশ্যপমনানর অনুরোধে সে 
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দেবতাদগের সহিত সন্ধিস্‌তে আবদ্ধ হইয়াছিল । এই প্রকারে দেবতা 
এবং অস্মরাঁদগের মধ্যে বোরতা দুর হইলে উহারা পরস্পরে মন্ত্রণা করিয়া 
দুগ্ধ সমুদ্র সমীপে আগত হইয়া মন্দার পর্বতের সাহায্যে এ সমুদ্র মন্থন 
করা হইলে বিষ প্রভাতি দেবতারা তাহাদের ভাগ্যে লক্ষমী এবং অন্যান্য 
দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলে নমুচি তাহার অংশে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
সমুদ্র মন্থনে উত্থিত দ্রব্যাদি দেবতা এবং অসুরদিগের মধ্যে ব্রহ্মা বন্টন করিয়া 
দয়াছিলেন। মন্থন শেষে অমতৈর উৎপত্তি হইলে দেবগণ উহা হরণ 
কারয়াছিল এবং দেবতা ও অস:রাঁদগের মধ্যে পুনরায় কলহ আরম্ভ হইল । 
যুদ্ধে দেবতারা যে অসুরকে হত কাঁরত উচ্চৈঃশ্রবার আহবানে তাহারা 
পুনরুজ্জীবিত হইত । ইহার ফলে দেবতারা দৈত্য এবং দানবদিগকে পরাজিত 
কাঁরতে অসমর্থ হইল । তখন হতাশ ইন্দ্রকে বৃহস্পাত গোপনে বলিলেন, 
“একাটিমান্ত উপায় আছে, অনাতবলম্বে তাহা অবলম্বন কর। তুমি স্বয়ং 
নমুচির নিকট গমন করিয়া সেই উত্তম অম্বটকে প্রার্থনা কর । শত্রু হইলেও 
সে নিশ্চয়ই তোমাকে উহা প্রদান কাঁরবে, কারণ সে তাহার আজন্মলব্ধ 
দানের হশঃ ম্লান হইতে দিবে না।” (২১৮-২২৭) দেবগুরু এই কথা বাঁললে 
ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদগের সহিত নমুচির নিকট গমন করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা 
ঘোটকটিকে চাঁহিলে মহানুভব নমূচি চিন্তা করিতে লাগল, ‘আমি কদাপি 
প্রার্থীকে ফরাইয়া দেই নাই, সুতরাং ইন্দ্রকেও 'ফিরাইয়া দিব না। যতকাল 
পর্য*ত আমার নমঃচি নাম থাকবে আম কি প্রকারে অশ্বাটকে দান কাঁরতে 
অদস্বীরুত হইব ? যাঁদ আমার 'ন্রভুবনে আঁজ'ত দান-যশঃ ম্লান হয় তবে 
আমার সম্পদ অথবা জীবন কি প্রয়োজনে আসিবে ৮ এইরূপ চিন্তা 
করিয়া শুকরের নিষেধ সত্বেও সে ইন্দ্রকে অম্বটি প্রদান করিল । অশ্ব প্রদান- 
কার্য সমাপ্ত হইলে অন্য কোন অন্তর দ্বারা নমূচিকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া 
গঙ্গার ফেনপ;ঞ্জে বজ্র লুকায়িত রাখিয়া ইন্দ্র তাহাকে হত্যা করিল। হায়! 
জগতে ভোগতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল । দেবতারাও উহা দ্বারা বিচালত হইয়া 
অপযশ লাভ করিতে বিরত হইল না। নমুচি-মাতা দন; এই বার্তা শ্রবণ 
করিয়া শোকস'তপ্ত চিত্তে তপোবল-প্রভাবে শোকাপনোদনার্থ এই সংকল্প 
কাঁরল, “এই মহাবীর নমুচি যেন পনর্বার আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
যুদ্ধে দেবতাঁদগের নিকট অপরাজেয় থাকে । সে পুনরায় দন;র গর্ভে 
রত্ুময় দেহ গ্রহণ করিয়া প্রবল নামক আঁমত বলশালী অসুররুপে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিল। তপশ্চযরি প্রভাবে প্রার্থীণদগকে স্বীয় জীবন পর্যন্ত দান 
করিয়া সে দানবেন্দ্র হইয়া শতবার ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল । তখন 
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দেবতারা মন্ত্রণা কাঁরয়া তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বালল, “পুরুষমেধ 
যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আপনার দেহ আমাদিগকে দান করুন ।”» (২২৮-২৩৮ ) 
এই কথা শ্রবণ করিয়া উহারা শত্রু; হওয়া সত্বেও সে স্বীয় দেহ উহাঁদগকে 
প্রদান কাঁরয়াছিল । মহৎ ব্যান্তিরা প্রার্থীকে নিরাশ করেন না, এমন কি 
তাহাকে স্বীয় জীবনও প্রদান করেন। অতঃপর দেবতারা প্রবলের দেহ 
শতখন্ড করিয়া কর্তন কাঁরলে সে মরজগতে পুনরায় প্রভাসের দেহ ধারণ 
করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে ৷ 

অতএব প্রভাস প্রথমে নমুচি ছিল এবং পরে প্রবল হইয়া অবশেষে 
প্রভাস হইয়াছে । সকাতর ফলে তাহাকে জয় করা শন্র:াদগের পক্ষে প্রায় 
অসম্ভব । ওষাঁধ-গুহা প্রবলের সম্পান্ত ছিল বিয়া অধুনা প্রভাসের 
সম্পাত্ত হইয়াছে এবং কতকরেরাও উহার আদেশ পালন কাঁরবে। ইহার 
নিম্নে পাতালে প্রবলের সালংরুতা দ্বাদশ মুখ্য মহিষ, সহস্র ধনরত্ব, নানাবিধ 
অন্ত্শস্ত্র, 'িন্তামাণ এবং এক লক্ষ যোদ্ধা ও ঘোটক অবস্থান করিতেছে । 
এই সমস্তই প্রভাসের পবজন্মাঁজত সম্পদ । প্রভাস এইরূপ বারপদরুষ 
ইহাতে আশ্চযণাম্বত হইবার কিছ; নাই । ম্রীনপযত্রের নিকট হইতে এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া সানুচর সূ্যপ্রভ, ময় এবং প্রভাস তৎক্ষণাৎ রত্বাঁদ 
আনয়ন কারবার নিমিত্ত পাতালে প্রভাসের গুহায় প্রবেশ করিল। সেই 
প্রবেশপথে মান্র প্রভাস একাকী গমন করিয়া তাহার পররণজন্মের ভার্ধাবর্গ, 
চিন্তামাণ, ঘোটকসমৃহ, অসুর যোদ্ধৃবর্গ এবং তাহার সমস্ত ধনরত্বাঁদ 
বাঁহদেশে আনয়ন কাঁরয়া স্ধপ্রভকে প্রচুর আনন্দ প্রদান কারল । অতঃপর 
সূ্ধপ্রভ আঁচরা সফল মনোরথ হইয়া ময়, সংনীথ, প্রভাস, সহমের;, 
অন্যান্য ন্‌পাঁত এবং মন্ত্রীদগের সাহত স্বীয় সেনাসান্নবেশে প্রত্যাবর্তন 
কারিল। অতঃপর অসুরগণ এবং নৃপবর্গ স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন 
করলে স্ধপ্রভ আত্মদমনপূবক রণ-প্রতীক্ষায় অবাঁশগ্ট রজন? কুশশয্যায় 
যাপন কারল। ( ২৩৯-২৪৯ ) / 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারৎসাগরের সূযর্রভ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্চ । 
শ্লোক সংখ্যা__২৪৯। 

ক্ৰমিক সংখ্যা-৮২১২। 
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পরাদন প্রাতঃকালে সর্ধপ্রভ শ্রুতশমাকে জয় কারবার নিমিত্ত সুমেরুূর 
তপোবন হইতে 'নর্গত হইয়া শ্রুতশমরি আবাসস্থল '্িকূট পর্বত হইতে 
জ্বসৈন্যদ্বারা তন্রস্থ শন্ুসৈনা বিতাড়িত কারল । সহমের? এবং ময়াদসহ সে 
যখন রাজসভায় অধিষ্ঠান কাঁরতোঁছল তখন '্রক্‌টে*বরের নিকট হইতে 
তথায় একজন দূত আগত হইয়া বিদ্যাধরাধপ সুমেরুকে বলিল, “দেব, 
শ্রুতশমার পিতা আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, “তোমরা এতাঁদন 
দুরে ছিলে বাঁলয়া তোমাদের সম্বর্ধনা কারতে পারি নাই, এখন আতাঁথসহ 
আমাদিগের রাজো আগমন কারয়াছ বলয়া আমরা তোমাদগকে যথোচিত 
সৎকার কারিব।” শব্রুর এই বাতা শ্রবণ করিয়া সমের; প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“আপ্যায়নাথে আমাদের তুল্য অতিথিসংকারযোগ্য পাত্র আর প্রাপ্ত হইবে 
না। আঁতাঁথসংকারের ফল পরজন্মে নয়, এই জন্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
এই ত আমরা আগমন কাঁরয়াছি, আমাদের প্রত আতিথ্য প্রদর্শন কর ।”” 

সুমেরুর. এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত যেরূপ আগমন করিয়াছিল 
তদ্রুপ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 

তখন সং্যপ্রভাদ উচ্চস্থান হইতে তাহাদের সৈন/গণকে পৃথক 
পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে পিতা অসুর ময়কে সুনীথ বলিল, 
“আমাদিগের সৈন্য {ক প্রকারে বিভন্ত হইয়াছে আমাকে বলা হউক 1” 
তখন সর্বজ্ঞ দানবাধিপ বালল, “আমি বাঁলতেছি, শ্রবণ কর” এবং অঙ্গুলি 
দ্বারা নিদেশকরতঃ বাঁলতে লাগিল, (১-১১) “সুবাহু, নিঘতি, 
মুণ্টক, গোহর, প্রলম্ব, প্রমাথ, কঙ্কচ, পিত্গল এবং বসহদত্তাদ অর্ধবল- 
যোদ্ধা, প্রকম্পন, দার্পত, কুম্ভীর, মাতৃপালিত, মহাভট, অগ্রভট, বীরস্বামী, 
সুরাধর, ভণ্ডীর, সিংহদত্ত, গুণবর্মা, ভিটক, ভীম এবং ভয়ঙ্কর, ইহারা 
দ্বিগনণরথী । িরোচন, বারসেন, যজ্ঞসেন, খুঙ্জর, ইন্দ্রবমা, শবরক, 
ক্রুরকর্মা, নিরাসক_-এই রাজপ;ত্রেরা, বৎস, ত্রিগ্ণরথী । সংশর্মা, বহুশালী, 
{বশাখ, ক্রোধন এবং প্রচণ্ড_এই রাজকুমারেরা চতুর্গুণরথী । গঞ্জরী, 
বীরশম্, প্রবীরবর, সংপ্রাতিজ্ঞ, মরাবাম, চণ্ডদন্ত, জালক এবং সিংহভট, 
ব্যাঘুভট, শন্রুভট এই রাজকুমারেরা এবং ত্রয়ী নৃপাঁত পণ্চগুণ- 
রথী। এই রাজকুমার উগ্রবর্মা কিন্তু ষড়গুণরথী । 'িশাখ, সুতপ্ত, 
সুগম, নরেন্দ্রশমাকে সপ্তগু্ণরথী বলিয়া গণ্য করা হয়। আর এই 
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নূপাঁতি সহস্রবায় একজন মহাযোদ্ধা । এই শতানীক বহঃ যোগ্ধাদগের 
প্রভু। সর্যপ্রভের বয়স্য স:ভাস, হর্ষ ও বিমল এবং মহাব্দাদ্ধ, 
অচলবাাদ্ধি, প্রিয়'কর শনভত্কর, যজ্ঞরুচি ও ধর্মরুচি_ইহারা মহাযোদ্ধা | 
1বদ্বরূচি, ভাস এবং 'িদ্ধার্থ-স্যপ্রভের সঁচবন্রয়, মহারথীদগের 
পারচালক । তাহার মন্ত্রী প্রহদ্ত এবং মহার্থ 'বরাট যোদ্ধাদিগের 
দলপাঁত। প্রজ্ঞাঢ্য, স্থিরবাদ্ধ, দানব সর্বদমন, প্রমথন, ধর্মকেতু, 
প্রবহন, বজ্রপঞ্জর, কালচর এবং মরুদ্বেগ মহারথীদের ষুথপাঁত। মহামায়, 
কাদ্বালক, কালকম্পন এবং প্রহৃণ্টরোমা এই চারজন অসুরাধিপাঁত বহ 
বলশালী যোদ্ধাদিগের পাঁরচালক | সর্প্রভের সমতুল এই চার সেনাপাঁত, 
প্রভাস এবং সূমেরঃপন্র কুঞ্জরকুমার এই দুইজন বহ: ঘুথপাঁতাঁদগের প্রভু । 
আমাদের সৈন্যবাহনীতে সানূচর এইপ্রকার যোদ্ধৃবর্গ আছে । কিন্তু 
বিপক্ষের অধিকতর সৈন্য থাকাসবেও শব আমাদের প্রাত প্রসন্ন থাকায় 
তাহারা আমাদের সৈন্যদিগকে রোধ করিতে সমর্থ হইবে না ।” 

ময়াসুর যখন সনীথকে এই কথা বাঁলতেছিল শ্রহতশমরি পিতার নিকট 
হইতে অন্য একাঁট দূত আগমন করিয়া তাহাকে বাঁলল, “পন্রকুটে*বর 
আপনার নিকট এই বার্তা প্রেরণ কারতেছেন, “সংগ্রাম নামক যোদ্ধাদগের 
মহোৎসব সমাগত । এই স্থান সংকীর্ণ । চলুন, আমরা কল্পগ্রথ নামক 
স্থানে গমন কার, তথায় বিস্ভৃততর ভীম আছে ।” 

তখন সমরোণ্মুখ সুনীথাঁদ নৃপাঁতগণ সম্মত হইয়া সসৈন্যে তথায় 
গমন কাঁরল । সমরোণ্মখ শ্রবতশমাদিও বিদ্যাধরগণ-পরিবৃত হইয়া তথায় 
গমন কাঁরল। তখন সর্য্রভ ও তাহার সামন্তবন্দ শ্রতশর্মার সৈন্যদলে 
হস্তী দর্শন কাঁরয়া ব্যোমপথে বমানযোগে তাহাদের হস্তিবাহিনীও 
আনয়ন কাঁরল । তখন সেই উত্তম যোদ্ধা বিদ্যাধর দামোদর মহাস:চৌবমূহ 
দনমণণ করিয়া তাহার সেনাবাহনী স্থাপিত কারল। সমন্তরী শ্রুতশমণ 
পাশ্বদেশে অবস্থান কারল, দামোদর সম্মুখে এবং অন্যান্য মহাযোদ্ধবর্গ 
ইতস্ততঃ নানাদ্থানে রাহল ॥ সর্যপ্রভের সেনানায়ক প্রভাস অর্ধচন্দ্রবহ 
নম্ণণ করিয়া স্বয়ং উহার মধ্যস্থলে অবস্থান কারল। কুঞ্জরকুমার ও 
প্রহস্ত দুই শঙ্গকোণে এবং সূ্ধপ্রভ, সুনীথ ও অন্যান্য সামন্তেরা 
প্‌্ঠদেশে স্থান গ্রহণ কারল। সুমেরদ এবং সুবাসকুমার তাহার নিকট 
দণ্ডায়মান হইলে দুই পক্ষের রণদ্যন্দুভি বাঁজয়া উঠিল । ( ১২-৪৪ ) 

ইতোমধ্যে সংগ্রামদর্শনে সমাগত ইন্দ্র, লোকপাল, অপ্সরা এবং অন্যান্য 
দেবতা দ্বারা গগন পারিব্যাপ্ত হইল । সবে*্বির শিব পার্বতীসহ, দেবগণ, 
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ভূত ও মাতৃগণ কর্তৃক পাঁরবৃ্ত হইয়া আগমন কাঁরলেন । ভগবান ব্রহ্মা 
সাবিত্রী ইত্যাদিসহ মৃতিমান বেদ, শান্তর ও মহ্ণর্ষীদগের সমাভব্যাহারে 
আগত হইলেন । বিষ্ণু চক্রহস্তে পাঁক্ষরাজে আরোহণপূর্বক লক্ষী, 
কীর্ত এবং জয় প্রমুখ দেবীদগের সহিত আগমন কাঁরলেন। 
ভার্যাগণসহ কাশ্যপ ম্যান, আদিত্য, বসু, যক্ষ, রক্ষ, নাশাধিপগণ এবং 
প্রহনাদ প্রমূখ অসুরেরাও তথায় আগমন করিলে আকাশ উহাঁদগের দ্বারা 
আবৃত হইল । তখন মহানাদে অস্ত্রঞঞ্না সহ দুই সৈন্যদলের মহাসংগ্রাম 
আরম্ভ হইল । শরজালে সমস্ত গগন অন্ধকার হইয়া গেল। পরস্পরের 
শরাঘাতে সমুৎপন্ন অনল বিদয্যুংলতার ন্যায় প্রাতভাত হইতে লাগল । 
শস্পাহত হদ্তী এবং অধ্বাদর রন্তনদীর মধ্যে যোদ্ধাঁদগের দেহ কুদ্ভীরের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামে হণ্ট হইয়া শ:রগণ, 
ফেরুপাল এবং ভূতগণ রন্তনদীতে মহারবে নৃত্য করিতে লাগল । (৪৫-৫৩) 

বহ: সৈন্য নিপাতান্তে সেই আহব ক্ষান্ত হইলে সর্যপ্রভ এবং অন্যান্য 
সামন্তেরা স্বকীয় সৈন্যবাহিনী এবং শত্রুপক্ষের সৈনাবাহনীর ভিতর 
প্রভেদ জ্ঞাত হইলে সুমের্‌ কর্তৃক শন্রসৈন্য সম্মুখে সমররত নৃপাঁদগের 
নাম এবং বংশাবলী ঘোষিত হইতেছে শ্রবণ করিতে সমর্থ হইল । প্রথমে 
ন্‌পাঁত সুবাহ এবং ববদ্যাধরাধীশ অন্টহাসের সাঁহত দ্বন্দবযুদ্ধ 
হইয়াছিল । সুবাহু বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলে অষ্টহাস তাহাকে শর জর্জারত 
করিয়া অধ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা তাহার শিরচ্ছেদন কাঁরয়াছিল। সবাহ কে হত 
হইতে দেখিয়া মুষ্টিক সকোপে অগ্রসর হইলে অন্টহাস তাহাকে হৃদয়ে 
তাঁরবিদ্ধ করিয়া হত্যা কারল। মুষ্ষিককে হত দৃষ্টে নরপাঁত প্রলম্ব 
সক্কোধে অগ্রসর হইয়া অন্টহাসকে আক্রমণ কারিলে, অষ্টহাস তাহার অনন্চর 
সৈন্যাদিগকে হত্যা করিয়া মমঞ্থলে শর 'বিদ্ধকরতঃ সেই বার প্রলম্বকে 
রথোপাঁর নিপাতিত কাঁরল। প্রলম্বকে নিহত দেখিয়া মোহন নামক 
নৃপাঁত অশ্টহাসকে শরাঘাতে জজণীরত করিলে অষ্টহাস তাহার ধনুকছেদন- 
করতঃ তাহার সারাঁথকে হত্যা কারল এবং দারুণ প্রহারে মোহনকে বধ 
কাঁরল। চতুর অন্টহাস এই প্রকারে চারজন যোদ্ধাকে হত করিয়াছে 
দেখিয়া শ্রুতশমণর সেনাগণ জয়োল্লাসে উচ্চধ্বান কারল। সযপ্রভের 
বয়স্য হর্ষ ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে অন্টহাস ও তাহার অনুচরাঁদগকে 
আক্রমণ কাঁরল ৷ স্বীয় শরদ্বারা অন্টহাসের শায়ক প্রাতহত করিয়া 
তাহার সৈন্য ও সারথিকে নিহতকরতঃ দুই তিনবার তাহার ধনুক ও ধ্বজা 
ছিন্ন কাঁরয়া অবশেষে শরাঘাতে অঞ্টহাসের শির দ্বিধা বিভক্ত কারল ও 
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সে রন্তু বমন কাঁরতে কাঁরতে হত হইয়া রথ হইতে ভ্‌তলে পাঁতত হইল । 
অণ্টহাস ‘হত হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে এত ক্ষোভের উদয় হইল যে, মৃহ্তমধ্যে 
দুই সৈন্যদলের মাত্র অর্ধাংশ রণক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাঁকল। অশ্ব, গজ, 
পদাতিকগণ নিহত হইলে রণক্ষেত্রে কেবলমাত্র কবন্ধেরা রাহয়া 
গেল। (&৪-৬৮) 

তখন অষ্টহাসকে নিহত দেখিয়া 'বকুতদংস্ট্র নামক বিদ্যাধরাধিপ ক্রুদ্ধ 
হইয়া হর্ষের উপর শরবর্ষণ কাঁরতে লাগল । কন্তু হর্ষ প্বাঁয় শায়ক দ্বারা 
ইহা প্রতিরোধ করিয়া শরাঘাতে তাহার রথের অধ্ব,ধরজা এবং সারাথ পাঁতিত 
কাঁরয়া লালত কুণ্ডল সহ তাহার মস্তক ছেদন কাঁরল । {বরুতদংষ্ট্র নিহত 
হইলে চক্ববাল নামক বিদ্যাধরাধীশ হর্ষকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিহত 
কাঁরল । তাহার কারক এবং অন্যান্য অন্ল্রাঁদ বারংবার ছন্ন হওয়া সবেও 
রণক্লান্ত হর্ষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল । নৃপাঁত প্রমাথ ক্রুদ্ধ 
হইয়া চক্রবালকে আক্রমণ. করিলে চক্রবাল যদ্ধে তাহাকে নিহত কারিল। 
চক্তবালকে আক্রমণ কাঁরলে সংকট, বিশাল, প্রচণ্ড এবং অস্কুরী নামক চারিজন 
খ্যাতিমান নূপাঁত পরপর চকুবাল কর্তৃক তদ্রুপ নিহত হইয়াছিল । নৃপাঁত 
দনঘতি ইহা দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া চক্রবালকে আক্রমণ কারল। এই 
দুইজন বহুক্ষণ যুদ্ধ কাররা অবশেষে পরস্পরের রথ খণ্ডাবখণ্ডকরতঃ 
পদাতিক সৈন্যে পারণত হইয়াছিল, এবং আস ও চক্রহদ্তে পরস্পরের দিকে 
সকোপে ধাঁবত হইয়া খড়গাঘাতে পরস্পরের মস্তক ছন্ন করিয়া মৃতাবদ্থায় 
ভূপাতিত হইল ৷ এই যোগ্ধদ্বয়কে মৃত দেখিয়া উভয়পক্ষের সৈন্য হতোদাম 
হইয়া পাঁড়লে কালকম্পন নামক দবদ্যাধরাঁধপাঁত রণভ্মর অগ্রদেশে উপস্থিত 
হইল  প্রকম্পন নামক, রাজপুত্র তাহাকে আক্রমণ কাঁরলে কালকম্পন তাহাকে 
বধ কারল। তখন জালক, চণ্ডদত্ত, গোপক, সমল এবং পত্শর্ম নামক 
পণ্চ বীর কালকম্পনকে আক্রমণ করিয়া যুগপৎ তাহার উপর শরনিক্ষেপ কাঁরলে 
কালকদ্পন ওঁ পণ্তবীরকে রথচ্যত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ পণ শর বদ্ধ 
করিয়া তাহাদিগকে নিহত কাঁরলে 'বদ্যাধরেরা হর্ষ'ধ্বান কাঁরল এবং মননুষ্য ও 
অসুরেরা হতাশ হইয়া পড়ল (৬৯-৮২)। তখন উন্মত্ত, প্রশস্ত, বিলম্বক 
এবং ধুরম্ধর নামক যোদ্ধৃচতুস্টয় কালকম্পনকে একসঞ্গে আক্রমণ কাঁরলে সে 
অনায়াসে তাহাদিগকে নিহত করিল এবং অতঃপর তোঁজক, গোঁয়ক, বৌগল, 
শাঁখল, ভদ্ুঙকর এবং দন্তী নামক ছয়জন মহাযোদ্ধা বহ সৈন্যসহ আক্ৰমণ 
করিলে কালকম্পন তাহাদিগকে সেইপ্রকারে বিনাশ কাঁরল। তদনন্তর ভীম, 
ভীষণ, কুষ্ভীর, বিকট এবং বলোচন এই পণ্চ মহারথী তাহাকে আক্রমণ 


৬ কথাসাঁরংসাগর 


কাঁরলে সে তাহাঁদগকেও শনহত কাঁরল ৷ যুদ্ধকালে কম্পনের এইপ্রকার 
কণীর্ত দশ'ন করিয়া সুগণ নামক নৃপাঁত তাহার দিকে ধাবিত হইলে কাল- 
কম্পন উভয়ের অশ্ব এবং সারাঁথ হত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিল এবং 
অতঃপর পদাতকের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া খড়গাঘাতে পদাতকরুপে যুদ্ধে রত 
স্‌গণকে ভূপাতিত কাঁরল ৷ 

বিদ্যাধর ও মন[ষ্যাদগের এই অচিন্তনীয় যুদ্ধ দর্শন করিয়া খিল রাঁব 
অস্তামত হইলেন । শহ্ধুমাত্র রণক্ষেত্রই যে রন্তা’লুত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ 
কারিয়াছিল তাহা নহে, সন্ধ্যা পদসগ্জার করিলে আকাশ রন্তবর্ণ ধারণ 
করিয়াছল । তখন কবন্ধ ও ভূতগণ সান্ধ্যনৃত্য আরম্ভ করিলে উভয় 
পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রপ্থান কারল। শ্রুত- 
শর্মার সৈন্যবাহিনীতে সেই দিবস তিনাট বীর নিহত হইয়াছিল । কিন্তু 
স:যর্রভের বাহিনীতে ব্রয়স্বরিংশ প্রখ্যাত বীর নিহত হইয়াছিল । ( ৮৩-৯৩ ) 

আত্মীয় ও বন্ধুদিগের মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া সং্প্রভ সেই রজনী 
ভাষগ্িণ-ীবষযুন্ত হইয়া যাপন করিল । য্দ্ধাগ্রহে বিনিদ্র অবস্থায় মন্ত্রী- 
দগের সাঁহত যুদ্ধসংকরান্ত 'বষয়সকল আলোচনা কাঁরতে করিতে সেই 
রজনী আঁতবাহত হইল। আত্মীয়ানধনজানত শোকে আকুল হইয়া তাহার 
পত্নীগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রবোধ দিতে লাগিল। সেই 
বিষাদকালেও তাহারা নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগল । স্ত্রীলোকেরা 
কোন অবস্থাতেই বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকতে পারে না। কথাপ্রসহ্গে 
একজন রাজকুমারী বালল, “কি আশ্চর্য, অদ্য রজনীতে কোন পত্বীকেই: গ্রহণ 
না করিয়া আমাদের পাঁত একাকী 'নাদ্ূত হইয়াছেন” ইহা শ্রবণ কাঁরয়া 
অন্য একজন বলিল, “সংগ্রামে অন;চরগণ নিহত হওয়ায় ‘তান গবষাদগ্রস্ত 
হইয়াছেন । 'ক প্রকারে পত্নীসহ আনন্দ সম্ভোগ করিবেন ?” অপর একজন 
বলিল, “নূতন কোন সুন্দরীর সন্ধান পাইলে তানি সেই মুহুর্তেই শোক- 
তাপ বিস্মৃত হইবেন।' অপর একজন বলিল, “এরূপ কথা বাঁলও না। 
যদিও তান রমণীদিগের প্রতি আসন্ত তথাপি এই দুঃখের সময় তান 
তদনুরূপ আচরণ করিবেন না৷” যখন তাহারা এইরূপ আলোচনা কাঁরতে- 
ছিল তখন তাহাদের মধ্যে একজন 'বিস্ময়ান্বিত হইয়া বাঁলল, “আধপুত্র 
রমণাদিগের প্রতি এতাদ্‌শ আসন্ত কেন ? অনেক পত্নী সংগ্রহ করাসত্বেও তান 
মোটেই সন্তুষ্ট নহেন। অনবরত নব নব রাজকুমারীদিগকে বিবাহ 
কাঁরতেছেন।”” ( ৯৪-১০৩) এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
অনোবতা নাম্নী এক বিদগ্ধা পত্বী বলিল, “নৃপাঁতাদগের অনেক প্রিয়া থাকে 
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কেন শ্রবণ কর। সন্দরীদগের 'বাবিধ গুণাবলী তাহাদের স্বদেশের উপর 
নির্ভর করে । সৌন্দর্য, বয়স, হাবভাব এবং অন্যান্য গুণাবলী, একজন 
রমণী এই সমস্ত গ:ণাঁনচয়ের একক অধিকারিণী হইতে পারে না। কণটি, 
লাট, সৌরাষ্ট্র এবং মধ্যদেশের রমণীগণ তাহাদের দেশজ গুণ দ্বারা মনোহরণ 
করে। কোন কোন রমণী শরচ্চন্দ্রুসান্নিভ আনন দ্বারা আকর্ষণ করে, কেহ 
বা কনককুম্ভের ন্যায় সুউচ্চ দৃঢ় স্তন দ্বারা, কেহ বা রম্য অংগপ্রত্যঙ্গাদি 
দ্বারা, কেহ কাঞ্চন গৌরাঙ্গী কেহ বাঁপ্রয়ঙ্গন শ্যামলা, কেহ বা রন্তু শ্বেত 
বর্দ্বারা নয়নের আনন্দ সঞ্চার করে। কেহ উদ্ভিন্নযৌবনা, কেহ বা 
পূর্ণযৌবনা । কেহ বা প্রৌটত্ব রস দ্বারা আকর্ষণ করে, কেহ বা সুরাঁসকা। 
হাস্য করিলে কাহাকেও সুন্দর দেখায় আবার ক্লোধাঁন্বত অবস্থাতেও কাহাকে 
বা সুন্দর দেখায় । কেহ গজগামিনী, কেহ বা হংসপদী । কেহ গদ্‌গদ 
বাক্যে কর্ণে সুধা সিণ্চন করে, কেহ বা ভ্যাবলাসভগ্গী দ্বারা স্বীয় সৌন্দর্য 
ব্ন্ত করে । নৃত্য দ্বারা কেহ মনোরঞ্জন করে, অপর কেহ সম্গীত দ্বারা 
এবং আবার কেহ বীণাঁদ বাদন দ্বারা কান্তকে প্রীত করে। কেহ 
কলাভিজ্ঞা, কেহ বা পাঁতর চিত্ত অনুধাবন করিয়া সৌভাগ্যবতী হয় । 
এক কথায় বাঁলতে গেলে প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক গুণ আছে। কিন্তু 
ব্রভুবনে কোন একজন রমণী সমস্ত গুণের আধার হইতে পারে না। 
সুতরাং নৃপাঁতরা সর্বপ্রকার রস আস্বাদনের নিমিত্ত বহু ভাষা বর্তমান 
থাকা সত্বেও সতত নব নব পত্বীলাভে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু যাহারা 
বাস্তীবকই মহৎ তাহারা কদাচ পরদার আকাৎ্ক্ষা করেন না। সুতরাং 
আধর্পনত্রের (কোন দোষ নাই, তাহাকে ঈর্ষা করা আমাদের উচিত নয়।” 
মদনসেনা প্রমুখ মুখ্য মাহষীগণ মনোবতীর এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ক্রমে 
ক্রমে সকলেই তাহা অনুমোদন করিল । অতঃপর আনন্দে অসংযত হইয়া 
তাহারা পরস্পর অনর্গল নিজেদের গোপন কথা একে অন্যকে বালিতে লাগিল। 
আলাপ-প্রলাপে হৃদয় আর্ট হইলে রমণীগণ দ:ভগ্যিবশতঃ এমন কিছুই নাই 
যাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে । অতঃপর তাহাদের দীর্ঘ আলোচনার 
সমাঞ্চিসহ রজনীরও অবসান হইল ॥ শত্রুজয়েচ্ছ; সং্যপ্রভ কখন তিমির 
অবসান হইবে তাহার জন্য অপেক্ষা কারতোছল । (১০৪-১২১ ) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 
কথাসারৎসাগরের সূহপ্রভ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-১২১। 

ক্রামক সংখ্যা--৮৩৩৩ । 


পণ্চম তরল 


পরাঁদবস প্রাতঃকালে সদলবলে স্যপ্রভ এবং সান.চর শ্রুতশমণ সসৈন্যে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন কারল । পুনরায় দেবাস্‌রেরা ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যক্ষ, 
নাগ, গন্ধর্বাদি সহ সংগ্রাম পাঁরদ্শন করিবার নিমিত্ত আগমন কাঁরল । 
দামোদর শ্রুতশম্শার বাহনীর নিমিত্ত চক্রব্যাহ নির্মাণ কাঁরল এবং প্রভাস 
সূর্ধপ্রভের সৈন্যাদিগকে বজব্যহে সাঁজ্জত কারল। তখন তূ্যনাদে এবং 
বাঁরাদগের হূঙ্কারে গগন বধির করিয়া দুই সৈন্যদলের ভিতর য্দ্ধ আরম্ভ 
হইলে অস্তাহত যোদ্ধারা তাহার মণ্ডল বিদীর্ণ করিবে আশৎকা করিয়া 
ভানুদেব শরজালে লাক্কায়ত হইলেন । তখন সং্্রভের আদেশে প্রভাস 
অন্যকর্ত'্ক দুভেদ্য শত্রুর চক্রব্যহ ভেদ করিয়া একাকী তাহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ কারল ৷ দামোদর স্বয়ং উহার প্রবেশদ্বার রক্ষা কাঁরতে লাগল এবং 
প্রভাস তাহার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করিতে থাকল । তখন সংযর্প্রভ, 
প্রক্পন, ধূমকেতু, কালকম্পন, মহামায়, মরুদ্বেগ, প্রহস্ত, বজ্রপঞ্জর, 
কালচন্র, প্রমথন, সিংহনাদ, কম্বল, বিকটাক্ষ, প্রবহন, কুঞ্জর কুমারক, এবং 
প্রবলপ্রতাপাম্বত অসুরাধিপ প্রহষ্টরোমা, এই পঞ্দশ বারপুঙ্গবকে সে 
একাকী প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিল । 
উহারা প্রবেশদ্বারে ধাবিত হইলে দামোদর সেই পঞ্চদশ জনের সাঁহত একাকী 
যুব্ধ করিয়া তাহার অপূর্ব পৌরুষের উদাহরণ প্রদর্শন করাইল । (১-১২) 

ইন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া পার্বস্থ নারদকে বলিল, “সূ্যপ্রভাঁদ 
অসুরের অবতার । কিন্তু শ্রুতশমণ আমার অংশজ এবং এই বিদ্যাধরগণও 
দেবতাদিগের অংশজ । সুতরাং মুনে, দেখুন ইহা দেবাসুরাঁদগেরই 
ছদ্মযুদ্ধ । আরও দেখুন বিষ্ণুর অংশজ দামোদর হেথায় রণে লিপ্ত 
থাকলেও বিষ্যু স্বয়ং সতত দেবতাঁদগের সহায় ।» 

ইন্দ্র যখন এই কথা বাঁলতোছলেন তখন চতুর্দশ জন মহারথী সেনাপাঁত 
দামোদরের সাহায্যার্থ আগমন কারিল-রক্ষগপ্ত, বায়ুবল, যমদংষ্ট, কুরোষণ, 
রোষাবরোহ, আঁতবল, তেজঃপ্রভ, ধুরম্ধর, কুবেরদত্ত, বরুণশর্মা, কদ্বালক, 
বীর দুজ্টদমন, দোহন এবং আরোহণ । দামোদর সহ এই পঞ্দশ বীর 
ব্যহাগ্রে সূ্ধপ্রভের অনুগামীদিগের পথরুদ্ধ করিল । তখন তাহাঁদগের 
ভিতর দ্বন্দব্যুদ্ধ আরম্ভ হইল । প্রকম্পন দামোদরের সাহত সশস্ত্র যুদ্ধ 
কারতে লাগিল, ধূমকেতু ব্রহ্মগুপ্তের সাঁহত, মহামায় আতিবলের সাঁহত, 


পণম তরঙ্গ ৫৯. 


দানব কালকম্পন তেজঃপ্রভের সাঁহত, মহাবীরাসুর মরুদ্বেগ বায়ুুবলের 
সাঁহত, বজ্রপঞ্জর যমদংস্ট্রের সাহত, শৌরশালী অসুর কালচক্র সুরোষণের 
সহিত, প্রমথন কুবেরদত্তের সহিত, দৈত্যরাজ 1সংহন।দ বরুণশম্শার সাহত, 
প্রবহন দুষ্টদমনের সাঁহত, দানব প্রহষ্টরোমা রোষাবরোহের সাঁহত, বিকটাক্ষ 
ধুরম্ধরের সাহত, কদ্বালক কম্বালকের সাঁহত, কুঞ্জর কুমারক আরোহণের 
সহিত এবং প্রহস্ত মহোৎপাত নামক দোহনের সহিত, যুদ্ধ করিতে লাগল । 
এই মহারথীরা যখন ব্যহমুখে দ্বন্দব্যুদ্ধে রত ছিল তখন সুনীথ ময়কে 
বালল “হায়, হায় ! দেখুন, আমাদের বীরযোদ্ধারা বহ;শস্্ ব্যবহারে নিপুণ 
হইলেও এই প্রাতিদ্বন্দবীদিগের দ্বারা ব্যহমুখে প্রবেশ কাঁরতে ব্যাহত 
হইয়াছে । কিন্তু পুবেই হঠকারিতাবশতঃ প্রভাস একাকী প্রবেশ 
কাঁরয়াছে, জানি না উহার এদ্থানে কি ঘাটবে ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সুবাসকুমার বলিল “শন্রভুবনের দেবাসুর, মনুষ্য কেহই এই একাকী প্রভাসের 
সমকক্ষ নহে, 'বদ্যাধরাদগের কথা আর ক বালব । স্বয়ং একথা জানাসত্বেও 
কেন অকারণে শঙ্কিত হইতেছেন 2” (১৩-৩২ ) 

মনকুমার যখন এই কথা বাঁলতেছিল তখন কালকম্পন 'বদ্যাধর প্রভাসের 
সহিত যুদ্ধ কাঁরতে অগ্রসর হইলে প্রভাস তাহাকে বাঁলল “রে দুরাত্মন,, 
তুই আমার অনেক অপকার কায়াছস্‌। অধুনা হেথায় তোর পৌরুব 
দেখিতে ইচ্ছা করি ।” এই কথা বালয়া প্রভাস পর পর বাণ নিক্ষেপ করিলে 
কালকম্পন প্রত্যুত্তরে তাহার উপর তীক্ষ-শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 
তখন ভুবন 'বাঁদ্মত করিয়া সেই বিদ্যাধর এবং নর পরস্পরের প্রতি শরের 
প্রত্যুত্তর শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন প্রভাস একট 
তীক্ষ বাণ 'নক্ষেপ কাঁরয়া কালকম্পনের ধজ পাঁতত করিল এবং 
দ্বিতীয় শরে তাহার সারাথকে বধ কঁরিল। পর পর চারটি বাণদ্বারা 
তাহার অণ্বচতুষ্টয় নিহত করিয়া একটি শরদ্বারা তাহার ধনক অর্ধাংশে 
দবভন্ত কাঁরল। দুইটি শরদ্বারা তাহার হস্তদ্বয়, দুইটি শরদ্বারা তাহার 
বাহ্যুগল, দুইটি শরদ্বারা তাহার কর্ণদ্বয় এবং একটি তীক্ষ; শর দ্বারা 
শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করাইল । তাহার 
স্বীয় সৈন/বাহনীর. বহু যোদ্ধাকে কালকম্পন হত করিয়াছিল বাঁলয়া 
প্রভাস ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান কীরল। নর এবং অসঃরেরা 
বিদ্যাধরাধিপকে হত দেখিয়া জয়ধবান কাঁরলে বিদ্যাধরেরা তন্মদ্হন্তে 
'বিষাদগ্রস্ত হইল | 

তখন কালঞ্জর পর্বতের অধা*্বর বিদুতপ্রভ নামক জনৈক বিদ্যাধরেশ্বর 


৬০ কথাসারৎসাগর 


ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভাসকে আক্রমণ কাঁরল । যখন সে প্রভাসের সাঁহত যুদ্ধ 
কাঁরতোঁছল তখন প্রভাস প্রথমে তাহার মহাধ্বজা ছন্ন করিয়া গ্রহণমাত্রই 
তাহার কোদন্ড দুইভাগ্ে কার্তিত কারল। তখন সেই বদ্যাধর লাঁঙ্জত 
হইয়া মায়াবলে গগনে উজ্ডীন হইয়া তথায় অদৃশ্য অবস্থায় প্রভাসের উপর 
অসি, গদা এবং অন্যানা অস্ত্রাদ বর্ষণ কার:ত লাগিল । তখন প্রভাস অন্য 
অন্বদ্বারা তাহার অস্ত বর্ষণ নিরদ্তকরতঃ দশীপ্চমান অস্তরদ্বারা সেই 
নভশ্চরকে প্রকাশ কাঁরয়া আগ অদ্ত্ে তাহাকে নিহত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ 
কাঁরল। (৩৩-৪৬) 

এতদ্দ্‌ষ্টে শ্রুতশর্মা তাহার যোদ্ধাদিগকে বলিল, “দেখ, এই ব্যান্ত 
মহ।রথীদিগের প্রধানদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে । তেমরা কেন ইহা সহ্য 
কাঁরতেছ ? 'মালত হইয়া উহাকে হত্যা কর |” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া অণ্ট- 
মহারথা প্রভাসকে বেষ্টন করিল । একজন ছিল কন্বটক মহাশৈল নিবাসী 
অহাযোদ্ধাদিগের প্রধান উধ্বরোমা নামক বিদ্যাধরে"বর । দ্বিতীয়জন ছল 
ধরণীধর গিরিরাজ 'িক্রোশন নামক বিদ্যাধরাঁধপাঁত। তৃতীয়জন লালা 
পর্বত নিবাস বহুখ্যাতমান যোদ্ধাঁদগের পারচালক 'বিদ্যাধররাজ ইন্দ্রমাথী । 
চতুৰ্থজন অলয়পন্বত নিবাসী মহারথীদিগের যূথপাঁত 'বদ্যাধরাধিপ 
কাকান্ডক । পঞ্চমজন ছিল 'নকেতাগার-আধপাঁতি দর্পবাহ । বষ্ঠজনের 
নাম ছিল ধূর্তবহন, অঞ্জনগিরীণ্বর, এই উভয় বিদ্যাধরই উত্তমরথপীদগের 
যূথপাঁতি ছিল, সপ্তম কুমূদ পর্বতাধী*বর মহারথীদগের প্রধান বরাহপ্বামীর 
রথ গদভিচালত ছিল । অণ্টমজন ছিল তৎসম মেধাবর-_দন্দঃুভির অধি- 
পাঁত। এই অণ্টজন অগ্রসর হইয়া বহু শর নিক্ষেপ করিলে প্রভাস যুগপৎ 
শায়কদ্ব'রা এ শরাঁদগকে বদ্ধ কাঁরয়া একজনের অন্ব, একঞ্জনের সারথি 
বধ করিয়া, একজনের কেতন 'দ্বধাবিভন্ত করিয়া অন্য একজনের ধনুক ভঙ্গ 
-কারল। কিন্তু মেধাবরকে সে যুগপৎ চতুবাণে হৃদয় বিদ্ধ কাঁরিয়া মৃতাবগ্থায় 
ভতলে পাঁতিত করিল । অপঃপর অন্যান্যাদগের সাহত যুদ্ধ করিয়া অঞ্জলিকা 
শারদ্বারা উধর্বরেমার কুণ্চিত কেশদামাবনাস্ত মপ্তক ছেদন করিল। অন্য 
ছয়জনের অণ্ব এবং সারাথ হত্যা কাঁরয়া অর্দধচন্দ্রবাণে তাহাদের ?শরচ্ছেদন 
-কারল। তখন অসররাজাদগকে উত্তোজত কাঁরয়া এবং বিদ্যাধরাঁদগকে 
নিস্তেজ কাঁরয়া তাহার মপ্তকে আকাশ হইতে পুজ্পবৃষ্টি হইল । তখন 
শ্রুুতশর্মা কতৃক প্রোরত চারজন মহারথী ধনুর প্রভাসকে বেষ্টন কারল। 
(৪৭-৬২) একজনের নাম ছিল কাবরক, সে কুরন্ডাগারর আধপাঁত ছিল। 
ধদ্বতীয় ‘ছল পণক পর্বতবাসী দিন্ডিমালী, তৃতীয়জন জয়পুর পর্বতের 


২ ৯স্ঞশ্রলি 


পণ্চম তরঙ্গ ৬৯. 


আঁধপাঁত 'বিভাবসদ এবং চতুর্থ ছিল ভূমিতুদ্ডিক-শাসক ধবল । এই 
মহা রাঁথগণের যৃথাঁধপ'ত উত্তম িদ্যাধরগণ যুগপৎ পণ্চশত শর প্রভাসের 
উপর নিক্ষেপ কাঁরিলে প্রভাস অষ্টশর দ্বারা উহাঁদিগকে একে একে িবারত 
করিয়া একাঁট শায়ক দ্বারা ধ্বজা ছেদন করিল, একি দ্বারা কোদন্ড 
দদ্বখাণ্ডত কিল, একাঁট দ্বারা চতুঘেটিকসহ সারাথকে বধ করিল, এবং 
আর একাঁট শরদ্বারা যোদ্ধার মস্তক ছেদন কাঁরয়া জয়ধ্বান করিল ৷ 

তখন শ্রুতশম্মার আদেশে আরও চারজন 'বিদ্যাধর প্রভাসের বিরদ্ধে 
যুদ্ধ কাঁরতে আগত হইল । প্রথমজন ছল নীলোৎপলভে বি*বাবসদূর 
গৃহে বুধদবারা জাত ভদ্রঙ্কর । দ্বিতীয়জন জদ্বকগৃহেমঞ্গল কর্তৃক জাত 
আঁদ্নসদ্‌শ দীপামান নিয়ন্ত্রক। তৃতীয় ছিল অতিশয় রফবর্ণ কাঁপল- 
কেশা দামোদরগৃহে শান কর্তৃক জাত কালকোপ । চতুর্থ, স্র্ণাভ বিরুমশান্ত 
ব্‌হস্পাঁত কর্তৃক চন্দ্রগৃহে জন্মিয়াছিল। প্রথম তিনজন ছল মহারথ 
যুধাপাতি, কিন্তু চতুৰ্থজন উহাদের অপেক্ষাও িরুমশালী মহাবীর ছিল ॥ 
এও উদ্ধত মহারথিগণ ' দিব্যাস্তদ্বারা প্রভাসকে আক্রমণ কাঁরলে প্রভান 
নারায়ণাচ্বে উহাদের প্রত্যেকের কোদণ্ড অণ্টবার ছেদন কারয়া উহাদের 
শনাক্ষপ্ত গদা এবং শরসমূহ নিবারিতকরতঃ সারথ এবং অশ*্বসমূহ বধ 
কাঁরয়া উহাঁদগকে রথচ্যুত কারল । এতন্দ্‌ণ্টে শ্রুতশমণ আরও দশজন 
যথাঁধপাঁত বিদ্যাধরে*্বরদিগকে প্রেরণ কারল। উহাদের দুইজন ছল 
কেতুমালা রাজগ্‌হে অশ্বিনীজাত পাত্রদ্যয় দম এবং নিয়ম এবং উহারা উভয়ে 
তুল্যারাতি ছিল। অন্য তুল্যার্ীতি অষ্টজন মকরন্দগৃহে বসাদগ কর্তৃক 
জাত বিরুম, সংক্রম, পরাক্রম, আক্রম, সংপর্দন, মদন, প্রমর্দন এবং বিমর্দন । 
তাহারা আগমন কাঁরলে পরবর্তী যোদ্ধূগণ অন্য রথে আরোহণ করল । 
আশ্চযে'র বিষয় যদিও উহারা চতুদর্শজন মিলিত হইয়া প্রভাসের উপর 
শরবর্ধণ করিতে লাগিল, তথাপি প্রভাস একাকী 'নিভ'য়ে তাহাদের সাহত 
যুদ্ধ কাঁরতোছল । ( ৬৩-৮০) তখন সর্ধপ্রভের আদেশে কুগারকুমার 
এবং প্রহস্ত রণক্ষেত্র পাঁরত্যাগপূবকি ব্যহপথের উধের্ব উাঁখত হইল । 
উহাদের হস্তে শ্বেত এবং কুষবর্ণ অস্ত্র ছিল এবং উহারা রাম ও ক্ষফের 
ন্যায় প্রভাসকে সাহায্য কাঁরতে আগমন কাঁরল । তখন এ পদাতকদ্বয় 
দম এবং নিয়মের কোদন্ড ছিন্ন করিয়া এবং তাহাঁদগের সারাঁথাঁদগকে হত্যা 
কাঁরয়া উহাদগকে উৎপাঁড়ত কারতে লাগল । ভীত হইয়া উহারা 
ব্যোমপথে উড্ডীন হইলে কুঞ্জরকুমার এবং প্রহস্ত ও আয়নধ হস্তে আকাশে 
উঁখিত হইল । ইহা দর্শন করিয়া সং্যরপ্রভ তাহার দুই মন্ত্রী মহাবুদ্ধি 


৬২ কথাসাঁরংসাগর 


অচলব.দ্ধিকে উহাদের সারথ রুপে প্রেরণ কারল। তখন প্রহস্ত এবং 
কুঞ্জরকুমার মায়াকজ্জল প্রয়োগ কাঁরয়া যাদুবলে অদৃশ্য বিদ্যাধর কুমারদ্বয় 
দম এবং নিয়মকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে শরাঘাতে জজণরত কাঁরলে 
তাহারা পলায়ন করিল। অন্য দ্বাদশজনের সাঁহত যুদ্ধ করিয়া প্রভাস 
বারংবার নূতন কোদণ্ড গ্রহণ করা সত্বেও তাহাদের কোদণ্ডসকল চর্ণ- 
বিচরণ কারল। তখন প্রহস্ত সেই সময়েই আগমন করিয়া উহাদের 
সারাথাঁদগকে বধ করিল এবং কুঞ্জরকুমার উহাদের অম্বাদগকে হত্যা কারল। 
তখন এ দ্বাদশজন রথ বিষুস্ত হইয়া এবং বাঁরত্রয় কর্তৃক আহত হইয়া 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলায়ন কারিল । ( ৮১-৯০ ) 

তখন শ্রুতশম দুঃখে ভয়ে এবং লহ্জায় আভভূত হইয়া মহারথপাদিগের 
যুথাঁধপাঁত আরও দুইজনকে প্রেরণ করিল। দ্বিতীয় চন্দ্রসম মনোহর 
চন্দ্রকূল মহাগারর অধাঁদ্বর গৃহে-জাত চন্দ্রগপ্ড ছিল একজন, এবং 
শ্বিতাঁয়জন ছিল ধুরম্ধর 1গাররাজ-বংশেজাত দ্বায় মন্ত্রী মহাদযতিময় 
নগরঞ্গম | তাহারাও বাণমালা বর্ষণান্তে প্রভাস এবং তাহার অনুচরগণ 
কৰ্তৃক বিরথ হইয়া প্রস্থান কারিল । 

তখন নরাসঃরেরা হর্ষ'ধ্বনি কারিলে শ্রুতশমণ স্বয়ং চারজন মহারথীসহ 
আগমন কাঁরল। তাহারা হইল মলয় পবর্তরাজ চিন্রপদাদি বিদ্যাধর 
রাজবংশী য় ত্বষ্টা, ভর্গ আরোহণ অর্ধমা এবং প.ষণের পত্র মহৌষ, আরোহণ, 
উৎপাত এবং বেত্রবং। পণ্চমজন ছিল ক্রোধান্ধ শ্রুতশমণ স্বয়ং এবং ইহারা 
সকলে প্রভাস ও তার সংগীদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত শরজাল রণলক্ষমী কর্তৃক গগনে বিস্তৃত পূণ 
সুর্যের চন্দ্রাতপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তখন যে 'বদ্যাধরগণ বিরথ 
হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা পুনরায় তথায় আগমন 
করিল । 

তখন শ্রুতশর্মার নেতৃত্বে তাহাদের বহু জনকে সমরার্থ আগ্ত দেখিয়া 
স্যপ্রভ প্রজ্ঞাঢ্য প্রমূখ তাহার সখাদিগকে এবং শতানীক ও কাঁরসেনাদ 
বিদ্যাধররাজদিগকে প্রভাস ও তাহার সহচরদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ 
কারল। তাহারা ব্যোমপথে গমন করিলে সর্যপ্রভ আকাশমার্গে ভ্‌ত।সন 
বিম৷নযোগে অন্যান্য বহু যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ কারল। রথারোহণে এ 
ধন্ধরগণ প্রস্থান করিলে শ্রুতণর্মণর দলস্থ অন্যান্য 'বদ্যাধর ন্‌পাঁতগণও 
আগমন কারল। তখন বিদ্যাধররাজগণ ও সানূচর প্রভাসের মধ্যে যে 
মহাযুদ্ধ হইল তাহাতে অনেক সৈন্য হত হইল এবং দই পক্ষস্থ সৈন্যদিগের 


পণ্চম তরঙ্গ ৬৩ 


দ্বন্দহযুদ্ধে দুই পক্ষেরই বহু নর, অসুর এবং বিদ্যাধর যোদ্ধা হত হইল ৷ 
কীরসেন, ধ্রলোচন ও তাহার অনচরাঁদগকে হত্যা করি:ল স্বয়ং রথচুত 
হইয়া হাঁরশমা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । বিদ্যাধর বার হরণ্যাক্ষ আঁভমনয্য 
কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, এবং আঁভমনদ্যু ও হাঁরভট, সনেত্ কর্তৃক 
{নিহত হইয়াছিল । ( ৯১-১০৫ ) প্রভাস মস্তক ছেদন কাঁরয়া সুনেত্রকে বধ 
কাঁরয়াছল। জরলামালী এবং মহায়ু পরস্পরকে হত্যা কারয়াছিল, বাহ; 
গছন্নাবস্থায় কুদ্ভীরক এবং নীরসক দন্তদ্বারা পরস্পরে যুদ্ধ করিয়াছিল 
এবং খর্ব ও বার সংশমাঁও তদ্রুপ করিয়াছিল | 'বদ্যাধরাধীশ প্রবহণ শত;ভট, 
ব্যাপ্রভট এবং ?সংহভট এই তিনজনকে বধ কনিয়াছল ৷ সুরোহ এবং 
{বরোহ যোদ্ধাদ্বয় কতৃক প্রবহণ নিহত হইলে *মশানবাসী সিংহবল কতৃক 
উহারা উভয়ে হত হইয়াঁছল। প্রেত-চালিত রথাস্থত এ সংহবল, 
কাপলক, 'বিদ্যাধররাজ চিন্রাপীড়, জপজবর, বার কান্তাপাতি, পরাক্রমশালী 
সুবর্ণ কামঘন এবং ক্রোধপাঁত নামক বিদ্যাধরাদপদ্বয়, নৃপাঁতি বলদেব 
এবং 'বিচিত্রপঁড়, এই দশজনকে রাজপুত্র শতনীক বধ কাঁরয়াছল। এই 
বীরবরেরা হত হইলে, বিদ্যাধরগণকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং সক্লোধে 
শতানীককে আক্রমণ কারল। এই দুইজনের মধ্যে দিবসান্ত পর্যন্ত যে 
মহাষাদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা দর্শন করিয়া দেবতারাও স্তম্ভিত হইলেন এবং 
বহু সৈনাক্ষয় হইল । শতশত কবন্ধ চতুদিক হইতে উদিত হইয়া 
ভ্‌তগণের সাঁহত সান্ধ্য-নৃত্যাৎসব আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এই রণ 
চালয়াছিল । 'দিবসান্তে বিদ্যাধরগণ মিত্র এবং সৈন্য ক্ষয়ে {বষাদগ্রস্ত 
হইল এবং নর ও অসুরগণ পরাক্লমদ্বারা জয়লাভ কাঁরয়া রণে ক্ষান্ত হইয়া 
স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান কাঁরল । 

তখন যুথপাতি দুই বিদ্যাধর শুতশমরি পক্ষ ত্যাগ কাঁরয়া সুমের, 
কর্তৃক স্যপ্রভের 'িকট আনীত হইয়া সর্যপ্রভকে প্রণাম কাঁরয়া বলিল, 
“আমাদের নাম মহাযান এবং সুমায়, আমাদের তৃতীয়জন ছল সংহবল ৷ 
একটি মহাম্মশানের আঁধপাঁত হইয়া আমরা যাদুবলে {বদ্যাধররাজাদগের 
অনাৱমণায় ছিলাম, যখন একাঁদন আমরা 'মশানপ্রান্তে সুখ৷'সান ছিলাম তখন 
শরভাননা নাম্নী একজন দিব্য মহাপ্রভা, আমাদগের প্রতি প্রসনা উত্তম 
যোগিনী আগমন কাঁরলে তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, “দেবি, 
আপনি কোথায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় অপুর্ব ‘কি দৃশ্য দর্শন 
কাঁরয়াছিলেন 2৮ তখন [তিনি এই বৃত্তান্ত বর্ণনা কারলেন_-( ১০৬-১২৩ ) 


৬৪ কথাসরিংসাগর 
যোগিনী শরভাননার দুঃসাহসিক কায 


ডাকিনণীদগের সহিত আমার প্রভু দেব মহাকালের সন্দরশ‘নার্থ গমন কাঁরলে 
আমি যখন তথায় অবস্থান করিতেছিলাম তখন জনৈক বেতালাধপাঁত 
আগমন করিয়া বলিল, “প্রভো, বিদ্যাধরাধপাঁতগণ আমাদের সেনাপাঁত 
অগ্নিককে হত্যা করিয়া তেজঃপ্রভ নামক তাহাদের মধ্যে একজন তাহার 
সন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু সিদ্ধ তপাঁদ্বগণ 
ভবিষ্যব্বাণী কাঁরয়াছেন যে সে বিদ্যাধরাদিগের রাজচক্ুবতশীর ভাৰ্যা হইবে । 
সুতরাং বলপনর্বক দুরে নীত হইবার প্‌বেই যেন সে মুক্ত হয়, আমাদিগের 
প্রাত এই রুপা প্রদর্শন করুন দেব আর্ত বেতালাদগের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া আমাকে বলিলেন, ‘যাও, তাহাকে মস্ত কর,” আনম মায়ামন্ত্র বলে 
তেজঃপ্রভকে স্তম্ভিত করিয়া সেই কন্যাকে আনয়নপুর্বক প্রভুর হস্তে 
প্রদান করলে তিনি তাহাকে তাহার স্বজনের নিকট প্রত্যপ্ণ করিলেন । 
এই অপূর্ব কার সমাধানপূরক আমি তথায় কিয়দ্দিবন অবস্থান 
করিয়া প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক হেথায় আগমন 
করিয়াছি । (১২৪-১২৯) 

যোগিনী শরভাননা আমাদিগকে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে 
বাঁললাম, “ভাঁবষাতে বদ্যাধরাঁদগের রাজচক্রতণ কে হইবে আমাদিগকে 
বলুন। আপনি ত সমদ্তই জ্ঞাত আছেন ।” তান বলিলেন “সর্যপ্রভ 
যে হইবে তাহা সুনিশ্চিত।* ইহা শ্রবণ করিয়া সিংহবল আমাদিগকে 
বালল, “ইহা অসত্য । ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা ক শ্রুতশমার সাহায্যার্থে 
বদ্ধপারকর হয়েন নাই ?” যোগিনী এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে 
বলিল “যাঁদ তোমরা বিশ্বাস না কর তবে শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে 
. বলিতেছি শীঘ্রই স্যপ্রভ এবং শ্রুতশমার ভিতর যুদ্ধ হইবে এবং তখন 

তোমাদের সমক্ষে জনেক নর কর্তৃক ?সংহবল নিহত হইলে সেই আভিজ্ঞান 
দ্বারা জানিতে পারিবে যে আমার কথা সত্য | যোগিনী এই কথা বালয়া 
বিদায় গ্রহণ কাঁরলে কিয়াপ্দিবসান্তে আমরা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে 
িংহবলকে নরকর্তৃক অদ্য নিহত হইতে দেখিলাম । ইহা দেখিয়া আমাদের 
মনে হইতেছে যে আঁপনি বিদ্যাধরাঁদগের রাজচক্রবতীরূপে নির্বাচিত 
হইয়াছেন। আমরা আপনার শাসনাধীন হইবার 'নামত্ব আপনার 
শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । বদ্যাধর মহাযান এবং সুমায়ক এই 
কথা বালে ময়াদসহ সর্্যপ্রভ শ্রব্ধাপুরক তাহাদিগকে সম্মানিত করিলে 


সিটির রা : নত 


পঞ্চম তরঙ্গ ৬৫ 


তাহারা হ্ষান্বিত হইল ॥ এই বার্তা শ্রবণ কারিয়া শ্রুুতশর্মা ক্রোধান্বত 

হইলে ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস প্রদানার্থ দি*বাবসমকে তাহার 'নিকট ততপ্রাত 

দ্নেহবশতঃ এই কথা বাবার নিমিত্ত প্রেরণ কারলেন, “ধৈর্য ধারণ কর । 

আগামীকল্য সমস্ত দেবতাঁদগের সাঁহত রণমুখে তোমার সাহাষ্যার্থ গমন 

করিব” শত্রুর সৈন্যবূহ ভেদ করায় এবং যুদ্ধে বিপক্ষের বহ সৈন্যহত 

দেখিয়া প.নরায় স্বায় "প্রয়তমাদিগের সম্গ পাঁরত্যাগপুর্বক মন্ত্রী পারবোষ্টত 
হইয়া রজনীযোগে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিল । (১৩০-১৩৯ ) 

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত 

কথা সারংসাগরের স্যপ্রভ লম্বকের পণ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত । 

শ্লোক সংখ্যা-১৩৯ 

কমিক সংখ্যা_-৮৫১১ 


ষ্ঠ তরঙ্গ 


পত্বীদগের সাহচর্য হইতে দূরে থাকিয়া রণোম্মুখ সুর্যপ্রভ তাহার মন্ত্রী 
বীতভীতিকে বাঁলল, “আমার চক্ষে নিদ্রা নাই । সখে, তুমি রজনীতে আমার 
শচত্তীবনোদনার্থ সাহস এবং ধৈর্যের উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহনী বর্ণনা 
কর।” বাঁতভীত স্থপ্রভ কর্তৃক এই প্রকারে অন রুদ্ধ হইয়া “আপনার 
আদেশ পালন কাঁরতেছি* এই কথা বলিয়া 'নিম্ন বাণত কাহিনী বালতে 
লাগল- 


নৃপতি মহাসেন এবং তাহার গুণবাণ মন্ত্র 
গুণশমার কাহিনী 


পাঁথবীর অলংকারস্বরূপ অসংখ্য নির্মল বাররত্বপূর্ণ উজ্জীয়নী নামক 
নগরী আছে । তথায় গুণিপ্রয়, সর্বকলাভিজ্ঞ চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের 
ন্যায় রূপবান মহাসেন নামক নরপাঁত বাস কাঁরত। তাহার অশোকবতা 
নাম্নী প্রাণাপ্রয়া সোন্দর্ষে তিভুবনে অতুলনীয়া ভা ছিল। মাহ্ষার সাহত 
রাজা রাজ্য শাসন কারত এবং তাহার গ্‌ণশর্মা নামক একটি দ্বজামিত্র ছিল 
যাহাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কারত এবং যে তাহার আতিশয় প্রিয় ছিল । সেই 
ব্রাহ্মণ সাহসী এবং অত্যন্ত স্ঃপদরুষ ছিল এবং অল্পবয়স্ক যুবক হওয়া 
সত্বেও বেদাবিৎ, শাস্তাবিৎ, কলাবৎ ও সর্ব অস্ত্রাবং ছিল এবং সর্বদা নৃপাঁতর 
সেবা করিত। 

একদিন যখন সে প্রাসাদে উপস্থিত ছিল তখন কথাপ্রসঙ্গে নৃত্য সম্বন্ধে 
আলোচনা হইতে থাকিলে, ন্‌পাঁত এবং রাজ্জী গুণশর্মাকে বালল, “তুমি 
যে সমস্ত বিদ্যায় পারদশণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তোমার নৃত্য দেখিতে 
আমাদের কুতূহল হইতেছে তোমার জানা থাকিলে তাহাতে তোমার পার- 
দা্শতা দেখতে ইচ্ছা কার ৷? এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মা 1স্মতবদনে 
বাঁলল, “আম নূত্যকলা জ্ঞাত আছ, কিন্তু রাজসভায় নত্য করা উচিত 
নহে ৷ মুটের ন্যায় নৃত্য করা উপহাসদ্কর এবং শাস্ত্রাবগাহৃত ৷? গুণশর্মা 
এই কথা বাঁললে কৌভহলাবষ্টা রাজ্ঞী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া রাজা প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, “ইহা ত রঙ্গশালাঁদতে নৃত্যের ন্যায় নহে যাহাতে পুরুষের লজ্জা. 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ৬৭ 


হইতে পারে, ইহা মিত্রগোষ্ঠাঁর সন্মুখে একান্তে বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের ব্যাপার । 
সম্প্রাত আমি তোমার ন্‌প্ত নহি, তোমার সুহৃদ মাত্র । তোমার নৃত্য- 
কৌতুক না দেখিয়া অদ্য ভোজন কাঁরব না।” (১-১৫) রাজা বারংবার 
তাহাকে এই প্রকারে অনুরোধ করিলে বিপ্র সন্মত হইল । প্রভুর অনুরোধ ত 
আর উপেক্ষা করা যায় না। তখন অশ্গভণ্গাীঁসহ গুণশর্মা এত সুন্দর 
নৃত্য করিল যে নৃপাঁত ও রাজ্ঞাীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিল । নত্যান্তে 
বাদন করিবার নিমিত্ত নৃপাঁত তাহাকে একটি বাঁণা প্রদান করিলে সে 
তন্মনহদ্র্তে উহার স্বর পরাক্ষা করিয়া রাজাকে বলল, “দেব, ইহার স্বর 
যথাযথ নহে আমাকে অন্য একটি বাঁণা প্রদান করুন । ইহার অভ্যন্তরে একটি 
কুক্ষুরণাবক আছে ৷ বাঁণার ঝংকার হইতেই আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি।» এই 
কথা বলিয়া গুণশর্মা তাহার হস্ত হইতে উহা মোচন করিলে নৃপাঁত উহার 
তন্ত্রী উন্মুস্ত করিয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল এবং উহার অভ্যন্তর হইতে 
একটি কুক্রশাবক বহির্গত হইল । নূপাতি মহাসেন গুণশমরি সর্ব জ্ঞতা দর্শনে 
আশ্চর্যন্বিত হইয়া অন্য একটি বাঁণা আনয়ন করিলে গুণশমণ বাদন করিতে 
থাকলে ভ্রিভুবনবাহিনী গম্গার স্রোতের ন্যায় সঙ্গীতস্রোত প্রবাহিত হইয়া 
কর্ণকুহর পবিত্র করিল । নৃপাঁত ও রাজ্ঞী বিস্ময়াবিষ্ট হইলে সে তাহাদের 
সন্মুখে শল্তাস্ত্র বিদ্যায় তাহার পারদর্শিতা প্রদর্শন করাইল ।. তখন 
নূপাঁত তাহাকে বলিল, “যাঁদ য.দ্ধবিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা থাকিয়া থাকে 
তবে স্বহস্তে অন্ত গ্রহণ না করিয়া কি প্রকারে শত্রুর অঞ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধন করা 
যায় তাহা আমাকে প্রদর্শন করাও |”. বিপ্র প্রত্যুত্তর কারল, “অন্দগ্রহণ- 
পবক আমাকে আঘাত করিতে থাকুন, আমি আমার পারদর্শতার উদাহরণ 
প্রদর্শন করাইব |” তখন নূপাঁত খডগাঁদি গ্রহণকরতঃ তাহাকে আঘাত 
করিতে উদ্যত হইলে গঢ়ণশর্মা তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গবন্ধন করিয়া অরেশে 
তাহাকে নিরস্ৰ করিল এবং স্বয়ং আহত না হইয়া রাজার হস্ত এবং গান্র 
মুহন্মুহিঃ বন্ধন করিতে লাগল । তখন গুণশমণ তাহাকে রাজকার্যে 
সহায়তা করিতে সক্ষম হইবে মনে করিয়া সেই সবগ্ুণোপেত বিপ্রকে বহন 
প্রকারে সম্মানিত কারল । (১৬-২৯) 

রাজ্ঞী অশোকবতা এ বিপ্রের সৌন্দয এবং নৈপুণ্য পুনঃ পুনঃ দর্শন 
করিয়া আঁচরে উহার প্রেমে পড়ল । সে মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগিল 
ডিহাকে প্রাপ্ত না হইলে আমার জীবনই বৃথা ৷? সে কৌশলে রাজাকে 
বলিল, “আর্ধ/পন্্র, দয়া করিয়া গুণশমাঁকে আমাকে বাঁণাবাদন শিক্ষা দিতে - 
আদেশ করুন । অদ্য তাহার বাণাবাদনে নৈপ.ণ্য দেখিয়া আমি এ যন্ত্রের 


৬৮ কথাসারংসাগর 


প্রাত দারুণ আসন্ত হইয়াছি।” নৃপাঁতি এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশমাঁকে 
বাঁলল, “দেবীকে বাণাবাদনে শিক্ষিত কর।” গুণশমাঁ বলিল, “তাহাই 
হইবে । একটি শুভদিন দেখিয়া শিক্ষা আরম্ভ করা যাইবে । অতঃপর 
নৃপাঁতির নিকট হইতে ‘বিদায় গ্রহণপূর্বক সে গৃহে গমন কারিল। রাজ্জীর 
মুখের ভাব দর্শন করিয়া অনিষ্ট আশঙ্কায় বহু দিবস সে রাজ্ঞীর বীণাবাদন 
শিক্ষা স্থাগত রাখল । 

একাঁদন রাজা যখন ভোজন কাঁরতেছিল তখন সে পার্শ্বে দণ্ডায়মান 
ছিল এবং সূপকার তাহাকে ব্যঞ্জন পাঁরবেশন করিলে সে বাঁলয়া উঠিল, 
“থামুন ! থামুন !” নৃপাঁত কারণ জানিতে চাহিলে সেই প্রাজ্ঞ বালল, “এই 
বাঞ্জন 'বষান্ত । কতগুলি লক্ষণ দৃষ্টে আমার তাহাই ধারণা হইতেছে । 
স্‌পকার যখন আপনাকে ইহা পরিবেশন করিতোঁছল তখন সে আমার মুখের 
দিকে দষ্টিপাত করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছিল, এবং উহার দৃষ্টি শঙ্কত 
ছিল । আমার কথা সত্য কি না তাহা এখনই জানা যাইতে পারে । কাহাকেও 
এই ব্যঞ্জন ভোজন কাঁরতে দেওয়া হোক, আমি বিষক্রিয়া প্রাতরোধ কাঁরব ৷” 
সে এই কথা বাঁললে ভ্‌পাঁত সূপকারকে এ বাঞ্জন ভক্ষণ কাঁরতে দলে সে 
তৎক্ষণাৎ মাঁচ্ছত হইয়া পাঁড়ল। তখন গুণশরা মন্ত্র দ্বারা স্‌পকারের 
উপর 'বিষাক্রিয়া প্রাতরোধ করিলে ন্‌পাঁত কর্তৃক সত্য ভাষণে আ'দণ্ট হইয়া 
সঃপকার বাঁলল, “আপনার বৈরী গোঁড়াধিপাত আপনাকে বিষ প্রদান 
কারবার {নিমিত্ত আমাকে হেথায় প্রেরণ কাঁরয়াছে। আম আপনার নিকট 
রন্ধনাবদ্যায় পটু বিদেশী বালিয়া পরিচয় প্রদানকরতঃ আপনার রন্ধন- 
শালায় প্রবেশ করিয়াছি । অদ্য আপনার ব্যঞ্জন ?বষামাশ্রত কারলে এই 
ধীমান তাহা ধাঁরয়া ফেলিয়াছেন, এখন দেব, আপনি যাহা করিবার করুন ।"” 
স্‌পকারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে শাস্তি প্রদান কারল এবং 
প্রীত হইয়া প্রাণদাতা গুণশমা্কে এক সহস্র গ্রাম প্রদান করিল । ( ৩০-৪৬ ) 
ই পরাঁদবস র।জ্ঞীর নির্বন্ধাতিশয্ে নূপাঁত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুণশম 
রাজ্ঞীকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতে আরম্ভ কাঁরল । শিক্ষাকালে রাজ্জী অশোকবতী 
সতত নানাপ্রকার বিলাসহাস্যাদিতে প্রবৃত্ত হইত। একদিন কামশরাহত 
হইয়া সে গোপনে মুহ:মর্মহ?ও নখন্বারা গুণশমণর দেহ [বদ্ধ কারতে থাকলে 
সেই বীর যখন বারণ কারল তখন অশোকবতী বলিল, “বাঁণাবাদন শিক্ষাচ্ছলে 
হে সুন্দর, আম তোমাকেই আকাক্ষা করিয়াছিলাম। তোমার প্রাত 
আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে । আমার ইচ্ছা পুরণ কর।” সে এই 
কথা বলিলে গুণশর্ম প্রত্যুত্তর কারল, “এরূপ বলবেন না, আপাঁন আমার 


চি উনি এ টি 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ৬৯ 


প্রভুপত্বী, আমি প্রভুর প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে পার না। আপা দক্ষ 
হইতে বিরত থাকুন ৷? গ্ুণশমরি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বালিতে 
লাগিল, “তোমার রূপ এবং কলাবৈদগ্ধ্য কি এই প্রকারে নিক্ফল হইবে? 
তোমার প্রতি যে এত আসন্ত সেই প্রণাঁয়নীর প্রতি এই প্রকার নীরস 
দৃষ্টিপাত করিতেছ'কেন ?” ইহা শ্রবণ করিয়া গুণশমাঁ সোপহাসে বালিল, 
“তোমার কথা খুবই সত্য । যে রূপ ও বৈদগ্ধয পরদারাপহরণ করিয়া 
মাসীলপ্ত.না হয় এবং ইহজন্মে ও পরজন্মে নরক সমুদ্রে পাতিত না করে 
তাহার কি প্রয়োজান থাকিতে পারে?” সেই এই কথা বিলে রাজ্ঞী 
ক্রোধের ভান করিয়া বলল, “আমার কথামত কার্য না করিয়া আমাকে অবজ্ঞা 
করিলে আমি অবশ্যই মৃত্যুবরণ কাঁরব এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমাকেও বধ 
কাঁরব |” গনুণশম্মণ বলিল, “তবে তাহাই হোক । অধমচিরণ করিয়া শত 
কোটিকল্প জাবনধারণাপেক্ষা মুহূতমান্তও ধর্মপাশে আবদ্ধ হইয়া জীবিত 
থাকা বরং শ্রেয়ঃ। পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া অপযণ লাভকরতঃ রাজাজ্ঞায় 
মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং পাপকর্ম না করিয়া কণীর্তসহ মৃত্যুবরণ 
করা শ্রেয়ঃ ৷” (৪৭-৫৯) ইহা শ্রবণ কাঁরয়া রাজ্ঞী বলল, “নিজের প্রাত অথবা 
আমার প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন হইও না । আমি তোমাকে এখন যাহা বালব 
শ্রবণ কর। দহঃসাধ্য হইলেও আম নৃপাঁতিকে যাহা বলিব তাহা কাঁরতে 
তিনি পরা্মনুখ হন না। তোমাকে 'িষয়সম্পত্তাঁদ প্রদান করতে তাঁহাকে 
বালব । তোমার ভূত্যদিগকে সামন্তরাজা করা হইলে তুম তোমার উজ্জল 
গণে নৃপাঁত হইবে । সুতরাং তোমার ভাত হইবার কারণ কি আছে? 
তোমাকে কেহই পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না, ক প্রকারেই বা পারবে । 
সুতরাং আমার ইচ্ছা পুরণ কর, নতুবা তোমার নাশ অবশ্যম্ভাবী 1৮ রাজ্ঞী 
এই কথা বাললে তাহাকে দঢপ্রাতিজ্ঞ দেখিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত নিরস্ত 
কারবার জন্য সে সুকৌশলে বাঁলল, “আপাঁনি একান্তই যাঁদ ইহা কাঁরতে 
মনস্থ করিয়া থাকেন, তখন আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য করিতে 
হইবে । আচিরাৎ ইহা করা যযুন্তিযুস্ত হইবে না, কারণ এই ব্যাপারটি 
প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশংকা আছে। কিয়দ্দিস অপেক্ষা করিতে হইবে । 
বিশ্বাস করুন, আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আপনার বোরতা অর্জন 
করিয়া কেন সর্বনাশ ডাকিয়া আনিব 2৮ এই প্রকারে তাহার অনুরোধ 
রক্ষার্থ আশাপ্রদানকরতঃ তাহার সন্তোষ বিধান কাঁরয়া গুণশর্মা উচ্ছ্বসিত 
হৃদয়ে তথা হইতে প্রপ্থান করিল ৷ 

কিয়াদ্দবসান্তে নৃপাঁত মহাসেন সৌমকরাজের দগ্গপুর আক্রমণ 


৭০ কথাসারংসাগর 


কারলে গোঁড়াঁধপ বিক্রমশীন্তি মহাসেন তথায় আগত হইয়াছে জানিতে 
পারিয়া তথায় গমনপর্বক তাহাকে পরিবেষ্টিত করিল, তখন নৃপাঁত 
মহাসেন গুণশর্মাকে বাঁলল, “এক শত্রুকে অবরোধ কাঁরতে আগমন করিয়া 
আমরা অন্য শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছ। এখন অপর্ষাপ্ত সৈন্য লইয়া 
দুই শত্রুর বিরুদ্ধে কি প্রকারে যুদ্ধ কাঁরব 2, পার্্বাস্থত গুণশরমাকে 
এই প্রন করিলে সে বলিল (৬০-৭২ ) “দেব, ধৈর্য ধারণ করুন । আম 
এক উপায় উদ্ভাবন করিব যাহাতে আমাদের এই সঙ্কট মোচন হয় ।” 
নৃপতিকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া অদৃশ্/কারা অঞ্জন চক্ষুতে 
লগুকরতঃ সকলের অলক্ষ্যে সে রজনীতে বির্ুমশীন্তর দ্কন্ধাবারে তাহার 
সমীপে গমনপুবকি তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্গারত কাঁরয়া বলিল, “রাজন, 
আমি দেবদতরূপে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, মহাসেনের সাঁহত 
সান্ধ স্থাপন করিয়া আপনিন সত্বর প্রস্থান করুন, নতুবা সসৈন্যে আপান 
ধ্বংস হইবেন । মহাসেনের নিকট দূত প্রেরণ কাঁরলে তান আপনার 
প্রস্তাবে সম্মত হইবেন । আমি ভগবান্‌ বিষ? কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। 
আপাঁন তশাহার ভন্ত, তান ভন্তাদগের নিরাপত্তা বিধান করেন ।” ইহা শ্রবণ 
কাঁরয়া বিক্রমশক্তি চিন্তা করিল, “ইহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে, নতুবা অন্য 
কেহ হইলে সেক প্রকারে এই সুরক্ষিত স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইল ? কোন মত্যনরের পক্ষে ইহা করা সম্ভবপর নহে ।” এই প্রকার চিন্তা 
কারিয়া ভূপতি বলিল, “দেবতার নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি 
ধন্য হইয়াছি। তাহার আদিষ্ট কার সম্পাদন কারব |” রাজার বিশ্বাস 
উৎপাদন কাঁরয়া যাদু অঞ্জন বলে সকলের অলক্ষ্যে সে অন্তাহ্তি হইল । 
নৃপাতি মহাসেনের নিকট আগমনপূ্বক তাহাকে এই কথা বললে সে 
তাহার জীবন ও রাজ্যরক্ষাকারীর কণ্ঠালিঙগন কাঁরয়া তাহাকে সসম্মানে 
অভার্থনা করিল । পরাঁদবস প্রাতঃকালে মহাসেনের নিকট দত প্রেরণপর্বক 
তাহার সাঁহত সন্ধি স্থাপন কারিয়া বিক্রমশান্ত সসৈন্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরল ৷ গনুণশর্মার প্রভাবে সোমককে পরাজিত কাঁরয়া সোমকের হস্তী এবং 
অন্বসহ বিজয়ী বারের ন্যায় মহাসেন উজ্জয়নীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 
তথায় নদীতে স্নানকালে গুণশমণ মহাসেনকে কুম্ভীর হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল এবং উপবনে নৃপতিকে সর্পদংশন জনিত বিষ হইতে আরোগ্য 
কারয়াছিল। ( ৭৩-৮৫ ) 

অনন্তর কিয়াদ্দবস গত হইলে মহাসেন সৈন্যবাহনী সংগ্রহপনর্কক 
শত; বিক্মশন্তিকে আক্রমণ করিতে গমন কাঁরলে সেই নৃপত সেই বার্তা 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ৭১. 


শ্রবণ করিয়া রণার্থ অগ্রসর হইলে উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
নৃপাতিদ্বয় দ্বন্দৰ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের রথ অচল করিয়া খড়গহস্তে 
প্রবলাবক্রমে যখন উভয়ে অগ্রসর হইল তখন অসাবধানতার দরুন মহাসেন 
পদদ্খীলত হইয়া ভূতলে পাঁতত হইল । তখন 'বর্ুমশান্ত ভন্মর উপর 
মহাসেনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে গুণশম্মা চক্র দ্বারা তাহার বাহু 
খড়গাদি ছেদনকরতঃ লৌহগদা দ্বারা তাহার বক্ষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া 
তাহাকে ভূতলশায়ী করিল । মহাসেন উত্খিত হইয়া শত্রুকে নিহত দেখিয়া, 
বারংবার গুণশর্মাকে বালতে লাগিল, “আমি আর ক বলিব? হে বীর 
ব্রাহ্মণ, এই পণ্চমবার তুমি আমার জীবন রক্ষা কারলে ৷? তখন মহাসেন 
গুণশমর্ণ কর্তৃক নিহত বিক্মশান্তির সৈন্য এবং রাজ্য জয় কাঁরয়া এবং 
গুণশর্মার সাহায্যে অন্যান্য নরপতিদিগকে পরাভূত করিয়৷ উত্জয়িনীতে 
প্রত্যাবর্তনপুবক সুখে বাস করিতে লাগিল । 

কিন্তু উৎসুক রাজ্ঞী অশোকবতী "দবারান্র গুণশর্মাকে তাহার প্রার্থনা- 
দ্বারা উদ্ব্যস্ত কাঁরতে বিরত হইল না। কিন্তু গঢণশর্মা এ পাপকার্য 
কাঁরতে কিছুতেই স্বীরুত হইল না। কারণ সদ্বান্তগণ অশালীন আচরণ 
অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ( ৮৬-৯৬ ) অশোকবতী তাহাকে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দর্শন করিয়া তাহার প্রাত শন্তুতাবশতঃ এক 'দিবস ছল 
কাঁরয়া সখেদে রোদনমুখী হইলে মহাসেন তাহাকে তদবস্থায় দর্শন কারয়া 
বলিল, “প্রয়ে তোমার ক্রোধের কারণ কি? কি হইয়াছে? কে তোমার 
নিকট অপরাধ করিয়াছে? আ'ম শাস্তি স্বরূপ কোন্‌ ব্যান্তর জীবন এবং 
সম্পদ গ্রহণ করিব £৮' ন্‌পাঁত তাহাকে এইপ্রকারে সম্বোধন কাঁরলে রাজ্ঞী 
কম্টের ভান করিয়া বলিল, “যে ব্যক্তি আমার অপকার কাঁরয়াছে তাহাকে 
শাস্তিগ্রদান কারবার ক্ষমতা তোমার নাই । সুতরাং সেই অপকারের কথা 
বলিয়া {ক লাভ ?, নূপাঁতির সনির্বন্ধ অনুরোধে সে মিথ্যা ভাষণ কাঁরল, 
“আর্য পান্ত্র, তুমি যদ শ্রবণ কারতে এতই ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে বলতেছি, 
শ্রবণ কর, যে গঢণশর্ম নিজেকে রাজভন্ত বিয়া ভান করে সে গৌড়রাজের 
নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তর আশায় তোমার অপকার কাঁরিতে স্বীরুত হইয়াছে । 
সেই 'দ্বিজাধম গোপনে গৌড়ে তাহার গপ্তদ্‌ত প্রেরণকরতঃ নৃপাঁতর নিকট 
হইতে অর্থসংগ্রহ কাঁরিতে প্রেরণ কারিলে নৃপাঁতকে বিষগ্ন দোখয়া নৃপাঁতর 
একজন বশ্বস্ত সূপকার তাহাকে বালয়াছিল, ‘আপনি আপনার ধন নষ্ট 
কাঁরবেন না, আমি এই ব্যাপারের মীমাংসা করিব ॥ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
গৌঁড়াঁধপ গৃণশমণর দূতকে বন্দী করিয়াছিলেন....( এই স্থানে পদুস্তকান্তরে 
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একটি শ্লোক লুপ্ত বলিয়া চিহ্নত )। যে স:পকার বিষপ্রদান কাঁরতে 
হেথায় আগমন করিয়াছিল সে এই কথা গোপন রাখিয়াছিল । ( ৯৭-১০৫ ) 
ইতোমধ্যে গুণশমণর দূত বন্ধন মোচন করিয়া পলায়ন পূর্বক তাহার নিকট 
গমন কাঁরয়া তাহাকে সমাদরে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট সেই সূপকারকে দেখাইয়া 
দিয়াছিল। সেই ধূর্ত বিপ্র সুপকারকে বিষামাশ্রত কাঁরতে দেখিয়া 
আপনার নিকট তাহা ব্যস্ত করাতে তাহাকে বধ করাইয়াছিল । সেই সুপকারের 
মাতা, পত্নী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সপকারের কি হইয়াছে অন্বেষণ করিতে 
আগমন করিলে বুদ্ধিমান গুণশর্মা মাতা ও পত্বীকে হত্যা করিয়াছে । কিন্তু 
তাহার ভাতা কোনও প্রকারে পলায়ন করিয়া আমার প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ 
শরণপ্রাথী হইয়া যখন আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরতোঁছল 
তখন গণশর্মা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । সপকারের ভ্রাতা 
গুণশর্মীকে দেখিয়া এবং তাহার নাম শ্রবণ কাঁরয়া আমার সম্মুখ হইতে 
বহি্গত হইয়া ভয়ে কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে আমি তাহা জ্ঞাত 
নই । গুণশম্শার ভৃত্যেরা উহাকে পৃবেই গুণশমণকে দেখাইয়াছিল । 
গুণশর্মাকে লাঁজ্জত, উন্মনা ও কোন কিছ? চিন্তা কাঁরতেছে বলিয়া বোধ 
হইল । আম “ক হইয়াছে’ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তাহাকে একান্তে 
শুধাইলাম, ‘গুণশর্মা অদ্য তোমাকে অন্যরুপ দেখিতোছি কেন ?' ঘটনাটি 
প্রকাশ হইবার ভয়ে আমাকে তাহার পক্ষে টানবার নিমিত্ত সে আমাকে বাঁলল, 
“দেবি, আমি তোমার অনুরাগাগ্নিতে জবালতেছি, আমার ইচ্ছা পুরণ 
কর নতুবা আম জীবন ধারণ কাঁরতে সমর্থ হইব না। ব্রাহ্মণের দাঁক্ষণা- 
স্বরূপ আমাকে আমার জীবন প্রদান কর। এই কথা বালিয়া শুন্য গৃহে 
আমার পদতলে পাঁতিত হইল । ( ১০৬-১১৬ ) আম পদ অপসৃত কাঁরয়া 
িহবলচিত্তে উাঁখত হইলে, সে অবলা আমাকে মোহপূর্বক আলিঙ্গন 
কারল। সেই মূহুর্তে আমার চেটিকা পল্লাবকা আগমন কাঁরলে তাহাকে 
দেখামান্র গুণশম্ ভয়ে পলায়ন কাঁরল, পল্লাবকা আগমন না কাঁরলে 
সেই পাপাত্বা নিশ্চয়ই আমার সতীত্ব নষ্ট কারত। সে অদ্য আমার এই 
অপকার করিয়াছে ৷”? এই 'মথ্যাভাষণান্তে রাজ্ঞী গিরত হইয়া ক্রন্দন কাঁরতে 
লাগিল । আদতে দ:ুণ্টা স্ত্রীলোক মিথ্যা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল । এই 
কথা শ্রবণ করামান্র নূপাঁত কুপিত হইয়া অগ্নির ন্যায় জ্বালয়া উঠিল । 
স্তীলোকের কথায় বিশ্বাস কারিয়া মহদ্ব্যান্তগণেরও 'বিচারশান্ত লোপ পায় । 
সে তাহার "প্রয়তমাকে বলল, “সুন্দর, আশ্বস্ত হও । আমি ওঁ বিশ্বাস- 
ঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কারব, কিন্তু এই কার্যাট কৌশলে সাধিত না 
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কারলে আমাদের দুনমি হইতে পারে, কারণ ইহা সুবিদিত যে সে পঞ্চবার 
আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে । তোমার প্রতি যে সে অন্যায় আচরণ করিয়াছে 
ইহা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।” নৃপাঁত এই কথা বিলে রাজ্ঞী 
প্রত্যুত্তর কাঁরল, “এই কথা প্রকাশ না করা হইলেও সে যে গোঁড়েশ্বরের 
সহিত 'িন্রতাস্‌ন্রে আবদ্ধ হইয়া প্রভুর 'বিরুদ্ধাচারণ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিল 
ত্যহা কি প্রকাশ্য নহে?” সে এই কথা বিলে রাজা প্রত্যুত্তর কারল, 
“তুমি ন্যায্য কথাই বালয়াছ, এবং অতঃপর নূপাঁত মহাসেন রাজস্ভাগ্‌হে 
প্রস্থান কারল । ( ১১৭-১২৬ ) 

তথায় নিখিল ভ্‌পাতি, রাজকুমার এবং সামন্তগণ নৃপদর্শনে সমাগত 
হইয়াছিল । গু্ণশর্মা গৃহ পরিত্যাগ কাঁরয়া রাজসভায় আসবার পথে বহু 
অশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ কারল । তাহার বামদিকে একট বায়স ছিল । একটি 
কুকুর বামদিক হইতে দাঁক্ষণাঁদকে ধাবিত হইল । তাহার দক্ষিণাঁদকে একাঁট 
সর্প দণণ্ট হইল এবং তাহার বামহস্ত এবং বামস্কন্ধ কম্পিত হইতে লাগিল । 
সে মনে মনে চিন্তা কাঁরল ‘এই অশুভ লক্ষণ সমুদয় নিঃসন্দেহে আমার 
{বপদ সূচনা করিতেছে, কিন্তু আশা কারি আমার প্রভু ন্‌পাঁতর যেন কোনও 
অমঙ্গল না হয়।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাজসভায় প্রবেশকরতঃ 
ভান্তিভরে প্রার্থনা কাঁরতে লাগল, রাজকুলের যেন কোন অমঙ্গল না হয়। 
প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে রাজা পর্বের ন্যায় তাহাকে সম্ভাঁষত 
না করিয়া ক্রুম্ধভাবে তাহার দিকে তিক দৃষ্টি হানিতে লাগল । “ইহার 
কি অর্থ হইতে পারে 2__গুণশমণ যখন এই কথা চিন্তা কীরতোছল তখন 
নৃপতি সিংহাসন হইতে উদিত হইয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশনপূ্কক 'বাঁস্মত 
সভাসদদিগকে বাঁলতে লাগিল, “গুণশর্মা আমার কি কাঁরয়াছে তোমরা 
শ্রবণ কর।” তখন গুণশর্মা বলিল “আমি ভৃত্য, আপাঁন আমার প্রভু, 
আমরা সমপষায়ে পাঁড় না। আপানি সিংহাসনে আঁধম্ঠিত হইয়া যথেচ্ছ 
আদেশ প্রদান করুন|" সেই বীর এই কথা বললে অন্যান্য মন্ত্রীদগের 
উপদেশানুসারে নৃপাঁত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় সভাসদদিগকে 
বাঁলল, “তোমরা জ্ঞাত আছ যে আমি বংশানুক্মে আগত মন্তরদিগকে তুচ্ছ 
করিয়া গুণশমাকে আমার সমকক্ষ করিয়াছিলাম । দূত চলাচল দ্বারা 
‘গোঁড়েশ্বরের সাহত ষড়যন্ত্র করিয়া সে যে বিশ্বাসঘাতকতা কারতে উদ্যত 
হইয়াছিল তাহার কাহিনী তোমরা শ্রবণ কর ।৮ (১২৭-১৩৮ ) এই কথা 
বালয়া সে অশেোকবতী-কথত মিথ্যা বৃত্তান্ত বিবৃত করিল । অতঃপর 
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রাজ্ঞীর সতীত্ব হরণের অপচেষ্টার মিথ্যা বৃত্তান্তও মহপাঁত বর্ণনা করিল । 
তখন গদ্ণশর্মা বলিল’ “দেব, কে এই কথা বলিয়াছে ঃ কে এই আকাশচিত্র 
আঁত্কত কাঁরয়াছে ?” এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপাঁত বলিল, “ইহা যাঁদ 
সত্য না হইয়া থাকে তবে রে পাপাত্মা ! কি প্রকারে চরুপার্রে বিষের কথা 
তুই জ্ঞাত হইয়াছিলি ??? “বৃদ্ধি দ্বারা সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়,” 
গদুণশর্মা এই কথা বললে অন্যান্য মান্ব্রগণ তাহার প্রাত ঘৃণাবশতঃ বলিল, 
“ইহা অসম্ভব ।” তখন গুণশন্মণ বলিল, ‘দেব, কোন বিষয়ের সত্যতা 
অনুসন্ধান না করিয়া আপনার এই প্রকার উত্তি করা ন্যায্য নহে । যাহারা 
নীতিজ্ঞ তাহারা বিচারবুদ্ধিহীন প্রভুর অনুমোদন করে না।” সে পুনঃ 
পদনঃ এই কথা বলিতে থাকিলে নপাঁত ‘ধ্‌ণ্ট পাপাত্মা’ এই কথা বলিয়া 
তাহাকে ছ7ারকাাত করিতে উদ্যত হইলে সে কৌশলে তাহা প্রাতহত কাঁরল 
এবং নৃপাঁতির অন্যান্য বিশ্বস্ত অননচর তাহাকে প্রহার করিল, সে রণকৌশল 
দ্বারা তাহাদের সকলের অস্ব্াঘাত হইতে মন্ত রহিয়া সকলের চেষ্টা প্রাতহত 
করিল। অতঃপর উহাদের সকলকে পরস্পরের কেশপাশে বদ্ধ করিয়া 'নিরদ্ত 
কারবার অপরুপ নৈপুণ্য দেখাইয়া বল পূর্বক রাজসভা হইতে নিক্কান্ত 
হইল ৷ যে শত বার তাহার পশ্চার্ধাবন করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা 
করিয়া বন্বাণ্চলা্থিত অঞ্জন চক্ষে লিপ্ত করিয়া সকলের অলক্ষ্যে তৎক্ষণাৎ সেই 
দেশ পরিত্যাগ করিল। দক্ষিণাপথে যাইতে যাইতে সে পাঁথমধ্যে চিন্তা 
কারতে লাগল, “নিশ্চয়ই অশোকবতা মূ নূপাতিকে প্ররোচিত করিয়াছে। 
হায় ! হায় ! যে দ্্বীলোকের প্রেম উপেক্ষা করা হয় সে দিষ হইতেও ভয়ঙ্করাী 
হয়। যে নৃপতি তথ্যানুসন্ধান করে না, সন্ব্যাক্তর তাহার সেবা 
করা উচিত নয়” ( ১৩৯-১৫২ ) এই কথা চিন্তা কারতে করিতে গুণশম্ণ 
অবশেষে একটি গ্রামে উপনীত হইল ॥ তথায় বটবৃক্ষমূলে শিষ্যদিগকে 
অধ্যাপনারত এক উত্তম বিপ্রকে দর্শন করিয়া তাহার সমীপে আগত হইয়া 
তাহাকে অভিবাদন কাঁরলে ব্রাঙ্মণও তাহাকে অভ্যর্থনা কারয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে শদ্ধাইল, “হে দ্বিজ, আপান বেদের কোন শাখার অনুসরণ করেন, 
আমাকে বলঃন।” তখন গুণশর্ ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তরে বলিল, “আমি দ্বাদশ 
শাখা অধ্যয়ন করিয়াছি__সামবেদের দুই শাখা, খগবেদের দুই শাখা, যজু- 
বেদের সপ্তশাখা এবং অথবববেদের এক শাখা ৷” তখন ব্রাহ্মণ বলিল, 
“আপনি কোনও দেবতা হইবেন ৷” আকাঁতিতেই তাহার উৎকর্ষ সূচিত 
হওয়ায় ব্রাহ্মণ সাবনয়ে গুণশর্মাকে পুনরায় প্রশ্ন কাঁরল, “আপনি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া কোন্‌ দেশ এবং কোন্‌ বংশ অলক্ৰৃত করিয়াছেন? আপনার 
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নাম কি এবং আপনি কি প্রকারে এত প্রকার 'বিদ্যাশিক্ষা কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছেন £' এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মা তাহাকে বালল-- 


গুণশর্মার পিতা আঁদত্যশর্মার কাহিনী 


উজ্জীয়নী নগরীতে আদিত্যশমণ নামক জনৈক ব্রাঙ্মণপনুত্র বাস কারিত। 
বাল্যকালে তাহার 'পিতৃবয়োগ হইলে তাহার মাতাও পাঁতর সাঁহত অগ্নিতে 
প্রবেশ কারয়াছলেন । আদিত্যশমা তখন সেই নগরাতেই মাতুলালয়ে অবস্থান 
করিয়া বেদে, শাস্ত্রে এবং কলায় পারদার্শতা লাভ কাঁরয়া বদ্যাণক্ষান্তে 
যখন জপব্রতে নিরত ছিল তখন এক প্রৱাজকের সহিত তাহার সখ্যতা হইল । 
সে প্ররাজক কোন যক্ষিণীকে বশ কারবার নিমিত্ত আঁদত্যশর্মার সাহত 
শ্মশানে গমন করিয়া হোম সম্পাদন করিয়াছিল, তখন সুন্দরী রমণী 
পাঁরবৃতা সংসাজ্জতা জনৈক দিব্যাঙ্গনা স্বণ্ণীবমানে তাহার নিকট আ'বভর্ত 
হইয়া মধুর বচনে তাহাকে বালল, “হে প্রব্রাজিক, আম বিদযান্মালা নাদ্নী 
যক্ষিণী এবং ইহারা সকলেও যক্ষিণী, আমার সহচরাদগের মধ্য হইতে 
তোমায় রুচমত কোনও একজনকে পত্বীরুপে গ্রহণ কর । মন্ত্রবলে তোমার 
ইহাই লভ্য হইয়াছে । আমাকে প্রাপ্ত হইবার পণন্ত্র এখনও তোমার 
অবিজ্ঞাত। সেই মন্ত্র ব্যতীত আমাকে লাভ করা যায় না। তুমি আর 
বৃথা কষ্ট কাঁরও না ৷” (১৫৩-১৬৭) যক্ষিণী এই কথা বলিলে প্রত্রাজক 
সম্মত হইয়া তাহার অননুচরাঁদিগের মধ্য হইতে একজন যাঁক্ষণীকে মনোনীত 
কারল। তখন বিদয্ুন্মালা অন্তাঁহতা হইলে আঁদত্যবরাঁ, প্রত্রাজক যে 
যক্ষিণীকে লাভ করিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বদ্যুন্মালা 
হইতেও কোন উত্তমা যক্ষিণী আছে কি?” তখন যাক্ষণী উত্তর কাঁরল 
“হে সুন্দর, আছে । বিদ্যন্মালা, চন্দ্রলেখা এবং তৃতীয়া সুলোচনা 
ইহারাই যাক্ষিণীদগের মধ্যে সববোত্রমা, ইহাদিগের মধ্যে অবশ্য স:লোচনাই 
সবশ্রেষ্তা |” এই কথা বলিয়া যথাকালে পুনরাগমন করিতে প্রাতশ্রুত 
হইয়া যক্ষিণী অন্তাহ'তা হইলে প্রব্রাজক ও আদিত্যশর্মার সহত 
স্বালয়ে গমন কারল। সেই যক্ষিণী প্রাতাদন যথাকালে প্রব্রাজকের 
{নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভীম্ট বস্তু প্রদান কারত। একদিন 
ভিক্ষার মুখে আঁদত্যশর্মা যাক্ষণীকে জিজ্ঞাসা কারল, “সুলোচনাকে 
আরুষ্ট কারবার উপযুক্ত মন্ত্র কাহার জানা আছে?” যাঁক্ষণীও ভিক্ষু 
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প্রমদখাৎ তাহাকে বার্তা প্রেরণ করিল, “দক্ষিণাপথে জম্বুবন নামক স্থানে 
বেণনদীর তারে বিষ্গ্প্ড নামক এক ভিক্ষু তাঁহার আবাস নিমণণ 
কারয়াছেন। তিনি ভিক্ষদগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই মন্ত্র তিনি 
সাবস্তারে জ্ঞাত আছেন।” যাঁক্ষণীর নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়া 
আদিত্যশমণ কুতহলবশতঃ সেই দেশে গমন করিলে ভিক্ষ:ও প্রশীতবশতঃ 
তাহার অননসরণ কারল। তথায় অন্বেষণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষনুর সাক্ষাৎ 
লাভকরতঃ সে ক্রমান্বয়ে বর্ষন্য় তাহার পরিচর্যা করিল। (১৬৮-১৭৮) 
সংহদ প্রথম প্ররাজকের যাক্ষণীর সাহায্যে বথাকালে যথোপযুক্ত অলৌকিক 
উপচার সংগ্রহ করিয়া এ ভিক্ষ:কে প্রদান কারত। সেই বৌদ্ধ শ্রমণ সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে সমগ্র বিধানসহ ঈীপ্সত সুলোচনামন্তে দীক্ষিত কাঁরলে সে 
একটি নিজ'ন স্থানে গমন করিয়া এ প্রাপ্তমন্ত প্রয়োগকরতঃ যথাবাধ হোম 
সমাপ্ত করিল। তখন জগদাশ্চর্য রূপশািন? যাক্ষণণ সুলোচনা ব্যোমযানে 
তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, “হে মহাবীর ! আগমন কর ॥ যাঁদ 
আমা হইতে লক্ষমীর বরপনুত্, শন্ভচিহ্থোপেত, সর্বজ্ঞ, অপরাজেয় পুত্র লাভ 
'করিতে ইচ্ছা কর তবে ষণ্মাস আমাকে বিবাহ করিবে না” তাহার এই 
বাক্যে আদিতাশর্মা সম্মত হইলে সে তাহাকে বিমানযানে অলকাতে আনয়ন 
কাঁরল । সে সতত তাহার চক্ষুুর সম্মুখে অবস্থান কারত এবং আদিত্যশমণ 
এই প্রকারে ষ'মাস আঁসিধারাবং ব্রত পালন কারিলে লক্ষ স্বয়ং সমলোচনাকে 
'দিব্যাচারে আদিত্যশমণার হস্তে সম্প্রদান করিলেন । সমলোচনার গর্ভে আম 
সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রুপে জন্ম গ্রহণ কাঁরলে আমার সদ্‌গুণরাজি অবলোকন 
করিয়া পিতা আমার নাম গুশর্মা রাখিয়াছিলেন। তথায় আম মনিধর 
নামক এক যক্ষাধিপতির নিকট হইতে ক্রমে কলমে বেদাঁদ বিদ্যা এবং-কলা- 
বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছলাম ৷ 
অতঃপর একদা ইন্দ্র কুবেরের সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আগমন 
করিলে তত্রস্থ উপাবিষ্ট সকলে তাহাকে দেখামান্র দণ্ডায়মান হইলে বিধিবশে 
আমার পিতা আদিত্যশমণ অন্য কিছু চিন্তার নিমিত্ত অন্যমনস্ক থাকায় 
সসম্লমে দণ্ডায়মান না হওয়াতে ইন্দ্র বুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিলেন, 
“রে মু; তুই তোর স্বীয় মর্তলোকে গমন কর। তুই এই স্থানে বাস 
কারবার অনুপযুক্ত ।" (১৭১-১৯২) তখন সুলোচনা তাহার চরণপ্রান্তে 
পাঁতত হইয়া অনুনয় বিনয় করিলে ইন্দ্র বলিল, “তবে তাহাকে একাকণ মরতণ- 
ধামে গমন করিতে হইবে না, উহার পনুতও উহার সাঁহত গমন করুক, কারণ 
পন্ত পিতারই দ্বিতীয় সংস্করণ । আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে» এই 


পিসি 
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কথা বলিয়া ইন্দ্র শান্ত হইলেন । তখন আমার পতা উজ্জয়িনীতে আমার" 
মাতুলগৃহে আগমন কারলেন । মন;ষ্যের ভাগ্যে যাহা ঘাঁটবার তাহা অবশ্যই 
ঘটিবে। তথায় 'বাধবশে তথাকার ন্‌পাঁতর সাহত আমার 'মন্রতা হইল । 
পরে তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বাঁলতৌছ শ্রবণ কর ৷ 

এই কথা বলিয়া সে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অশোকবতা কি কাঁরয়াঁছল, 
রাজাই বা কি কারিয়াছিল, আমূল যুদ্ধ পর্যন্ত সেই বৃত্তান্ত তাহার 
নিকট নিবেদন করিল । সে তাহাকে বলিতে লাগিল, ীবপ্র, আম বিদেশে 
গমনার্থ পলায়ন করিয়াছি এবং পথে পর্যটন কারতে কাঁরতে আপনার সাঁহত 
সাক্ষাৎ হইল ৷” ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া গণশমাকে বালল, “এই প্রকারে, 
দেব, আপনার সাঁহত আমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে । আমার 
গৃহে আগমন করুন । আমার নাম অধ্নিদত্ত এবং এই অগ্রহার নৃ্‌পাঁত 
আমাকে দান করিয়াছেন । এই স্থানে শান্তচিত্তে বাস করুন 1” এই কথা 
বলিয়া আঁণ্নদত্ত গুণশর্মাকে তাহার গৃহে আনয়ন করিল । এই সরম্গৃহে 
অনেক গো, মহিষ, এবং অশ্বাঁদ ছিল । আঁতাঁথকে স্নান, অঙ্গরাগ, বদ্্, 
অলদ্কার এবং নানাবিধ খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন কাঁরয়া অঙ্গাঁচহথাঁদ দেখাইবার 
ছলে দেববাঞ্চিত সৌন্দর্যশালিনী কন্যা সমন্দরীকে তাহার সমীপে আনয়ন 
করিল। তাহার অতুলনীয় রূপ অবলোকন কাঁরয়া গুণশর্মা অখ্নিদত্তকে 
বাঁলল, “ইহার সপত্নী থাকবে । ইহার নাঁসকাতে তিল আছে সুতরাং 
ইহার বক্ষেও দ্বিতীয় একটি তল থাকবার কথা এবং দু ইস্থানে তিল 
থাকিলে লোকমতে এই রুপই ভাগ্য হইয়া থাকে ।” তখন পন্রাদেশে ভাতা 
তাহার বক্ষ উন্মুস্ত করলে তথায় একটি তল দচ্ট হইল । (১৯৩-২০৬) 

আঁখ্নদত্ত সাঁবস্ময়ে বালল, “আপাঁন সর্বজ্ঞ। কিন্তু উহার এই তিল 
আমাদের পক্ষে শুভসচক । পতি সৌভাগ্যশালী হইলে পত্নীর অনেক 
সপত্বী থাকে । দরিদ্র ব্যন্তি একজনেরই ভরণপোষণ করিতে কণ্ট বরণ করে,. 
বহু জনের ভরণপোষণের কথা ত উঠিতেই পারে না।” গন্ণশম এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া উত্তর করিল, “আপনি যাহা বাঁলতেছেন তাহা সত্য বলিয়া বোধ 
হইতেছে । এই প্রকার সুলক্ষণয)ুন্তার {ক প্রকারে দুর্ভাগ্য হইবে?” সে 
এই কথা বাঁললে কথা প্রসঙ্গে আশ্নদত্ত তাহাকে তল ও অন্যান্য চিহ্ছাঁদ 
সম্বন্ধে প্রণন করিলে সে পঢুরুষ ও স্ত্রীলোকের বাভিন্ন অঙ্গের তিল চিহ্যাদর: 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিল ৷ 

চকোরী যেরূপ চন্দ্রকে পান করিতে উৎসুক হয় গুণশর্মাকে দর্শন মাত্রই 
সুন্দরী নয়ন দ্বারা তাহাকে পান কারবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছিল ॥ 
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আগ্নদত্ত তখন গুণশমণকে একান্তে বলিল, “হে মহাভাগ, আপনার হস্তে 
আমার কন্যা সন্দরীকে সমর্পন করিতে ইচ্ছা কার । বিদেশে গমন না কাঁরয়া 
সুখে স্বচ্ছন্দে আমার কাছেই বাস করুন|” গুণশমণ এই কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে বাঁলল, “এইরূপ হইলে আম সুখীই হইতাম । মিথ্যাদোষে রাজার 
অবমাননাবাহুতে জ্বালত হইয়া আমার সুখ নাই। সুন্দরী রমণী, চন্দ্রের 
উদয়, এবং বাঁণার পঞ্চম ধ্বান সংখাব্যন্তর হযোৎপাদন করে, কিন্তু দুঃখাঁর 
পক্ষে ইহা অসহ্য যাতনাদায়ক। যে নার দ্বেচছায় প্রেমাসন্ত হইয়া বিবাহ 
করে সে সাধবী থাকে, ব্যাভিচারণী হয় না। কিন্তু যে নারী তাহার ইচ্ছার 
বিরদ্ধে পিতার আদেশে 'ববাহ করে সে অশোকবতাঁর মত হয়, উপরন্তু 
উজ্জয়িনী এই স্থানের সান্নিকটে। আমার গাঁতাবাঁধ জ্ঞাত হইয়া নৃপাঁত 
আমার উপর উপদ্রব করিতে পারে, আমি তাঁথ‘ভরমণ দ্বারা জন্মাবাধ অজিত 
পাপস্থালন করিয়া অবশেষে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিব ।» 
(২০৭-২১৮) সে এই কথা বলিলে অগ্নিদত্ত সহাস্যে উত্তর করিল, “আপনার 
মত ব্যান্তও যাঁদ এই প্রকার মোহগ্রস্ত হন তবে অন্যদের নিকট হইতে ক 
আশা করা যাইতে পারে? ম:টের অবমাননায় আপনার ন্যায় মহদাশয় ব্যাক্তি 
কেন 'বরন্ত হইবে ? আকাশে প্রাক্ষিপ্ত কদম প্রক্ষেপকের মস্তকেই পাঁতত 
হয়। নপাঁত অচিরেই তাহার আবিবেচনার ফলভোগ করিবে, কারণ 
আঁবিবেচক মোহান্ধের সৌভাগ্য দশঘণদন স্থায়ণ হয় না। অধিকন্তু 
অশোকবতাঁর মত নারীর আচরণ দ:ণ্টে আপনি বাঁতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু 
আপানি ত লক্ষমণ-আভিজ্ঞ, সাধ্বীরমণণর দর্শন লাভ করিয়া আপনার হৃদয়েক 
শ্রদ্ধার উদয় হয় না? আপনি যে স্থানে আছেন, উজ্জায়নী যাঁদও তাহার 
সমীপবতাঁ” তথাপি আপনার এই স্থানে অবস্থিত যাহাতে কেহ জ্ঞাত হইতে 
না সম হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করব । আপনি যদি তীথ-ভ্রমণাকাত্ক্ষণ 
হইয়া থাকেন তবে আমি বলিব যে শাস্রমতে বেদোস্ত আচরণ করিয়া যে: 
ব্যক্তি সুখী হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যন্তিরা তাহার নিমিত্তই উহার বিধান করিয়াছেন । 
কিন্তু ব্রত ও জপাদি দ্বারা দেবতা, িতৃপরুষ এবং অগ্নির উপাসনা 
কাঁরলে গৃহে থাকিয়াই যদি পদ্য লাভ হয় তবে তথ ভ্রমণের কি প্রয়োজন ? 
তাঁথ্যান্রী, বাহ: যাহার উপাধান, ভুমি যাহার শয্যা, ভিক্ষান্নে যে জীবনধারণ 
করে, বারি যাহার একমাত্র পানীয় সে মুনির সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলেও 
তাহার ক্লেণ অপনোদন হয় না। আপনি যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন তাহাও অসমাঁচান, কারণ আত্মঘাতী পরলোকে ইহলোক অপেক্ষাও 
অধিকতর ক্লেশ ভোগ করে। আপনার মত যুবক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই- 
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প্রকার দুদ্কর্ম করা অনুচিত। নিজেই বিচার করুন । আমি আপনাকে 
যাহা বাঁলতোছি তাহাই আপনার অবশ্য কর্তব্য । আমি আপনার নিমিত্ত এই 
স্থানে একটি জুরম্য বৃহৎ গৃহ িমণি কারব । সান্দরীকে বিবাহ কাঁরয়া 
সুখে বাস কারবেন |” আঁগ্নদত্ত কর্তৃক এইরুপে প্রবোধত হইলে গুণশম 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বালল, “আপনার প্রস্তাবে সম্মত 
হইলাম, সুন্দরীর মত ভাষাকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু 
আমার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার কন্যাকে বাহ 
কারব না। এ অরুতজ্ঞ নরপাতির উপর প্রাতশোধ গ্রহণার্থ আম দঢব্রত 
হইয়া কোন দেবতার তপস্যা কারব |” সে এই কথা বললে আগ্নদত্ত 
হস্টচিত্তে সম্মত হইল এবং গুণশর্মাও সেই রজনী সুখে আতবাহিত 
করিল। পরাদবস আঁগ্নদত্ত গুণশম্ণর সুখ বিধান নিমিত্ত “পাতাল 
বসাত’ নামক একটি গৃহ নির্মাণ কারল। তথায় অবস্থান করিতে কাঁরতে 
গুণশমণ অগ্নিদত্তকে বলিল, “আমাকে বল;ন আমি ব্রতাচরণপনর্বক কোন্‌ 
বরদাতা দেবকে কি মন্ত্রে উপাসনা কাঁরব ?” বাঁরবর এই কথা বলিলে 
আঁ্নিদত্ প্রত্যুত্তর করিল, “আমাকে গুরুদেব দ্বামিকুমার উপাসনার মন্ত্র 
শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্বারা দেবসেনাপাঁতর আরাধনা করুন । এই তারকাসুর- 
শত্রুর জন্মের নিমিত্ত শত্ু-পীড়ত দেবতারা কামদেবকে শিবের নিমিত্ত 
প্রেরণ করিয়াছলেন এবং শিব কর্তৃক কামদেব ভস্মীভূত হইয়া মনাসজ 
হইয়াছলেন। ইহার জন্ম সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মত আছে । শিব হইতে, 
আঁগন অথবা অগ্নিকুণ্ড হইতে, শরবন হইতে অথবা ক্াত্তকাদিগের হইতে, 
ইনি উৎপন্ন হইয়াঁছলেন এবং জান্মবামাত্রই তাঁহার দঃগ্প্রধর্য তেজোরাশি 
দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে নত করিয়া দুজে'য় তারকাসুরকে বধ কারয়াছন।৮ 
(২১৯-২৪০ ) গঢ়ণশর্মা নিয়ত ব্রতদ্বারা সুন্দরী কর্তৃক সেবিত হইয়া 
জ্কন্দদেবের উপাসনা কাঁরলে, দেব ষড়ানন স্বমতিতে তাহার নিকট আগমন 
করিয়া বাললেন, “বৎস, আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর" ( এই 
স্থানে একট শ্লোক লুপ্ত )-*'তোমার ধনকোষ অক্ষয় হইবে এবং অপ্রাতহত 
গাঁততে মহাসেনকে জয় করিয়া, হে পুত্র, তুমি পৃথিবী শাসন কাঁরবে 1” 
এই মহদ্বর প্রদানপুর্বক স্কন্দ অন্তত হইলেন এবং গুণশমণ অক্ষয় কোষ 
লাভ করল । অতঃপর সেই বিজয়ী বীর স্বমাহমোচিত এ*বষে” বথাবধি 
শবপ্র আঁ্নদত্তের 'কন্যাকে বিবাহ করিল । সেই রূপবতী স্ন্দরী তাহার 
ভাবী সমৃদ্ধির মহীতমিতী লক্ষ্মীর ন্যায় দিনে দিনে তাহার প্রতি আরও 
অনুরন্ত হইতে লাগল । অক্ষয় কোষের সাহায্যে বহ অশ্ব, গজ এবং 
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পদাতিক সংগ্রহ কাঁরয়া দানাঁদ দ্বারা আঁখল নৃপাঁতাঁদগকে তাহার ধ্বজের 
তলে সমবেত করিয়া তাহাদের রুতজ্ঞতা অনিকরতঃ তাহাদের সৈন্য দ্বারা 
প্‌খথিবা জয় করিল । তখন সে প্রজাঁদগের নিকট অশোকবতার অসতীত্বের 
কাহিনী প্রকাশ করিয়া মহাসেনকে যুদ্ধে পরাজিত কারিল এবং তাহাকে 
[সিংহাসন চ্যত করিয়া পাঁথবীর রাজত্ব লাভ করিল । সম্রাট গৃণশমণ 
স্দন্দরী ব্যতীত আরও অনেক রাজকন্যা বিবাহ করিল । তাহার আদেশ 
সমব্দ্রতীর পর্যন্ত মান্য হইয়াছিল, এবং মহিষী সুন্দরীর সাঁহত সে বহুকাল 
হৃদয় পূর্ণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিল । 
এই প্রকারে মড়তাবশতঃ ন্‌পাঁত মহাসেন মনয্য্যচারত্র বিচার করিতে 
অপারগ হইয়া অচিরে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল এবং ধার গুণশর্মা একমাত্র স্বীয় 
ধৈর্যের সহায়তায় {বিপুল খাদ্ধি অর্জন করিয়াছিল । 
মন্ত্রী বীতভীতর মূখ হইতে রজনীতে এই মহাসাহপিক কাহনী 
শ্রবণ করিয়া বীর নূপাঁত সং্ধপ্রভ সমরসাগর পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া 
উৎসাহিত হইল এবং অচিরে 'নাদ্রিত হইল ॥ (২৪১-২৫২) 
ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বরচিত 
কথাসাঁরং সাগরের সংর্যপ্রভ লম্বকের ষণ্ঠতরগ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা_-২৫২ 
ক্রমিক সংখ্যা--৮৭২৩ 


সপ্তম তরঙ্গ 


অতঃপর সং্য্রভ এবং তাহার মান্ত্রগণ প্রাতঃকালে গাত্রোখানপ:বক দানব 
এবং তাহাঁদগের মিন্তবর্গের সৈন্যবাহিনীর সাঁহত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল । 
শ্রুতশমাঁ এবং সমস্ত বিদ্যাধর সৈন্যপরিবৃত হইয়া তথায় আগমন কাঁরল এবং 
নিখিল দেবাসুরাদিও রণ দর্শনে আগত হইল ।. উভয়পক্ষই অর্ধচন্দ্রব্হ 
নম্ণাণ কাঁরলে তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল । পক্ষযান্ত দ্রুতগামী 
শরসমূহ পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে কাঁত'ত হইতে লাগিল এবং কোষ হইতে 
নিচ্কাষত সুদীৰ্ঘ খডগলতাসমূহ শোণিত পান করিয়া ইতস্ততঃ সপ্তরণ 
করাতে কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় প্রতীয়মান হইল । রণক্ষেত্রকে একটি 
বিশাল সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছিল-_বারদিগের আনন মনে হইল বেন 
িকসিত পদ্ম। তাহাদের উপর চত্রবাক বলাকার ন্যায় চক্র পতিত হইয়া 
যেন রাজহংসাঁদগকে বধ কারিতোছিল । উধের্ এবং নিম্নে যোদ্ধাঁদগের 
ছন্নমস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়াতে মনে হইল যেন রণক্ষেত্রে যম আত্মতুণ্টির 'নামত্ত 
কন্দুকক্লীড়া কারতেছে। শোণিতবিন্দ; দ্বারা ধৌত হইয়া ধীলর অন্ধকার 
আগত হইলে মহারাথবৃন্দ ভীষণ দ্বন্দৰযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সংযপ্রভ 
শ্রাতবমরি সহিত, প্রভাস দামোদরের সহিত সিদ্ধার্থ মহোৎপাতের সাঁহত, 
প্রহস্ত ব্রহ্মগুঞ্চের সাহত, বাঁতভী সঙ্গমের সাহত, প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রগপ্তের সাহত, 
প্রিয়*কর আক্রমের সাহত, সর্বদমন আঁতবলের সাঁহত, কুন্দুরকুমার ধূরন্ধরের 
সাহত, এবং অন্যান্য মহারথীরা পরস্পরের সাঁহত যূদ্ধ কাঁরতে 
লাগল । (১-১২) 

প্রথমে মহোৎপাত দ্বীয় শরদ্বারা ?সদ্ধার্থের বাণ প্রাতহত কারল এবং 
তাহার কোদণ্ড ভগ্ন করিয়া তাহার অশ্ববৃন্দ ও সারঘিকে বধ করিল । 
সিদ্ধার্থ বিরথ হইয়া সক্কোধে একটি বিরাট লৌহ মুদ্গরাঘাতে মহোৎপাতের 
রথ এবং অশ্ব চূর্ণ-বিচ্ণ কারল। তখন পাদচারী [সিদ্ধার্থ পাদচারী 
মহোৎপাতকে বাহ্যুদ্ধে ভূপাতিত করিল। যখন সে তাহাকে 'নিম্পিষ্ট 
কাঁরতে উদ্যত হইল তখন মহোৎপাতের পিতা ভগপাত্র মহোৎপাতকে রক্ষা 
কাঁরতে অগ্রসর হইলে মহোৎপাত আকাশে উজ্ডীন হইয়া রণক্ষেত্র পারত্যাগ 
কারল। প্রহস্ত এবং ব্রক্ষগৃপ্ত পরস্পরের রথ ভগ্ন করিয়া নানাপ্রকার 
কৌশল প্রদর্শনকরতঃ খড়গদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল । এই খড়াযুদ্ধের 
সময় প্রহস্ত ব্ৰহ্মগ:প্তের ঢাল 'দ্বধাবিভন্ত কারা কৌশলপ[বক আঘাত করিয়া 
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তাহাকে ভূপাতিত করিল। ভূমিতলে পাঁতিত হইলে সে যখন তাহার 
শিরচ্ছেদ কাঁরতে উদ্যত হইল তখন দূর হইতে তাহার পতা ব্রহ্মা স্বয়ং 
সহ্কেত দ্বারা বারণ কাঁরলে দানবেরা দেবগণকে উপহাস করিয়া বালল, 
“তোমরা দেবতারা তোমাদের পঢ়ত্রাদগকে রক্ষা করিতে আপসয়াছ, সংগ্রাম- 
দর্শন কাঁরতে আগমন কর নাই ।» ইতোমধ্যে বীঁতভয় সংক্রামের ধনুক 
দ্বিধাবিভন্ত করিয়া তাহার সারাথকে বধকরতঃ প্রদ্যম্নাস্তে সংক্রমের হৃদয় 
বিদ্ধ করিল এবং প্রজ্ঞাঢ্য ও চন্দ্রগ্প্ত উভয়ে বিরথ হইয়া পাদচারী খড়াযুদ্ধে 
প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রগুগ্চকে িরচ্ছেদ কয়া বধ কাঁরল। পাত্রকে নিহত 
দেখিয়া স্বয়ং চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্ঞাচোর সাহত সমান 'িরুমে যুদ্ধ করতে 
লাগিলেন । বিরথ 'প্রয়ংকর বিরথ আক্রমের সাঁহত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে 
খডোর এক আঘাতে দ্বিধা ভক্ত করিল। সর্বদমন তাহার ধনুক ভঙ্গ 
হইলে অক্কুশাঘাতে আতিবলকে বক্ষে আঘাত করিয়া অনায়াসে বধ 
কারল। (১৩-২৫) 

শাস্বযদ্ধে কুঞ্জরকুমার ধুরম্ধরকে বারংবার 'বিরথ কাঁরলে বিক্ুমশান্ 
তাহার নিমিত্ত অন্য রথ আনয়ন কাঁরত এবং শদ্তে শদ্তে যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে বহ সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল । তখন কুঞ্জরকুমার ধাবিত 
হইয়া একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড নিক্ষেপকরতঃ বিক্রমশান্তর রথ চূর্ণ কাঁরলে 
সেই শিলাখণ্ডদ্বারাই সে ধুরম্ধরকৈ বধ চূ্ণ-বিচূর্ণ করিল ।....( এই 
স্থানে গ্রন্থান্তরে একটি শ্লোক ল:প্ত বলিয়া চিহ্নিত ).... | শ্রুতশমণার 
সাহত য:দ্ধসময়ে ক্রুদ্ধ সযপ্রভ বিরোচনকে নিহত দেখিয়া দমকে একটি 
শরাঘাতে বধ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীদ্বয় রণা*্গনে অবতরণ 
কারলে সুনীথ শরক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
দ্থরবাদ্ধ শক্তি দ্বারা পরাক্রমকে বধ কাঁরিলে যখন অষ্ট বসুগণ তাহার 
মৃত্যুতে ক্রোধান্বিত হইয়া আগমন করিল, তখন সে তাহাদের সাঁহত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। প্রভাস দ্বয়ং দামোদরের সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে ভাসকে 
বিরত দেখিয়া মদ্দনকে এক শরাঘাতে হত্যা করিল। দানব প্রকম্পণ 
শস্তষবদ্ধে তৈজঃপ্রভকে বধ কাঁরলে তাহার মৃত্যুতে অশ্নদেব ক্রুদ্ধ হইয়া 
অগ্রসর হইলে তাহার সাহত যুদ্ধ করিয়াছিল । ধুমকেতু রণে যমদংগ্টুকে 
বধ করিয়া ক্রুদ্ধ যমের সাঁহত মহাযুদ্ধ কারয়াছিল। সংহদং্ট্র শিলাদ্বারা 
সরোষণকে হত্যা করিলে তাহার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ নারিত্তির সাহত যুদ্ধ 
কাঁরয়াছিল । কালচক্র চক্র দ্বারা বায়ুবলকে দ্বিধা বিভন্ত করিলে ক্রুদ্ধ 
বায়নর সহিত তাহাকে বুদ্ধ :কাঁরতে হইয়াছল। - কুবেরদত্ত শত্রুর মোহ 
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উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সপ পৰি, বক্ষ, গড়ার, বজ, এবং অগ্নির রূপ 
ধারণ করিলে মহাময় তাহাকে বধ করিয়াছিল এবং কুবের ইহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহার সাঁহত যুদ্ধ করিয়াছিল ; এই প্রকারে দেবগণ তাহাদের 
পাত্রবধজনিত ক্রোধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং নর ও দানবেরা মধ্যে মধ্যে 
অগ্রসর হইয়া অন্যান্য বিদ্যাধরাধিপগণকে বধ করিয়াছিল । 

এদিকে প্রভাস ও দামোদরের মধ্যে অনবরত অদ্ব নিক্ষেপ দ্বারা প্রবল 
বদ্ধ আরম্ভ হইলে দামোদরের কোদণ্ড চূু্ণ-বিচ্ণ হইল এবং সারাঁথ হত 
হওয়া সত্বেও সে রথরশ্মি ক্বহস্তে ধারণপু্বক অন্য ধনক দ্বারা যুদ্ধ 
করিতে থাকল । (২৫-৪৯) ব্রহ্মা তাহাকে প্রশংসা কাঁরলে দেবেন্দ্র তাহাকে 
বলিলেন, “ভগবন যে যুদ্ধে পরাস্ত হইতেছে তাহাকে আপনি সাধুবাদ 
প্রদান করিতেছেন কেন?” ব্রহ্মা তখন উত্তর করিলেন, “প্রভাসের সহিত 
যে এতক্ষণ রণ কারতেছে তাহার প্রতি আমি প্রত হইব না কেন ? বিষ্ণুর 
অংশসদ্ভত দামোদর ব্যতীত অন্য কাহার এই প্রকার শক্তি আছে? সমস্ত 
দেবতারা একত্র হইলেও প্রভাসের সমকক্ষ হইবে না। অসুর নমনচি, 
যাহাকে বধ কাঁরতে দেবতাদিগের এই কণ্ট হইয়াছিল, সেই সবসময় 
প্রবলর,পে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া সম্প্রাত ভাসপূত্র অপরাজেয় প্রভাস নামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাসও পূবর্জন্মে প্রবল পরাক্রান্ত অসুর 
কালনোম ছিল যে, পরে হিরণ্যকশিপ্‌ এবং কপিঞ্জল হইয়াছিল। 'সযপ্রভ 
হইতেছে সঃমুণ্ডীক নামক অসুর এবং পে যাহাকে হিরণ্যাক্ষ অসুর 
বলা হইত সেই অধুনা সংঃনাথ। প্রহস্তাদিও দৈত্য এবং দানব । 
তোমা কতৃকি হত হইয়া অসংরাঁদগের এই জন্মে এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে 
দৃচ্টে ময়াদ অসুরেরা উহাদিগের পক্ষাবলম্বন কারয়াছে । সযপ্রভাদি 
কর্তৃক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে শিবের প্রসাদে বাল বন্ধনম;ন্ত হইয়া হেথায় 
আগমন কাঁরয়াছে দেখ ! কিন্তু সে তাহার 'সংকজ্পে অটল হইয়া পাতালে 
সধখে আছে এবং শাসনকাল সমাপ্ত হইলে সে ইন্দ্র হইবে। ইহাদের 
সকলেই শিবের অন:ুগৃহীত, সতরাং এখন তোমার জয় হইবার সময় নয়, : 
শতরদাঁদগের সাঁহত সন্ধি স্থাপন কর।» কমলাসন ব্ৰহ্মা যখন দেবরাজকে 
এই কথা বলিতেছিলেন তখন প্রভাস পাশঃপত অন্ত নিক্ষেপ করিলে এ 
সবরধিবংসকারী ভাষণ অস্ত্র নিমন্ত দেখিয়া বিষ্ণুও পদুত্রের সাহায্যার্থে 
তাহার স:দর্শন চক্র প্রেরণ কাঁরলেন। এ দিব্য অন্বদ্বয় মতিধারণপুর্বক - 
রণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিজগং অচিরাৎ সবপ্রাণীর ধরংসভয়ে ভাত হইল । 
তখন হরি প্রভাসকে বলিলেন, “তুমি তোমার অস্ত্র সংবরণ কর, আমিও 
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আমার অন্তর সংবরণ করিতেছি ।” তখন প্রভাস প্রত্যুত্তর করিল, “আমার 
অন্ত বৃথা নিাক্ষপ্ত হয় নাই। দামোদর প্‌্ঠপ্রদর্শন . কারয়া যুদ্ধে 
বরত হইলে আম আমার অস্ত সংবরণ কারব।” প্রভাস এই কথা 
বাঁললে বষ্ উত্তর কারলেন, “তবে তুমিও আমার চক্রের মান রক্ষা 
কর। আমাদের উভয়ের অস্বুই যেন িফল না হয়।” 'বষ্টু এই কথা 
বললে কৌশলজ্ঞ কালা প্রভাস বালল, “আপনার চক্র আমার রথ ধ্বংস 
করুক ।৮” (৪৩-৬০) বিষ; সম্মত হইয়া দামোদরকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
কাঁরলেন এবং প্রভাস তাহার অস্ত্র সংবরণ কাঁরলে বিষ্ণুর চু তাহার 
রথোপাঁর পাঁতিত হইল । তখন সে অন্য রথে আরোহণপুবকি সংযপ্রভের 
ধনকট গমন কাঁরল এবং দামোদরও শ্রুতশমাঁর নিকট প্রস্থান কাঁরল । 

ইন্দ্রের পূত্র হওয়াতে দর্পিত শ্রুতশমরি সাঁহত সর্যপ্রভের তখন 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রুতশর্মা যে যে অস্ত প্রয়োগ করিল 
সূ্ষপ্রভ প্রতি-অদ্ত্রবলে সে সমস্তই প্রতিহত কারল। শ্রুতপ্রভ-সষ্ট মায়া 
স্য্রভ প্রাত-মায়া দ্বারা নিরারত কারল। তখন শ্রুতশর্মা আতিণয় 
রুদ্ধ হইয়া ্রক্ষান্্ নিক্ষেপ করিলে সর্যপ্রভও পাশ পত অন্ন প্রয়েগ 
করিল। মহাবলশালী পাশুপত অন্ত বহ্মাস্তরকে নিরোধ করিয়া অপ্রাতিরুদ্ধ 
হওয়াতে যখন শ্রুতশর্মাকে অভিভূত কারিতে উদ্যত হইল, তখন ইন্দ্রাদ 
লোকপালসমূহ সক্বোধে বজ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য আয়ুধ নিক্ষেপ 
করিলে পাশুপত অস্ত্র তাহাদিগকে পরাস্ত কাঁরয়া শ্রুতশর্মাকে বধ কারবার 
ওৎসুক্যে উদ্জবল দীধ্িমান্‌ হইয়া উঠিল। তখন সর্প্রভ সেই মহান; 
পাশহপত অন্ত্রকে সাধুবাদ করিয়া শ্রনুতশর্মাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করিয়া 
তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ কাঁরল। (৬১-৭০) তখন 
দেবতারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে তথায় আগত দর্শক অস[রেরাও 
দেবতাদিগকে জয় কারবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল । শিব কর্তৃক প্রেরিত গণ 
বীরভদ্র আগমনকরতঃ ইন্দ্রাদি দেবতাকে শিবের এই আদেশ প্রদান কাঁরল, 
“তোমরা হেথায় দর্শকর্‌পে উপস্থিত হইয়াছিলে, তোমাদের যুদ্ধ কারবার 
{ক আঁধকার আছে? তোমরা মর্যাদা লঙ্ঘন কারলে নানাপ্রকার কুফল 
ফলিবে 1? এই বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া দেবতারা বাঁলল, “আমাদের সকলেরই 
হেথায় পত্র আছে। তাহাদের কেহ বা হত হইয়াছে, কেহ বা হত 
হইতে উদ্যত হইয়াছে । আমরা যুদ্ধ না কাঁরয়া ঠক প্রকারে থাকতে 
পার? অপত্যদ্নেহ দুরপনেয়, সুতরাং পন্ত্রদিগের হত্যাকারাঁদগের 
উপর যদি আমরা প্রাণপণে প্রাতাহংসা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কার তবে 
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তাহাতে ক অন্যায় থাকিতে পারে?” দেবতারা এই কথা বাঁললে 
বারভদ্র প্রস্থান করিল এবং তখন দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল । সুনীথ আঁ্বনীদ্বয়ের সহিত, প্রজ্ঞাচ্য চন্দ্রের সাঁহত, 
স্থিরবুদ্ধি বস;দিগের সাহত, কালচক্ বায়ুর সাহত, প্রকম্পন আঁশ্নির সাহত, 
সিংহদষ্ট্র 'নার্বাতর সাঁহত, প্রমথন বরণের সাহত, ধূমকেতু যমের 
সাহত, মহাম।য় কৃবেরের সহিত এবং অন্যান্য অসংরেরা অন্যান্য দেবতাদগের 
সাহত অস্ত্র এবং প্রত্যন্ত দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । সবশেষে কোন 
দেবতা প্রবল অস্ত নিক্ষেপ করিলে শম্ভু ক্রুদ্ধ হকার দ্বারা তৎক্ষণাৎ 
তাহার বিনাশ সাধন কাঁরতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৭৯-৮০) কুবের তাহার 
গদা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে শিব তাহাকে শান্ত করিয়া নিবাঁরত 
কারলেন এবং অন্যান্য দেবতারা তাহাদের অস্ত্র ভগ্ন হওয়াতে রণক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করিলেন। তখন ইন্দ্র সক্রোধে স্বয়ং সযপ্রভকে আক্রমণ 
করিয়া তাহার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ কাঁরলে সর্যপ্রভ সে সমস্তই অনায়াসে 
প্রাতহত কারয়া আকর্ণ আকর্ধণকরতঃ ইন্দ্রের প্রাত শত শত নারাচ নিক্ষেপ 
করিল। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কুলিশ গ্রহণ কাঁরলে শম্ভু তাহাও ধ্বংস 
কাঁরলেন। অতঃপর ইন্দ্র পষ্টঠপ্রদর্শনপুবক পলায়ন কাঁরলে নারায়ণ 
স্বয়ং কোটী মুখস দ্বারা প্রভাসকে আক্রমণ করিলেন। প্রভাস দ্বায় 
অ্তরদ্বারা এ সমস্ত অন্ত্রাঁদকে প্রতিহত করিতে থাকল ৷ অশ্ব হত হওয়ায় 
বিরথ হইলে সে অন্যরথে আরোহণপূবক দৈত্যারির সাহত সমানে যুদ্ধ 
কাঁরতে থাকিল। তখন নারায়ণ কুপিত হইয়া তাহার ঝুলন্ত চক্র নিক্ষেপ 
করিলে প্রভাস মন্ত্রপূত করিয়া দিব্য খড় প্রেরণ করল । এ দুই অন্তে 
যুদ্ধ হইতে থাকিলে চক্র ক্রমে ক্রমে খড়াকে পরাভূত কারতেছে দেখিয়া 
শিব ক্রুদ্ধ হকার কাঁরলে খড়গ এবং চক্র উভয় অস্ত্রই ধংস হইল । তখন 
সং্প্রভ জয়লাভ করাতে এবং শ্রতশর্ম বন্দী হওয়াতে অসুরেরা আনান্দত 
এবং দেবতারা বিষাদগ্রদ্ত হইল । দেবতারা শিবের স্তুতি এবং আরাধনা 
কাঁরলে আম্বকাপতি সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাঁদগকে আদেশ কারলেন, 
“সির্যেপ্রভকে যে বর প্রদান করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা 
কর। যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে তাহা অন্যথা হইবার নয়!» (৮১-৯২) 
দেবতারা বাঁললেন, “প্রভো ! তবে শ্রুতশমণর সম্বন্ধে আমরা যাহা 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছলাম তাহাও সিদ্ধ হউক। আমাদের পঢুত্রাদগকে হত্যা 
করিয়া আর যেন বংশ ক্ষয় না করা হয়।” তাহারা বিরত হইলে ভগবান 
শম্ভু তাহাদিগকে আদেশ কারলেন, “সাম্ধ স্থাঁপত হইলে তাহাই হইবে । 


৮৬ কথাসারৎসগর 


সন্ধির শর্ত হইতেছে এই--শ্রুতশম্ণ সানূচর স্ষপ্রভের নিকট প্রণত 
হউক। তদনন্তর আমরা উভয়ের মংগলের জন্য যাহা করতে হইবে তাহা 
বালব ৷? দেবতারা শিবের এই আদেশ অনুমোদন কাঁরয়া শ্রুতশমণাকে 
সর্ধপ্রভের নিকট প্রণত করাইল। তখন তাহারা শত্রুতা বর্জন কাঁরয়া 
পরস্পরে আলিংগনাবদ্ধ হইলে দেবতাসুরেরা বৈরিতা বর্জন কারয়া সান্ধ 
স্থাপন কারল। তখন দেবাসুরের সমক্ষে ভগবান শিব স্যপ্রভকে 
বাঁললেন, “তুমি দক্ষিণ অর্ধবেদীতে রাজত্ব কারবে এবং শ্রুতশমণকে 
উত্তর অর্ধবেদী প্রদান কারবে। বৎস! সত্বরই তুমি সমস্ত খেচর ও 
কিন্নরগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া চতুর্গুণ প্রাপ্ত হইবে । ইহা 
প্রাপ্ত হইলে তুমি দাক্ষিণ অর্ধবেদী শ্রীকুঞ্জরকুমারকে প্রদান করিবে । 
দুই পক্ষের যে যোদ্ধারা রণে নিহত হইয়াছে তাহারা অক্ষতদেহে 
পুনরুজ্জীবিত হইবে ।” এই কথা বলিয়া শিব অন্তর্ধান করিলে যুদ্ধে 
হত বারেরা অক্ষতদেহে যেন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল । ( ৯৩-১০২ ) 

তখন অরিন্দম স্যপ্রভ শিবের আদেশ 'শিরোধার্য কাঁরয়া পূর্বে একটি 
বস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে গমন কারল । তথায় পণ” রাজসভায় শ্রুতশর্মা আগত 
হইলে তাহাকে স্বীয় ?সংহাসনের অর্ধাংশে উপবেশন করাইল । প্রভাস প্রমূখ 
তাহার বয়স্যেরা এবং দামোদর প্রমুখ শ্রুতশর্মার বয়স্যেরা নৃপাঁতদ্বয়ের 
পার্শ্বে উপবেশন করিল । সুনীথ ও ময়াদ দানবগণ এবং বিদ্যাধরাধপগণ 
যথাকুমে উপাঁবন্ট হইল । প্রহনাদ প্রমুখ সগ্চপাতালের দৈত্যাধিপগণ এবং 
দানবেরা তথায় সাহনাদে উপাস্থত হইল । বৃহস্পাতকে অগ্রে স্থাপন 
কাঁরয়া ইন্দ্র লোকপালাঁদগের সাহত আগমন করিলেন । বিদ্যাধর সুমের; 
এবং সুবাসকুমারও উপস্থিত হইল ৷ দন; প্রমূখ কাশ্যপপত্বীরাও আগমন 
কাঁরল এবং ভ্‌তাসনে সং্প্রভের ভাষগিণও আগত হইল ॥ পরস্পরের 
প্রাতি প্রীতিমূলক আচার প্রদর্শনান্তে তাহারা উপবিষ্ট হইলে সিদ্ধ নাম্নী 
দনুর সখী দনুর পক্ষ হইতে বালল, “হে দেবাসুরগণ, দেবী দন; 
তোমাদিগকে বলিতেছেন, এই মিন্রসংসদে আমরা যেরূপ সংখগ্রাপ্ত হইয়াছ 
তাহা কি পূর্বে আর কখনও ভোগ করিয়াছি ? পরস্পরে আর ভাষণ 
দঃখপ্রদ রণে প্রবৃত্ত হইও না। হরণ্যাক্ষাঁদ জ্যেষ্ঠ অসুরগণ স্বর্গরাজ্য 
লাভার্থ যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারা গত হইয়াছেন । এখন ইন্দ্রই 
সরব্বজোচ্ঠ । সুতরাং শত্রুতার আর কি কারণ থাকতে পারে? 

পরস্পরের বোরতা বিসজ‘নকরতঃ সুখী হও, আমও হৃষ্ট হইব এবং 
জগতের সমৃদ্ধ হইবে ।” (১০৩-১১৫ ) সিদ্ধি প্রমুখাৎ পুজনীয়া দনুর 


সপ্তম তরঙ্গ ৮৭ 


এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির আননে দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরলে 
ব্‌হস্পাত তাঁহাকে বাললেল, “অস্মরাঁদগের বিরুদ্ধে দেবতাঁদিগের কোন 
অসুয়া নাই এবং তাহারা তাহাদের সাঁহত সখ্যতাস;ত্রে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত, 
যদ বি*বাসঘাতকের ন্যায় তাহাদের সাঁহত বোৌরতা না করে।” সরগদরু 
এই কথা বাঁললে দানবরাজ ময় বলিল, “যদ অসুরাঁদগের কোন বোরভাব 
থাকত তবে নম ইন্দ্রকে মৃতসঞ্জীবক উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন 
কেন ? প্রবল স্বীয়দেহ কি প্রকারে দেবতাঁদগের নিকট উৎসর্গ করিয়াছিলেন ? 
বাল ত্ৰিভুবন ‘বিষ্ণুকে প্রদান করিয়া কেন স্বয়ং কারাবরণ করিয়াছিল ? 
অয়োদেহ স্বীয় দেহ বিশ্বকর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন কেন? আম আর 
কত বালব? অসঃরেরা সতত উদার, তাহাঁদগের ক্ষতিসাধন না কাঁরলে 
তাহারা কাহারও 'বরুদ্ধে বৈরভাব পোষণ করে না।”  ময়াসুরের এই 
উীস্তর পর সিদ্ধি কিছু বাঁললে দেবাসুরেরা সাম্ধকরতঃ পরস্পরের 
কণ্ঠালিত্গন কাঁরল । 

ইতোমধ্যে জয়ানামক প্রতিহারী ভবানা-কর্তৃক প্রোরত হইয়া তথায় 
আগমন কাঁরলে সকলে তাহাকে সম্মাননা করিল । সে সংমেরুকে বলিল, 
“দুর্গাদেবী আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ কাঁরয়া তোমাকে তাহার এই 
আদেশ প্রদান কাঁরতে বাঁলয়াছেন, “তোমার কামচ:ড়ামণ নামা একট 
কুমারী কন্যা আছে। তাহাকে সত্বর সর্যপ্রভের হস্তে সম্প্রদান কর, সে 
আমার ভক্ত । জয়া এই কথা বাঁললে সমেরু তাহার নিকট প্রণত হইয়া 
বলিল, “আমি দঃগগাদেবীর আদেশ পালন কারব। আম অতিশয় 
অনুগৃহীত হইলাম ॥ ভগবান শম্ভুও বহুপনর্বে আমাকে এইপ্রকার কারতে 
আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন” (১১৬-১২৬) [মেরু জয়াকে এই কথা 
বললে জয়া সংযপ্রভকে বলিল, “কামচড়ামাণকে তুমি তোমার সকল 
ভার্ধাঁদগের উপরে স্থান দিবে এবং অন্যদের অপেক্ষা উহার প্রাত অধিক 
শদ্ধা প্রদর্শন কাঁরবে । দেবী গৌরী তোমার প্রাত সন্তুষ্ট হইয়া অদ্য 
এইরূপ আদেশ কাঁরয়াছেন।” স্ধপ্রভ কর্তৃক প্যাঁজত হইয়া এই কথা 
বাবার পর জয়া অন্তর্ধান করিল । সুমেরু সেইদিনই বিবাহের লগ্ন স্থির 
করিয়া তথায় বেদী প্রস্তুত কাঁরল । উহার স্তভ এবং ভীম সদরত্বুভূষত 
ছল যাহাদের রশ্মিমালার দঢ়্তিতে তত্রদ্থ বহিও যেন ম্লান হইয়াঁছল । 
তথায় সে তাহার কন্যাকে আনয়ন করিলে দেবাসরেরা যেন সতৃষ্ণ নয়নে 
তাহার রূপলাবণ্য পান কাঁরতে লাগল । তাহার সৌন্দর্য উমার ন্যায় 
ছিল। উহাতে আশ্চার্যান্বত হইবার কিছুই নাই কারণ পার্বতী যদি 


৮৮ কথা সারংসাগর 


হিমালয়ের কন্যা হইয়া থাকেন, কামচভামাণও সুমেরুর দুহিতা ছিল ॥ 
তখন বিবাহসন্রে শোভিত কাঁরয়া সুসষ্জত বেদীর উপর আরোহণ 
করানো হইলে দন: প্রভৃতি কর্তৃক কথ্কণালগ্রুত কামচ্‌ড়ামাঁণর পদ্মহস্ত 
সর্যপ্রভ ধারণ কারল। আঁগ্নতে প্রথম লাজমষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে জয়া 
আগমনকরতঃ ভবানী-প্রোরত অক্ষয় দিব্যমাল্য কামচ:ড়ামাণকে প্রদান কাঁরল 
এবং সুমের অমূল্য রত্মাদ ও এরাবতকুলসন্ভূত একটি উত্তম দিব্য হস্তী 
প্রদান কারল । দ্বিতীয়বার লাজ নিক্ষিপ্ত হইলে জয়া একটি রতুহার প্রদান 
কাঁরল যাহা কণ্ঠে লগ্ন থাকলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং মৃত্যু নিবারত হয় এবং 
সদমের; প্‌র্বাপেক্ষা দ্বিগুণ রত্বরাঁজ ও উচ্চৈঃশ্রবাবংশজাত একাঁটি অতুলনীয় 
ঘোটক প্রদান কারল। তৃতীয় লাজ ক্ষেপান্তে জয়া একটি একাবলী রতুহার 
প্রদান করিল যাহা কণ্ঠে ধারণ করিলে যৌবন ক্ষয়প্রাপ্চ হয় না এবং সুমের্‌ 
প্রথমবার যত রত্ব প্রদান করা হইয়াছিল তাহার ত্রিগুণ রত্ুরাঁজ ও সবসাপ্ধি- 
প্রদানকারী একটি দিব্য মৌন্তিক প্রদান করিয়াছিল । ( ১২৭-১৪০ ) 
উদ্বাহান্তে সুমেরদ তত্রাগত সর্বজনকে বলিল, “সুরাসূর, বিদ্যাধর 
এবং দেবমাতৃগণ ! আমি 'মস্তকোপাঁর বদ্ধাঞ্জাল হইয়া নিবেদন কারতোঁছ, 
আপনারা সকলে অনঃগ্রহপুর্বক অদ্য আমার গৃহে ভোজন কাঁরবেন 1” 
তাহারা সকলে যখন স.মেরর প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিল তখন নন্দী তথায় আগমনকরতঃ সর্বজন কর্তৃক অভ্য্থত হইয়া 
বলিল, “শিব আদেশ করিতেছেন যে অদ্য আপনারা সকলে তাহার ভন্ত 
সহমেরর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়া চিরকালের 'নমিত্ত পাঁরতৃপ্ত হউন ৷”? নন্দীর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে সম্মত হইলে 'বিনায়ক, মহাকাল এবং বাঁরভদ্রাদি 
কতৃক পরিচালিত হইয়া 'শিবপ্রোরত অসংখ্য গণ তথায় উপস্থিত হইল । 
তথায় তাহারা উপযুক্ত ভোজনবেদী প্রস্তুত করিলে আঁতাঁথাঁদগকে দেব, 
বিদ্যাধর এবং মনুষ্য_ পর্যায়ক্রমে উপাবিষ্ট করাইয়া বারভদ্র, মহাকাল, ভূঙ্গী 
ইত্যাদি দেবতাবর্গ তাহাদিগকে সমেরু কর্তৃক মায়াবলে আনীত ভোজ্য- 
দ্রব্যাদি পাঁরবেশন করিয়াছিল । অন্যান্য ভোজান্রব্য শিবকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
কামধেনু প্রদান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক অতিথির প্রাত তাহার মযদানুরূপ 
আচরণ করা হইয়াছিল । অতঃপর সমবেত সংগীতান,ষ্ঠানে সরাত্গনাগণ 
অপরূপ নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত বিদ্যাধর বান্দগণ সোৎসাহে 
যোগদান করিয়াছিল । ভোজনান্তে নন্দী প্রভাতি তাহাদের সকলকে 
দিব্যমাল্য, বন এবং অলক্কারাদ প্রদানপর্বক সম্মান করিলে দেবাদি, 
গণাধিপাতিগণ এবং নন্দী প্রভৃতি গণাঁদগের সহিত যথা হইতে আগমন 
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করিয়াছিল তথায় প্রস্থান কারল। ( ১৪১-১৫২ ) দেবাসুরেরা, তাহাদের 
মাতৃগণ এবং সানুচর শ্রুতশমা ও সুমেরুর নিকট হইতে বদায়গ্রহণপন্বক 
স্বস্থানে প্রস্থান কারল । সর্ধপ্রভ এবং তাহার পত্নী পূর্বে পারণীতা বধূ 
এবং বয়স্যাদগের সাহত 'বিমানযানে অগ্রে সুমেরুর তপোবনে ‘গমন করিল 
এবং ভাতা রত্বপ্রভ এবং নৃপাঁতিদিগের নিকট স্বীয় সাফল্যের বাত” প্রদানার্থ 
সখা হ্ষ'কে প্রেরণ কারল। 'দিবসান্তে সে পত্নী কামচড়ামাণর সুগঠিত 
রত্বপর্য্ক-সমন্বিত বাসরগৃহে প্রবেশ কাঁরয়া প্রগাঢ় আলিংগনপূবক 
দশনক্ষতাদির দ্বারা নবোঢ়ার লঙ্জা অপনোদনকরতঃ অনাস্বাদত আনন্দ 
উপভোগ করিয়া ভার্যার মনোরঞ্জনার্থে বালল, “অন্য রমণীরা আমার বাহরে 
বাস করে কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ে অবদ্থান কর ।” প্রিয়ার আলগ্গনাবদ্ধ 
হইয়া সুখের রজনী যাপন করলে তাহার নিদ্রার সাহত যামিনীরও অবসান 
হইল। ( ১৫৩-১৬০ ) 

প্রাতঃকালে সূ্ধপ্রভ গাব্রোখানপূবক একত্রে তাহার মহিষীদিগকে 
সম্ভাষণ করিতে গমন কাঁরলে যখন তাহারা 'স্নগ্ধমধুর সলঙ্জ বকোন্তি 
দ্বারা তাহাকে নববধূর প্রেম সম্বন্ধে উপহাস করিতেছিল তখন দ্বারী 
কর্তৃক ঘোষিত হইয়া বিদ্যাধর সুষেণ তথায় প্রবেশ করিয়া প্রণাতিপূ্বক 
বিজয়ী নূপাঁতকে বলিল, “দেব, আম ত্রিকুটেশ্বর এবং অন্যান্য 'বদ্যা- 
ধরাধিপগণ কর্তৃক আপনার নিকট তাহাদের এই বার্তা প্রদান কারবার 
নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছ,_তৃতীয় দিবসে শুভক্ষণে খষভপর্বতে আপনার 
আঁভষেকোৎসব স.সম্পন্ন হইবে । সকলের নিকট ইহা বিজ্ঞাপিত করা হউক 
এবং যথোপযুক্ত আয়োজনও করা হউক ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সূ্ষপ্রভ 
দূতকে বলিল, “আমার পক্ষ হইতে িক্‌টাধিপাঁত এবং অন্যান্য বিদ্যাধর- 
দদগকে এই কথা বাঁলবে,__-আপনারা আয়োজন সম্পূর্ণ করুন এবং আর ক 
‘ক কাঁরতে হইবে আমাকে বাঁলবেন। আমি অভিষেকাঁদবসের কথা সকলকে 
বিজ্ঞাপিত কারব।” সূ্ধপ্রভের এই উত্তরসহ সুষেণ প্রস্থান কাঁরলে 
সর্ধপ্রভ তাহার বয়স্য প্রভাসাদকে একে একে দেবগণ, যাজ্ঞবল্কাদ মুনিগণ, 
নৃপাঁতগণ, বদ্যাধর এবং অসুরগণকে আঁভষেক-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিবার 
নিমিত্ত প্রেরণ করিল ৷ (১৫৪-১৭০) 

সে স্বয়ং একাকী শিব এবং অম্বিকাকে নিমন্ত্রণ কারবার নিমিত্ত নগরাজ 
কৈলাসে গমন করিল । সে ওঁ পর্বতে আরোহণ করিবার সময় দোখতে 
পাইল যে উহা সিদ্ধ, খাঁষ এবং দেববান্দত ভদ্মসংষোগে শ্বেতবর্ণ ধারণ 
কাঁরয়া দ্বিতীয় শিবের ন্যায় প্রাতভাত হইতেছে । অর্্ধপথের আঁধক 
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আরোহণ কাঁরয়া অবশিষ্টাংশ যখন দুরারোহ বলিয়া মনে হইল তখন সে 
পাম্বাদেশে একটি প্রবালদ্বার দেখিতে পাইল । তাহা দর্শন করিয়া অলৌকিক 
ক্ষমতাসত্বেও অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরতে অসমর্থ হইয়া সে একাগ্রাচত্তে শিবের 
ধ্যান কাল্সিতে লাগিল। তখন গজমৃখ এক ব্যক্তি দ্বার উন্মোচন করিয়া 
বলিল, “আইস, প্রবেশ কর, ভগবান গণেশ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । 
তখন তথায় প্রবেশ কারয়া স্‌যপ্রভ সবিস্ময়ে দেখতে পাইল যে দ্বাদশাদিত্য- 
সমপ্রভ একদংস্্র লম্বোদের ; '্রিনেত্র গজানন জ্যোতীরস শিলোপার অধিষ্ঠিত 
আছেন। তাঁহার হস্তে জলন্ত কুঠার এবং মূণ্গর ছিল। তিনি নানা 
প্রাণমখযান্ত গণদ্বারা পরিবোণ্টত ছিলেন । সে প্রাণপাত করিয়া নায়কের 
পাদবদ্দনা কারল। বিঘদনাশক তাহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিয়া 
সদ্নেহে তাহাকে বলিলেন, “এই পথে আরোহণ কর।” স্য্রভ সেইপথে 
আরও প% যোজন আরোহণপ,ব'কপদ্মরাগমণি নিত দ্বার দেখিতে পাইল। 
(১৭১-১৮০) তথায়ও প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সে সহস্র নামে 
একাগ্রচিত্তে শিবের আরাধনা করিতে থাকলে স্কন্দপাত্র বিশাখা স্বয়ং দ্বার 
উন্মস্তকরতঃ আত্মপরিচয় প্রদানাণ্তর নৃপাঁতকে অভ্যন্তরে লইয়া গেল। 
স্ধপ্রভ তথার জবলন্ত বাহ্নসদ্‌শ তদ্বৎ শাখ, [িশাখাদি পণভ্রাতাসহ সকলের 
দশনিলাভ করিল ৷ জণ্মমাত্রই যে দদ্ট গ্রহ এবং শিশু গ্রহেরা তাহার বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিল তাহারা এবং চরণানত কোটিসংখ্যক গণেশ তাহাকে 
পরিবোষ্টত করিয়া রাখিয়াছিল। দেব কাঁতিকেয় তুষ্ট হইয়া তাহার 
আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কাঁরয়া তাহাকে পর্বতারোহণের পথ প্রদর্শন 
করিলেন । এই প্রকারে পর পর সান্‌চর ভৈরব, মহাকাল, বীরভদ্র, নন্দী ও 
ভ্ঙ্গী কতৃক সুরক্ষিত রত্মময় পঞ্চ দ্বার আতিক্রম করিয়া সে পর্ব তাশখরোপারি 
স্ফাঁটক নির্মিত অষ্টম দ্বারে উপস্থিত হইল । তথায় শিবের উপাসনা 
করলে জনৈক রর তাহাকে সাদরে শস্ভুর অবাসস্থলে লইয়া গেল। উহা 
সৌন্দর্যে স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়াছিল । তথায় 'দিবাগম্ধবহ সমীরণ 
বহিতেছিল, বুক্ষসকল সবদা ফল ও পুষ্প ধারণ করিত, গম্ধবর্গণ 
সঙ্গীত কাঁরতোছল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছিল॥ তথায় একপার্বে 
স্ফঁটিকময় সিংহাসনোপাঁর স্বচ্ছ স্ফটিকসন্বিভ ব্রিলোচন শুলপাঁণ বিরাজ 
কারিতেছিলেন। তাঁহার মন্তকে পাঁত জটাজ্‌ট এবং ললাটে অধ্ধচন্দ্র ছিল 
এবং 'গারিস;তা পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাহার সেবা কারতেছিলেন (১৮১- 
১৯৯)। সযপ্রিভ সহর্ষে মহেম্বরকে অবলোকন করিল । সে অগ্রসর হইয়া 
শিবের এবং দুগ্গাদেবীর চরণে পাতত হইলে ভগবান হর তাহার পৃচ্ঠদেশে 
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স্বীয় কর স্থাপনপূুর্বক তাহাকে উঁখত করিয়া উপাবষ্ট করাইলেন এবং তাহার 
আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন । সর্যপ্রভ দেবকে প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“শীঘ্রই আমার অভিষেকোৎসব হইবে, আম প্রভুর উপস্থিত প্রার্থনা কার ৷” 
মহাদেব বাললেন, “তুমি কেন এত কষ্ট স্বীকার কাঁরয়াছ ? আমাকে ধ্যান 
কাঁরলেই তুমি যেথায় অবস্থান কাঁরতোছলে তথায় উপস্থিত হইতাম ৷ যাহা 
হউক, আম উপস্থিত থাঁকব।” ভন্তবংসল শম্ভু এই কথা বলিয়া তাহার 
পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক গণকে আদেশ করিলেন, “ইহাকে লইয়া খষভ 
পর্বতে গমন কর। তথায় উহাকে সম্রাটরূপে আঁভষিন্ত হইতে হইবে । 
উহার রাজচক্রবতীদগ্গের অভিষেক মহোৎসবের নিমিত্ত এ স্থানই িদিল্ট 
করা হইয়াছে ।” স্য্রভ তখন শিবকে প্রদক্ষিণ করিলে এই আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া গণ সসম্ভ্রমে উহাকে উৎসথ্গে স্থাপনকরতঃ তৎক্ষণাৎ যাদ:মন্ত্রবলে 
খষভ পর্বতে লইয়া গেল এবং অতঃপর অন্তা্ঘত হইল । সম্যর্প্রভ তথায় 
উপস্থিত হইলে, তাহার বয়স্যগণ কামচূড়ামণি প্রমুখ ভার্যাগণ, বিদ্যা- 
ধরাধিপগণ, ইন্দ্রসহ দেবগণ, ময়প্রমূখ অসুরগণ, শ্রুতশমণা, সুমেরু ও সুবাস- 
কুমার তাহার সমীপে উপাস্থত হইল । স্র্যপ্রভ তাহাদিগের প্রাত 
যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিবের সাঁহত তাহার সাক্ষাতের বিবরণ 
বর্ণনা কাঁরলে তাহারা তাহাকে আভনান্দত কারল। (১৯২-২০২ ) নদ, 
নদী, সমুদ্র, তীর্থ হইতে স্বণণময় এবং রতুময় কুম্ভে নানাপ্রকার ওষাঁধ মিশ্রণ 
কাঁরয়া প্রভাসাদি স্বহস্তে অভিষেক বারি আনয়ন করিয়াছিল । পার্বতীসহ 
{শব তথায় উপস্থিত হইলে দেবাসুর, বিদ্যাধর, ভ্‌পাঁতিবন্দ এবং মহার্ষ গণ 
তাঁহার চরণবন্দনা কারল । দেবদানব, 'বদ্যাধরেরা “অদ্যকার দিন শুভ 
হউক” এই বলিয়া উচ্চরব কারলে খাঁষগণ সং্যপ্রুভকে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
করাইয়া তাহার মস্তকে সমস্ত বারি সিণ্চন করিয়া তাহাকে িদ্যাধরাঁদগের 
রাজচক্রবতীঁরুপে ঘোষণা কারিল। তখন মায়াসুর আনন্দে তাহার মস্তকে 
পট্টবন্ধনকরতঃ মুকুট স্থাপন করিল । অপ্সরা নূত্যসহ স্বর্গে দেব দন্দ্যীভ 
নিনাদ মর্তে'র তূয'নাদের সাঁহত সহর্ষে মিলিত হইল । খাঁষসংঘ কামচ্‌ড়া- 
মণির মস্তকে আভষেক বাঁর ?সিণ্টিত করিয়া সং্প্রভের উপযডুন্ত মহারাজ্জীর্‌পে 
আঁভাঁষন্ত করিল । দেবাসুরেরা প্রস্থান কাঁরলে স্ধপ্রভ স্বজন, বয়স্য এবং 
সঙ্গীদগের সাহচর্যে অভিষেক-মহোৎসব প্রলাদ্বত করিল। 'িয়াদ্দিবসান্তে 
শিবের কথামত শ্রুতশম্শাকে অর্ধ উত্তর বেদী প্রদান করিয়া অন্যান্য 
ধপ্রয়জনকে প্রাপ্ত হইয়া বয়স্যাদগের সাঁহত বহুকাল পর্যন্ত সে 'বদ্যাধর 
রাজলক্ষমী উপভোগ করিয়াছিল । 


৯২ কথাসারৎসাগর 


এইপ্রকারে শিবের প্রসাদে নর হইয়াও সর্যপ্রভ 'িদ্যাধর-রাজত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছল। 
বংসরাজের সম্মুখে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া নরবাহনদত্তকে প্রণাম 
করিয়া বিদ্যাধররাজ বজ্রপ্রভ স্বর্গে আরোহণ করিলেন । তাহার অল্তধধধানের 
পর সেই পরাক্রান্ত নরপাঁতি নরবাহনদত্ত মদনমঞ্জুকাসহ বিদ্যাধরদিগের রাজ- 
চক্রবতাঁঁ হইবার নিমিত্ত পিতা বৎসরাজের গৃহে অবস্থান করিতে লাগল । 
(২০৩-২১২ ) 
ইত মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট 'বিরচিত 
কথাসারৎসাগরের সর্প্রভ ল্বকের সপ্তম তরঞ্গ সমাপ্ত । 
ইতি স্য্প্রভ নামক অষ্টম লম্বক সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-_-২১২ 
ক্রমিক সংখ্যা--৮৯৩৫ 


নবম লম্বক 
অলঙ্কারবতী 


মন্দার পর্বতকর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের 
উৎপাঁত্ত হইয়াছিল, এই সুধারস নিষিক্ত কাহনীও তদ্রুপ 
হিমালয়-দহতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে 
হরমখ হইতে নির্গত হইয়াছিল । যাহারা এই অমৃত 
কানা! পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত িঘন 
নাশ হইয়া এম্বর্ধলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবদ্থায় 
তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে। 


প্রথম তরঙ্গ 


আমরা সেই নত্যপর গণেশকে প্রণাম কার, নিশুম্ভকর্তৃক মোদনণ ভারগ্রস্ত 
হওয়ায় যাহার সম্মুখে পর্ব তরাঁজও নত হয় । 


এই প্রকারে বংসরাজপূত্র নরবাহনদত্ত কৌশাম্বীতে পিতৃ প্রাসাদে 
অবস্থান করিবার সময় সাশ্চর্যে“ 'বিদ্যাধরাধিপ্গাতির আখ্যান শ্রবণ করিয়াছিল । 
একদা ম্‌গয়ার্থে গমন করিয়া সে সৈন্যাঁদগকে "বিদায় প্রদানপবক কেবলমাত্র 
গোমূখকে সঙ্গে লইয়া একটি বিশাল অরণ্যে প্রবেশ কাঁরল । তাহার দাক্ষিণ 
চক্ষু স্পন্দিত হইয়া সৌভাগ্যের সমচনা করিলে সে অচিরে 'দিব্য বীণাবাদনসহ 
সংগীত ধান শ্রবণ কাঁরল। এই ধ্বান কোথা হইতে আগমন কারতেছে 
জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিয়প্দুর গমন করিয়া শিবের স্বয়ন্ভ্‌ মন্দির দেখিতে 
পাইয়া অশ্ব বন্ধন করিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিল । তথায় সে বহু- 
সুন্দরী কন্যা পারবৃতা বাণাবাদন দ্বারা শিবারাধনায় রতা একটি দব্যাত্গনার 
দর্শন লাভ করিল । চন্দ্র যেরূপ সমুদ্রের হৃদয় আলোড়িত কাঁরিয়া উহার দর্শন 
মাত্র তাহার দ্যীতমান 'দিব্যকান্তি তাহার হৃদয় উদ্বোলত করিল । সেই 
রমণীও উহার দিকে সরস স্নিগ্ধ মুগ্ধ অশখি নিবদ্ধ করিয়া তগ্গতাঁচত্ 
হইয়া বীণা বাদন বিস্মৃত হইল ৷ নরবাহনদত্তের চিত্রজ্ঞ গোমুখ তখন তাহার 
সখীদগকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি কে এবং কাহার দীহতা 2». ইতোমধ্যে 
এ রমণীর সমারুতি হেমারুণ প্রভা িকীরণকরতঃ এক প্রৌটা শবদ্যাধরা স্বর্গ 
হইতে অবতরণ করিয়া এঁ কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে সে তাহার পদে 
প্রণতা হইল, এ প্রোঁঢ়া কন্যাকে এই বালিয়া আশীর্বাদ কারল, “এমন পাঁত 
নার্বঘেন প্রাপ্ত হও, যে নিখিল বিদ্যাধরাদগের রাজচক্রবর্ত হইবে৷” তখন 
নরবাহনদত্ত এ সৌম্যা 'বিদ্যাধরীর নিকট অগমনকরতঃ তাহাকে প্রণাম করিলে 
সে তাহাকে আশীর্বাদ কাঁরল। নরবাহনদত্ত ধারে ধারে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
কারল, “মাতঃ, এই কন্যা কে, আমাকে বলুন । বিদ্যাধরী তাহাকে বলিল 
“আম তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর” ( ১-১৪ )- 


অলঙ্কারবতীর কাহিনী 


গৌরী পিতার পর্বতে শ্রীস্যম্দরপদুর নামক এক নগর আছে । তথায় বিদ্যা- 
ধরপাঁতি অলঙ্কারশীল বাস করে। সেই উদারচেতা নৃপতির কাঞ্চনপ্রভা 


৯৬ কথাসারৎসাগর 


নামক মাহীর গর্ভে তাহার এক পাত্রের জন্ম হইয়াছিল । উমা তাহার 
পিতাকে স্বপ্নে “এই শিশু ধর্মপরায়ণ হইবে” এই কথা বলিলে, উহার 
“ধর্মশীল’ নামকরণ করা হইল । কালক্রমে পাত্র ধর্মশীল যৌবনপ্রাপ্ত হইলে 
নূপাতি উহাকে সর্বশাদ্ৰে শিক্ষিত করিয়া যৌবরাজ্যে আঁভষিস্ত করল । 
যুবরাজ হইয়া ধর্মশাঁল একান্ত ধর্মপর এবং সংযমী হইয়া 
িতাপেক্ষাও প্রজাদিগের অধিকতর মনোরঞ্জন কারল। অতঃপর অলগ্কার- 
শীলমহিষা কাণ্চনপ্রভা গর্ভবতী হইয়া একটি কন্যা প্রসব করিলে দৈববাণন 
হইল, “এই কন্যা রাজচক্রবতাঁঁ নরবাহনদত্তের ভার হইবে ।” পিতা উহার 
নামকরণ কাঁরলেন “অলংকারবতী' এবং সে ক্রমে ব্লমে শশিকলার ন্যায় বাদ্ধিত 
হইতে লাগল ৷ কালরুমে সে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা হইলে স্বীয় শপতার নিকট 
হইতে বিদ্যাশক্ষা করিয়া শিবের প্রাত ভক্তিবশতঃ মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ 
করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পুণযৌবনপ্রাপ্ত সাধ্প্ররূতি তাহার ভ্রাতা- 
ধমশীল পিতা অলঙ্কারশীলকে একান্তে বলিল, “তাত, এই ক্ষণভঙ্গ;র 
আমোদপ্রমোদ আমাকে সুখ প্রদান করে না। সংসারে এমন ক আছে যাহা 
শেষ পর্যন্ত বিরস বলিয়া বোধ হয় না ? এই বিষয়ে আপনি কি ব্যাসমীনর 
বচন শ্রবণ করেন নাই ? সমস্ত বদ্তুনচয় কষয়প্রাপ্ত হয়, সমস্ত বৃদ্ধির পতন 
হয়, সমস্ত মিলনের বিয়োগ হয় এবং জীবন মরণে পর্ধবাঁসত হয় । এই 
ন*্বর বদ্তুনিচয় হইতে, হে পিতঃ কোন: প্রাজ্ঞ সুখ লাভ কাঁরতে পারে? 
অধিকন্তু, ভোগ, বিলাস এবং বিত্তরাজ পরলোক স্বর্গে গমন করে না। 
ধর্মই একমাত্র বান্ধব যাহা সঙ্গ হইতে এক পদও ‘বিচ্যুত হয় না। সুতরাং 
আমি শাশ্বত পরমসম্পদ লাভার্থ অরণ্যে গমনপূর্বক কঠোর তপশ্চষণয় 
ব্রতী হইব ।” রাজপদুন্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার ‘পতা অলংকারশল 
আকুল হইয়া অশ্রপর্ণ নয়নে তাহাকে বাঁলল, “বৎস, বাল্যাবস্থায় তোমার এই 
প্রকার মাতভ্রম হইয়াছে কেন? সব্ব্যান্তগণ যৌবনে সুখ সম্ভোগান্তে 
ভূতে অবস্থান কাঁরতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এখন তোমার দার পারগ্রহ, 
ভোগাবলাস এবং ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যশাসন কারবার বয়স, বৈরাগ্যের 
নহে।" পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মশীল উত্তর কাঁরল, “সংযত ?কংবা 
অসংযত হইবার কোন 'নাঁদর্টি বয়ঃরুম নাই, ঈশ্বরের রূপা হইলে বালকও 
শমতা প্রাপ্ত হইতে পারে, অসব্ব্যান্ত বৃদ্ধ হইলেও যাহা পারে না। 
(১৫-৩৪ ) রাজত্ব করিয়া কিংবা বিবাহ কাঁরয়া আমি সুখী হইতে পারবনা, 
আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে তগশ্চর্যাদ্বার শিবের আরাধনা করা ৷” 
রাজকুমার এই কথা বলিলে তাহাকে বহ; চেষ্টা সত্বেও উদ্দেশ্যচ্যুত করা যাইবে 


প্রথম তরঙ্গ ৯৭ 


না দেখিয়া রাজা সাশ্রুলোচনে বলিল, “হে পঢুত্র, এই অল্পবয়সেই তুমি যাঁদ 
এই প্রকার সংযমের পরিচয় দাও তবে আমি কেন দিব না? আমিও অরণ্যে গমন 
করিব” সে এই কথা বলিয়া মত‘লোকে গমনপরুর্কক ব্রাহ্মণ এবং দাঁরদ্র- 
দিগকে অযুত সুবণণ এবং রত্বাঁদ প্রদানপুর্বক নগরে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া 
পত্নী কাণ্ণনপ্রভাকে বলিল, “আমার আদেশ যাঁদ মান্য কারতে ইচ্ছা কর তবে 
স্ব-পুুরে অবস্থানকরতঃ আমাদের কন্যা অলৎকারবতীর রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং 
বসরান্তে ঠিক এই দিবসে উহার শুভ-বিবাহ লগ্ন উপস্থিত হইলে, আম 
আমাদের নগরীতে আগত নরবাহনদত্তের সাহত উহার বিবাহ দিব, আমার 
সেই জামাতা রাজচক্রবতীঁ হইবে |” পত্বীকে এই কথা বলিয়া নূপাঁত 
তাহাকে শপথ করাইলে রাজ্ঞা ক্রন্দন করিতে করিতে কন্যাসহ প্রত্যাবৃত্ত হইল 
একং নৃপাতি পাত্রসহ বনে গমন কারল, কিন্তু তাঁহার ভার্যা কাণ্নপ্রভা 
{নিজ নগরীতেই কন্যাসহ অবস্থান করিতে লাগল । কোন্‌ সংভার্যা পাঁতর 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? তাহার কন্যা অলগকারবতী বহু মন্দিরে গমন 
কাঁরয়াছল এবং কন্যার মাতাও স্নেহবশতঃ কন্যার সাঙ্গনী হইয়াছিল । 
একদা প্রজ্ঞাপ্চীবদ্যা তাহাকে বাঁলল, “কাশ্মীর দেশস্থ স্বয়দ্ভ্‌ তীর্থে আরাধনা 
কাঁরলে তুমি অনায়াসে বদ্যাধররাজচক্রবতাঁ নরবাহনদত্তকে পাতিরূপে 
প্রাপ্ত হইবে ।” বিদ্যার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে মাতার 
সহিত কাশ্মীরে গমনপূ্বক নান্দক্ষেত্রে, মহাদেবগিরিতে, সমর পর্বতে, 
সুরেশ্বরী পর্বতমালায়, বিজয়ে এবং কপটেশ্বর তীর্থাদিতে শম্ভুর উপাসনা 
করিয়াছিল । এই মস্ত তীর্থস্থানে এবং অন্যান্য স্থানে পার্বতাপাঁতির 
আরাধনান্তর সেই বিদ্যাধরপাঁত-কন্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল । ( ১৫-৪৯ ) 

হে সূভগ, জানিয়া রাখ, এই কন্যাই সেই অলৎকারবতী এবং আম 
তাহার জনন কাণ্চনপ্রভা । অদ্য আমার অজ্ঞাতসারে সে এই মাঁন্দরে 
আগমন কাঁরিয়াছে। আমিও প্রজ্ঞার্থাবদ্যার সাহায্যে ইহা জ্ঞাত হইয়া 
হেথায় আগমন করিয়াছ এবং সেই বিদ্যাই আমাকে তোমার হেথায় আগমন- 
বার্তা প্রদান কাঁরয়াছে। দেবতাকর্তৃক তোমার পত্বীরুূপে 'না্দন্ট আমার 
এই কন্যাকে তুমি বিবাহ কর, আগ্ামীকল্য উহার পতা কর্তৃক "নাট 
দববাছের দিন সমাগত হইবে, সুতরাং হে পান্র, তুমি অদ্য তোমার স্বনগরাঁ 
কৌঁশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন কর, আমরাও এইস্থান পরিত্যাগ করিতেছি, 
আগামীকাল ন্‌পাঁত অলগ্কারশীল তপোবন হইতে আগমনপর্বক স্বয়ং 
তোমার হস্তে তাঁহার কন্যাকে সম্প্রদান কারবেন 1” 

সে এই কথা বাঁললে অলৎকারবতাী এবং নরবাহনদত্তের এমন এক অবস্থা 


q 


৯৮ কথাসারৎসাগর 


হইল যে আসন্ন দিনান্তে চক্রবাকের ন্যায় একটি রজনী বিরহ সহ্য কাঁরতে 
হইবে বলিয়া তাহাদের নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল । তাহাদের এই অবস্থা 
অবলোকন করিয়া কাণ্চনপ্রভা বলিল, “একরান্র বিরহে যাপন করিতে হইবে 
বাঁলয়া তোমরা এত অধৈর্য প্রকাশ কাঁরতেছ কেন? দডড়চেতা ব্যান্তগণ 
বহুকাল অনিশ্চিত বিরহ্যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। প্রমাণদ্বরূপ 
রামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর আখ্যান শ্রবণ কর ।” 


রাম এবং সীতার কাহিনী 


পঢরাকালে অযোধ্যাধপাঁতি দশরথের ভরত, শ্তু্ঘন এবং লক্ষণের জ্যেষ্ঠাগ্রজ 
রাম নামক পত্র ছিল । রাবণ-বধার্থে তাহার বিষ্ণুর অংশে জন্ম হইয়াছিল । 
তাহার প্রাণাপ্রয়া জনকাত্মজা সীতা নাম্নী পত্নী ছিল। বাঁধবশে তাহার 
এপতা ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া সীতা এবং লক্ষমণসহ রামকে বনে 
প্রেরণ কাঁরয়াছলেন। তথায় পথে জটায়ুকে হত্যা কাঁরয়া প্রিয়তমা 
সীঁতাকে হরণকরতঃ রাবণ তাহাকে লৎকায় লইয়া গগয়াছিল । তখন 'বরহা 
রাম বালীকে নিহত কাঁরয়া সগ্রীবের সাঁহত 'িন্রতা স্থাপন করিয়াছিল এবং 
মারুতিকে প্রেরণ করিয়া পত্নীর সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল । সেতুবন্ধন- 
প্‌্বক সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণকে হত্যাকরতঃ 'বভীষণকে লংকা 
প্রদান করিয়া সে সাঁতাকে উদ্ধার করিয়াছল । বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
যখন সে ভরত-প্রত্যার্পত রাজ্য শাসন কাঁরতোছল তখন অযোধ্যাতে সীতা 
গর্ভ'বতী হইল । নৃপাঁত অল্প কয়েকজন সহ প্রজাদগের কার্যাঁদ 
িরীক্ষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ কারতে থাকলে সে দোখতে পাইল অন্য ব্যান্তির 
গৃহে গমন করার অপরাধে জনৈক ব্যক্তি তাহার পত্নীর হস্ত গ্রহণপুর্বক তাহাকে 
গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে । রাম সেই পত্তীকে পাঁতর নিকট এইরূপ 
বালিতে শ্রবণ কারল, “সীতা রাক্ষসগৃহে বাস করা সত্বেও রাম তাহাকে 
পরিত্যাগ করে নাই, এই ব্যাস্ত দেখতেছি রাম হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ আম 
আত্মীয়গৃহে গমন কাঁরিয়াছলাম বালয়া আমাকে ত্যাগ করতেছে ।৮ রাম 
বিষন্নচত্তে গৃহে গমন কাঁরল এবং লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে অরণ্যে 
পারত্যাগ করিল। কাতিমান পুরুষ বরং বিরহ যাতনা সহ্য কারিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু অখ্যাতকে নহে । (€০-৭০) গরভণলসা সীতা দৈবাৎ 
বাল্মীকি মনির আশ্রমে উপনীত হইলে সেই খাঁষ তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া {নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য খাঁষরা পরস্পর 


প্রথম তরঙ্গ ৯৯ 


আলোচনা কাঁরতে লাগিলেন, “এই সীতা নিশ্চয়ই দোষী নতুবা তাহার স্বামী 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কেন? উহার দর্শনে আমরা কলট্কিত হইব, 
কিন্তু বাল্মীকি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রম হইতে নির্বাসন কারতেছেন 
না, কারণ উহাকে দর্শন করিয়া স্বীয় তপঃ্প্রভাবে মুনি কলুষিত হইবেন 
না। চল, আমরা অন্য আশ্রমে গমন করি 1? উহা জ্ঞাত হইয়া বাল্মীকি 
তাহাদিগকে বলিলেন, “বিপ্রগণ, এই বয়ে তোমাদের কোনও সন্দেহ থাকা 
উচিত নয়। আম তপোবলে জ্ঞাত হইয়াছি 'যে সীতা সতসাধৰী ৷” 
এতদসত্বেও তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিলে সীতা তাহাদিগকে বাঁলল, 
“মহাত্মাগণ, আপনাদের জ্ঞাত যেকোন উপায়ে আমার শহদ্ধতা পরাঁক্ষা 
করুন ৷ অসতা বলিয়া প্রমাণিত হইলে শিরচ্ছেদন করিয়া আমার দণ্ডাবধান 
করুন|”. এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিরা অন[ুকষ্পাবশতঃ তাহাকে বললেন, 
“এই অরণ্যে টিট্রিভসরঃ নামক একটি আতিপাবিত্র তীর্থ আছে । টটাটুভী 
নাম্নী জনৈকা সাধবী রমণীর স্বামী, পত্নী অন্যের প্রতি আসন্তা এইরূপ 
মিথ্যা সন্দেহ কাঁরিয়া তাহার প্রাতি দোষারোপ কাঁরলে, সেই অসহায়া রমণী 
ভদেবী এবং লোকপালদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং তাহারা উহার 
শুদ্ধির প্রমাণস্বরূপ ইহা সৃষ্ট করিয়াছলেন। তথায় রাঘববধ্‌ 
আমাদিগের নিকট তাহার সতাত্বের প্রমাণ প্রদান করুন ৷? তাহারা এইরূপ 
বাললে সীতা তাহাদের সাঁহত তথায় গমন কাঁরয়া বলিল, “মাতঃ ধারন্রী- 
দেবি, যদি পতি ব্যতীত আমার হৃদয় অন্য কাহারও প্রতি আসন্ত না হইয়া 
থাকে তবে আঁম যেন অপর তারে উপনীত হইতে পারি।”» এই কথা 
বলিয়া সে সরোবরে প্রবেশ করিলে ধরণীদেবী আত্মগ্রকাশপূর্বক তাহাকে 
ক্রোড়ে কাঁরয়া অপর তীরে আনয়ন কারলেন। তখন সমস্ত মুনিরা সেই 
সাধীর পূজা করিয়া রাম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বাঁলয়া রামের প্রত 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে পাঁতব্রতা সাঁতা 
তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলল, “আপনারা আমার পাঁতর বিরুদ্ধে কোনও 
অশুভ আকাঙ্ষা পোষণ করিবেন না, এই পাপাত্মা আমাকেই অভিশপ্ত 
করুন|” (৭১-৮৪) তাহার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে "পত্র- 
সন্তানের জন্ম হইবে’ বলিয়া আশীবাদি করিলে সীতা তথায় বাস কালে 
যথাসময়ে একটি পূত্র প্রসব কারলেন এবং বাল্মীকি তাহার নাম দিলেন 
‘লব’ । একদিন সীতা শিশুসহ স্নানার্থে গমন কারিলে মুনি শিশুকে 
কুটিরে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন “সাঁতা ত স্নানগমন- 
কালে শিশুকে পশ্চাতে রাখিয়া যায় । এই শিশুর ক হইল ? নিশ্চয়ই 
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কোন বন্য জন্তু উহাকে লইয়া গিয়াছে । আমি একটি শিশু সৃষ্টি করিয়া 
রাখিব, নতুবা স্নান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতা শোকে প্রাণ ত্যাগ 
কাঁরবে ৷» এইরূপ চিন্তা করিয়া কুশদ্বারা লবের অনুরূপ একটি শিশু 
নির্মাণ করিয়া তথায় রাখলেন ৷ সীতা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উহাকে দর্শন 
করিয়া মনকে বলিল, “মুনিবর আমার পাত্র আমার নিকটেই আছে, এই 
শিশুটি কোথা হইতে আগমন করিয়াছে 2 বাল্মীকি মুনি এই কথা 
শ্রবণ কাঁরয়া যাহা ঘাঁটয়াছে, তাহা যথাযথ বর্ণনা কাঁরয়া বাললেন, “হে 
অনঘে, এই দ্বিতীয় পুত্রকে গ্রহণ কর, আমি শান্তবলে উহাকে কুশ তৃণ- 
দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, কুশ তৃণদ্বারা নির্মাণ কাঁরয়াছি বালয়া ইহার 
কুশ’ নামকরণ করিয়াছি ।* তান উহাকে এইরূপ বললে, বাল্মীকি 
মূনি সংস্কার কারাদ সম্পন্ন করিলে, সীতা উহাকে লালন-পালন কারিতে 
লাগল । এই বালক ক্ষত্রকুমারদ্বয় বাল্যকালেই বাজ্মীক মুনির নিকট 
দিব্য অন্তর প্রয়োগে এবং সর্বাবদ্যায় শিক্ষালাভ করিল ৷ 

একদিন তাহারা একটি আশ্রমমূগ বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিল 
এবং বাল্মীকি ম্ানিদ্বারা প্ীজত একটি শিবালত্গ ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার 
কারয়াছিল । মনন অসন্তুষ্ট হইলে এবং সীতাদেবী অনুনয়-বিনয় করিলে 
তান নিম্নোক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন, “লব গমনপূবকি কুবেরের 
সরোবর হইতে স্বর্ণকমল এবং তাহার উদ্যান হইতে মন্দার পুষ্প আনয়ন- 
করতঃ তাহারা দুই ভাতা উহা দ্বারা এই লিগের অচ্চ'না কারলে উভয় 
ভাতার পাপস্থালন হইবে” । (৮৫-৯৬) লব এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বালক হওয়া সত্বেও কৈলাসপর্বতে গমন কাঁরয়া কুবেরের সরোবর এবং 
উদ্যান আক্ৰমণ কাঁরল এবং বক্ষাদগকে বধ কারয়া এ পদ্ম ও পুষ্প 
সংগ্রহ কাঁরয়া যখন প্রত্যাবর্তন কাঁরতোছিল তখন ক্লান্ত হইয়া একাঁট 
বৃক্ষতলে বিশ্রাম কারতেছিল । -ইতোমধ্যে লক্ষ্মণ রামের নরমেধ যজ্ঞের 
নিমিত্ত একাঁটি সুলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য অন্বেষণ কাঁরতে করিতে সেই পথে 
আগমন কাঁরতোঁছল এবং লবকে দেখিতে পাইয়া ক্ষত্রোচিত ধর্মনুসারে 
তাহাকে যুদ্ধে আহবান করিয়া মোহন বাণে সন্মোহতকরতঃ তাহাকে বন্দী 
করিয়া অযোধ্যাপ্রীতে আনয়ন কাঁরল । ইতোমধ্যে লবের প্রত্যাবর্তনের 
নিমিত্ত উদ্বিগনা সাঁতাদেবীকে প্রাজ্ঞ বাল্মীক আশ্বাস প্রদানকরতঃ তাঁহার 
আশ্রমে কুশকে বাঁললেন, “লক্ষ্মণ বালক লবকে বন্দী করিয়া অযোধ্যায় 
লইয়া গিয়াছে । তুমি তথায় গমন করিয়া এই অস্ত্রাঁদদ্বারা লক্ষণকে 
পরাজিত করিয়া লবকে উদ্ধার কর।” এই কথা বালয়া মনি তাহাকে 
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দিব্য অস্ত্র প্রদান করিলে কুণ অযোধ্যায় গমনপূবক যজ্ঞভমি অবরোধ 
কাঁরল এবং লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিরোধ কাঁরতে উদ্যত হইলে সে 
এ দিব্যাস্জাদির সাহায্যে লক্ষমণকে পরাজিত করিল। রাম তখন তাহার 
দিকে অগ্রসর হইয়া বাল্মীকির বলে বলীয়ান কুশকে শত অন্ব প্রয়োগেও 
জয় কারতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে এবং তাহার 
আগমনের উদ্দেশ্য কি । তখন কুশ বালল, “লক্ষণ আমার অগ্রজকে বন্দী 
করিয়া হেথার আনয়ন করিয়াছে, আম তাহাকে উদ্ধার কারবার 'নাঁমত্ত আগমন 
করিয়াছি । আমাদের জননী জানকা বলিয়াছেন যে, আমরা কুশ এবং লব 
রামের পর" অতঃপর সে জানকীর কাহিনী বর্ণনা করিলে রাম বাম্পাকুল 
নয়নে লবকে আহবানকরতঃ উভয়কে আঁলঙ্গনাবদ্ধ কাঁরয়া বললেন, “আমিই 
সেই পাপা রাম”, তখন তথায় আগত পৌরজনগণ এ বীর বালকদ্বয়কে 
দেখিয়া সাঁতার প্রশংসা কারতে লাগিল এবং রাম উহাঁদিগকে স্বাঁয় পাত্র 
বলিয়া গ্রহণ কাঁরলেন । অতঃপর সাঁতাকে বাল্মীকি মযীনর আশ্রম হইতে 
আনয়নপূবক প্.ত্রাদগের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাম সীতাসহ 
সুখে বাস করিতে লাগিলেন । 

বীরপদ্রুষেরা বহুকাল পর্যন্ত এই প্রকারে বিরহ যাতনা ভোগ কাঁরতে 
পারে, আর তোমরা একরাত্রির বিরহ সহ্য করা কষ্টকর বালয়া মনে কর 
কেন ? বিবাহোৎসুক দুহিতা অলংকারবতী এবং নরবাহনদত্তকে এই কথা 
বালয়া প্রাতঃকালে পুনরায় আগমনের প্রাতশ্রুতি প্রদানপুর্ব'ক কাণ্চনপ্রভা 
কন্যাসহ নভোমাগে প্রস্থান কাঁরল এবং উন্মনা নরবাহনদত্তও কৌশাম্বীতে 
প্রত্যাবর্তন করিল । 

তখন সে রজনীতে 'নিদ্রালাভ কারতে অসমর্থ হইলে গোমুখ তাহার 
চিত্তীবনোদনার্থ বাঁলল, “দেব, আগ পৃথবীরূপের কাহিনী বর্ণনা কাঁরতেঁছ, 
শ্রবণ করুন” । (৯৭-১১৬ ) 


রূপবান্‌ নৃপতি পৃথ্থীরূপের কাহিনী 


দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠান নগরে ,পৃথবীরূপ নামক এক রূপবান্‌ নরপাঁত বাস 
কাঁরত। একদিন দুইজন জ্ঞানী শ্রমণ নৃপাঁতকে আতিশয় র:পবান্‌ 
দেখিয়া তাহার নিকটে আগমনপূবক বলিল, “রাজন, আমরা সমস্ত পৃথিবী 
ভ্রমণ করিয়া ম্ান্তপহর দ্বীপের রাজা রূপধর এবং রাজ্ঞী হেমলতার 
রূপবতী নাম্নী দুহিতা ব্যতীত রুপে আপনার সমকক্ষ কোনও পুরুষ 
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কিংবা নারীর দর্শন লাভ কার নাই । সেই কন্যাই কেবলমাত্র আপনার 
সমতুল্য এবং আপনিও তাহার সমকক্ষ । যাঁদ আপনারা উভয়ে বিবাহ- 
সূত্রে আবদ্ধ হন তবে উত্তম কার্য হইবে |”  শ্রমণদের এই বাক্য তাহার 
কর্ণে প্রবেশসহ কামদেবের শরও তাহার হৃদয় বিদারণ কাঁরল । তখন 
সে সমুৎস ক হইয়া কুমারিদত্ত নামক তাহার দক্ষ চিত্রকরকে আদেশ করিল, 
“চিত্রপটে আমার আকাতি উত্তমরূপে আত্কত করিয়া এই 'ভিক্ষুদ্বয়সহ 
মান্তপদর দ্বীপে গমনপূ্বক কোন কৌশলে ইহা নূপাঁত রুপধর এবং 
তাহার কন্যা রূপলতাকে দেখাও । সেই ভ্‌পাঁতি আমার সাঁহত তাহার 
কন্যার বিবাহ দিবে কি না জ্ঞাত হইয়া রূপলতার প্রাঁতরাতি আত্কত করিয়া 
প্রত্যাবর্তন কাঁরবে।” এই কথা বলিয়া রাজা চিন্রপটে চিত্রকর দ্বারা 
তাহার প্রাতরাত অকন করাইয়া ও ভিক্ষুদের সাঁহত তাহাকে সেই দ্বীপে 
প্রেরণ করিল। এইরপে যাত্রা করিয়া চিত্রকর এবং শ্রমণেরা কালক্রমে 
সমূদ্রতীরস্থ পত্রপুর নগরেতে আগমন কারিল। তথায় অর্ণবষানে 
আরোহণপণ্বক পণ্চমাদনে তাহারা মুক্তপুর দ্বীপে উপনীত হইল । 
তথায় গমনপণ্বক চিত্রকর রাজদ্বারে বিজ্ঞাপিত করিল যে তাহার তুল্য 
চিত্রকর পাঁথবীতে আর নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপধর তাহাকে 
আহ্বান কাঁরলে সে প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ নূপাঁতিকে প্রণাম কারিয়া বলিল, 
“দেব, আমি সমস্ত পাঁথবী ভ্রমণ করিয়াও আমার মত চিন্রকরের সাক্ষাংলাভ 
কাঁর নাই । আমাকে .বলহন দেব, নর, অসুর কাহার মতি আমি আৎকত 
কাঁরব।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া নূপাঁতিকন্যা রূপলতাকে তাহার সমীপে 
আহবান কাঁরয়া চিত্রকরকে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান কাঁরল, “আমার এই 
কন্যার প্রাতমা্ত আকত কাঁরয়া আমাকে দেখাও |” চিত্রকর কুমারিদত্ত 
চিত্রপটে রাজকুমারীর মর্ত আহ্কিত করিয়া দেখাইল__ইহা আঁবিকল 
মলানগ হইয়াছিল। ভূপতি রূপধর প্রীত হইয়া উহাকে বিচক্ষণ মনে 
করিয়া জামাতালাভের উদ্দেশ্যে এ চিন্রকরকে বলিল, “ভদ্র, তুমি ত সমস্ত 
প্‌থিবাঁ ভ্রমণ করিয়াছ, আমাকে বল রুপে আমার কন্যার সাঁহত তুলনীয় 
কোনও পুরুষ কিংবা রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ কি £” নৃপাঁত এই 
কথা বললে চিত্রকর প্রত্যুত্তর করিল, “প্‌থৰীরুপ নামক প্রতিষ্ঠানের নুপাঁতি 
ব্যতীত ইহার সমকক্ষ নর কিংবা নারী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই ৷ 
তাহার সহিত ইহার বিবাহ হইলে অতিশয় উত্তম হইবে । নিজের মত 
রূপশালিনী কোনও রাজনান্দিনীকে প্রাপ্ত না হওয়ায় তান এখনও 
আঁববাহিত. আছেন । দেব, সেই নয়নপ্রীতকর নরপাঁতকে সন্দর্শন 
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করিয়া তাহার রূপমুগ্ধ হইয়া আমি হুবহু তাহার একটি পট আঁৎকত 
কাঁরয়াছলাম 1৮ ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা শুধাইলেন, “সেই চিত্রটি ক 
তোমার “নিকট আছে ?” “হ্যা, আছে””_এই কথা বলয়া চিত্রকর সেই 
ছবিটি দেখাইল । ( ১১৭-১৪১ ) পৃথবীধররাজের সৌন্দর্য দর্শনে ন্‌পাঁত 
রূপধরের মস্তক ঘাঁর্ণিত হইল এবং সে বাঁলল, “মাত্র পটেই সেই ভ্‌পাঁতকে 
দর্শন কাঁরয়া আমরা িনজেদের সৌভাগ্যশালী মনে কারতোছ, যাহারা 
তাহাকে রন্তমাংসে দেখিয়াছে আ'ম তাহাদিগকে নমস্কার কার ।” পিতার 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রে নপতিকে দর্শন কাঁরয়া ওংসুক্যবশতঃ 
রূপলতা 'কছ: শ্নাীনতে পাইল না, দেখতেও পাইল না। ন:পাঁত 
রূপধর তখন দুহিতাকে কামমোহতা দর্শন কাযা চিত্রকর কুমারদত্তকে 
বলিল, “তোমার চিত্র অবশাই মূলানগ, সেই ন:পাঁত পৃথবীরূপ আমার 
কন্যার সুযোগ্য পাত্র হইবে । আমার কন্যার আলেখ্য লইয়া সত্বর নৃপাঁত 
পৃথকীরূপকে দেখাইয়া যাহা ঘটয়াছে তাহা যথাযথ [বিবৃত কাঁরবে এবং 
তাহার যাঁদ ইচ্ছা হয় তবে যেন সে সত্বর আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে 
হেথায় আগমন করে ।” ইহা বালয়া চিন্রকরকে উপহারাঁদ দ্বারা সম্মানিত 
করিয়া স্বীয় দূত এবং শ্রমণাদগের সাঁহত উহাকে প্রেরণ কাঁরল । 

চন্তকর, দূত এবং শ্রমণেরা সমুদ্র উত্তরণপর্বক প্রতিষ্ঠানে নৃপাঁত 
পৃথবীরূপের সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া যাহা 
ঘটিয়াছল যথাযথ তাহা নিবেদন কাঁরয়া রুূপধরের সন্দেশ তাহাকে প্রদান 
কাঁরল । অতঃপর চিত্রকর কুমারদত্ত প্রিয় রপলতারআলেখ্য নূপাঁতিকে দেখাইলে 
তাহার নয়ন রূপলতার রূপসাগরে 'নমাঁজ্জত হইয়া আর যেন বাহিরে আসিতে 
পাঁরতোঁছল না। চকোরী যেরূপ চন্দ্রালোকসূুধা পান কাঁরয়া তৃপ্ত হয় না 
অত্যধিক উৎসক্যবশতঃ নৃপতিও তদ্রুপ রাজকন্যার সমধাপ্রোত নিষ্যান্দনী 
সান্দরারুতি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতোঁছল না। সে চিন্রকরকে বালল, 
“সখে, যে বিধাতা উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যান উহার প্রাতালাঁপ অৎকন 
করিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই প্রশংসার্হ। আম ভ্‌পাতি রুূপধরের প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলাম, ম্ুক্তিপুর দ্বীপে গমনপূ্বক তাহার দ্ীহতাকে বিবাহ 
কারব !” ইহা বলিয়া চিত্রকর, দূত এবং 'িক্গদগকে সম্মানিত কাঁরয়া 
রাজা চিন্্পটে দঁষ্ট নিবদ্ধ করিয়া রাহল । ( ১৪২-১৫৭ ) 

শবরহ ব্যথায় জজশীরত নৃপাঁত সেই দিবস উদ্যানাদতে ইতদ্ততঃ বিচরণ 
কারয়া একটি শুভলগ্ন নিরুপণপূরবক পরাদবস প্রয়ান কারল। বহু 
অশ্ব, গজ, সামন্ত এবং রাজপুত পরিবৃত হইয়া এবং চিত্রকর, শ্রমণ 
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এবং র;পধরের দূত সমাভব্যহারে সে গজেন্দ্র ম্গলঘটে আরোহণপর্বক 
িদ্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিল 
এবং পরাদিবস শত্রঃমদ'ন নামক গজে আরোহণপূর্ণক অরণ্যে প্রবেশ কাঁরল । 
যখন সে ধারে ধাঁরে অগ্রসর হইতেছিল তখন দোখতে পাইল যে তাহার 
সম্মখে চলমান তাহার সৈনারাজ অকস্মাৎ পলায়ন কারতেছে। যখন সে 
উল্ভান্ত হইয়া ইহার তাৎপর্য অন[ধাবনে ব্যপ্ত ছিল তখন 'নভ্র নামক 
গজারুড রাজপুত তাহার নিকট আগমন করিয়া বলল, “দেব, ভীল্লদের 
একাঁট {বিরাট বাহিনী আমাদিগকে সম্মুখভাগে আরুমণ করিয়া শর নিক্ষেপ- 
পূর্বক আমাদগের পণ্সাশাটি হস্তী, একসহস্র পদাতিক এবং শত অশ্ব নিহত 
করিয়াছে, এবং আমাদের সৈন্যরা দুই সহস্র ভীল্প হত করিয়াছে । অতএব 
আমাদের একটি কবন্ধের স্থানে উহাদের দুইটি কবন্ধ দেখা যাইতেছে। 
কিন্তু উহাদের বজ্রসম শর ক্ষেপে নিপাঁড়ত হইয়া আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ 
হইয়াছে ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া অজন যেরূপ কৌরবসেনা নিপাত 
করিয়াছিল নৃপাঁত কুপিত হইয়া তদ্রুপ ভাল্প চম বধ করিতে লাগল । 
িভয়াদি অন্যান্য দস্যয্দগকে বধ করিলে রাজা অদ্ধচন্দ্র শরে ভাল্ল সেনাপাঁতর 
মস্তক ছেদন কাঁরল । নুপাঁতির শরাহত হস্তী শন্রুমর্দনের দেহ হইতে যখন 
রতপ্রাব হইতেছিল তখন মনে হইল নেত্রাঞ্জম পর্বত হইতে যেন [সন্দ;র- 
নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, তখন জয়ী হইতেছে দর্শন করিয়া তাহার 
ছন্্রভঙ্গ সৈন্যবৃন্দ পুনরায় আগমন কিল এবং ভীল্প বাহনীর যাহারা নিহত 
হয় নাই তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিল । পৃথবীরূপ সংগ্রাম সমাপ্ত 
কাঁরলে রূপধর দূত তাহার পরাক্মের প্রশংসা করিল এবং বিজয়ী নূপাতি 
আহত সৈন্যাদগকে বিশ্রাম প্রদানার্থ অরণ্যপ্রদেশে একটি সরোবরের তারে 
অবস্থান কারল ৷ ( ১৫৮-১৭২ ) 

পরাতে নরপাঁত তথা হইতে ধারে ধারে অগ্রসর হইয়া সমদ্রতীরস্থ 
পঢত্রপ রে উপনীত হইল । তথাকার ভংপাঁত উদ্রারচারত কর্তৃক সন্বার্ধত 
হইয়া সেই দিবস তথায় বিশ্রাম করল এবং সেই ভূপাঁত কর্তৃক প্রদত্ত অর্ণব- 
যানে সমদ্দ্রলঙ্ঘনকরতঃ অন্টমাদবসে মুক্তিপুর দ্বীপে আগমন করিল । 

ভ্‌পাঁত রুপধর এই বার্তণ প্রাপ্ত হইয়া হুণ্টচিত্তে তাহার সাক্ষাৎলাভা্ 
আগমন করিলে দুই রাজা মিলিত হইয়া পরস্পরের কণ্ঠালিশগন কাঁরল । 
নূপাঁত পৃথবীরুপ তাহার সহিত নগরাতে প্রবেশ করিলে মনে হইল পর 
নারীরা যেন তাহাকে চক্ষদুরবারা পান করিতে লাগিল এবং রাজ্ঞী হেমলতা ও 
রাজা রুপধর তাহাদের দুহিতার উপযুক্ত বরলাভ করিয়া আনন্দিত হইল । 
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নূপাঁত পৃথবীরূপ তথায় অবস্থান কাঁরলে তাহাকে সম্মানিত করিয়া রূপধর 
স্বীয় সম্পদানুযায়ী উপচার দ্বারা তাহার সংকার করিল । 

. পর দিবসে বহুকালযাবং উৎকাণ্ঠিতা রূপলতা শনুভলগ্নে বেদীতে আরোহণ 
করিলে সোৎসাহে পৃথবীরুপ তাহার পাঁগ্রহণ কাঁরল । পবশ্িত কথা যে 
সত্য ইহা কর্ণকে বালবার 'নামত্রই যেন তাহারা আকর্ণাবস্তৃত উৎফুলল- 
নয়নে পরস্পরের সৌন্দর্য িরাক্ষণ কারতে লাগিল ৷ যখন লাজ বর্ষণ 
হইতেছিল তখন রূপধর সুখী দম্পতীকে এত রত্ব প্রদান করিল যে. সকলে 
রূপধরকে রত্বের খাঁন বাঁলয়া মনে কারতে লাগল ।. কন্যার 
বিবাহান্তে সে চিত্রকর এবং শ্রমণদ্বয়কে বস্তরালঙ্কারাঁদ প্রদান: কাঁরয়া 
সম্মানিত কাঁরল এবং অন্যান্যাদগকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান কাঁরল ৷ 
ন্‌পাঁত পৃথবীরূপ সানদুচর তথায় অবস্থান করিয়া সেই দ্বীপজ উত্তম ভোজ্য 
এবং পানীয় গ্রহণ করিল । নৃত্যে এবং গঁতে দিবস আতিবাহত করিয়া 
পৃথবীরূপ রুূপলতার কক্ষে প্রবেশ কাঁরল । তথায় রত্রস্তম্ভ সমন্বিত 
চত্বরে রত্ুদীপরাঁজ প্রজবলিত ছিল, তথায় রুপলতার সাঁহত চিরসংকঞ্পিত 
যথেচ্ছ সম্ভোগান্তে ক্লান্ত হইয়া পৃথবীরূপ শনাদ্রুত হইল ।  প্রাতঃকালে 
বন্দীদগের স্তুতি গীতে উঁখত হইয়া গগনে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ কাঁরতে 
লাগল । (১৭১-১৮৮ ) 

এবম্প্রকারে পৃথবীরূপ শবশ্দরপ্রদত্ত নব নব ভোগাবলাস সম্ভোগ কাঁরিয়া 
দশ দিবস সেই দ্বীপে অবস্থান করিয়া একাদশ দিবসে মঙ্গলকর্মাদি 
সমাপনান্তে গণকাঁদগের সন্মাত গ্রহণ করিয়া রূপলতার সাঁহত যাত্রা কারল ॥ 
শ্বশুর তাহার সাহত সমদ্রতীর পর্যন্ত গমন করিয়াছিল এবং পৃথবীরূপ 
সানূচর ও সভার্যা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া অষ্টমাঁদবসে সমুদ্র আঁতক্রম 
করিল । ত'রে অপেক্ষমান তাহার সৈন্যরা তথায় তাহার সাঁহত 'মাঁলত হইয়া 
এবং নৃপাঁত উদারচাঁরত তাহার সাক্ষাৎ লাভার্থে আগমন করিলে সে পঢুত্র- 
প;রে গমন করিল । তথায় সেই নূপাতি কর্তৃক সংবর্ধিত হইয়া পৃথবীরূপ 
কাঁতপয় দিবস বিশ্রামন্তে পুনরায় সেই স্থান হইতে যাত্রা কারল। 
প্রিয়তমা রূপলতাকে জয়ম্গল হস্তীপষ্টে আরোহণ করাইয়া সে স্বয়ং 
কল্যাণাগার নামক হচ্তীপ্‌ষ্টে আরোহণ কাঁরল ৷ ক্রমশঃ গমন করিতে 
কারতে সে যথাকালে ধজপতাকাশোভিত স্বীয় উত্তমপদুরী প্রতিষ্ঠানে 
উপনীত হইল । তথায় পুরদ্ত্রীগণ রুপলতাকে দর্শন করিয়া নিজেদের 
রূপগর্ব পাঁরত্যাগকরতঃ না্নমেষ লোচনে সাবিস্ময়েতাহার প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া রহিল, অতঃপর নৃপাঁত পৃথবীরূপ মহোৎসবান্তে স্বাঁয় প্রাসাদে প্রবেশ 


১০৬ কথাসারৎসাগর 


কাঁরল এবং চিত্রকরকে গ্রাম এবং রত্বাদ প্রদান কাঁরল, শ্রমণদ্বয়কে যথোচিত 
শবত্তদবারা পূজা করিয়া সে সামন্তরাজ, সাচব এবং রাজপুতাঁদগকে 
উপহারাঁদ দ্বারা সম্মানিত করিল । অভীষ্ট ফললাভ কয়া সেই ন্‌পাঁত 
রূপলতার সাঁহত পার্থ সুখভোগ কাঁরতে লাগিল । 

চিত্তীবনোদনার্থ নরবাহনদন্তকে এই আখ্যান বিবৃত কাঁরয়া গোমুখ সেই 
অধারকুমারকে বাঁলল, “দেব, ধার ব্যান্তরা এই প্রকারে বহুকাল বিরহব্যথা 
সহ্য করে । আপাঁন কেন একরান্রর িরহও সহ্য কারতে পাঁরতেছেন না? 
আগামী কল্যই আপাঁন অলঙ্কারবতীর সাহত পারিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইবেন ৷” 
গোমুখ এই কথা বাঁললে যৌগন্ধরায়ণনন্দন মরতে অচিরে তথায় উপস্থিত 
হইয়া বাঁলল, “স্বয়ং কন্দপ+শরাহত হও নাই বাঁলয়া এইরূপ অসংলগ্ন কথা 
বাঁলতেছ । কামদেবের শায়কের সীমায় গমন না করা পর্যন্ত পুরুবেরা 
ধৈর্য, বিবেক, এবং চারন্্ রক্ষা কারতে সমর্থ হয় । সরস্বতী, স্কন্দ এবং 
বৃদ্ধ এই ত্রয়ী এই জগতে সংখী, বস্ত্াঞ্ুলসংলগ্ন তৃণবৎ তাহারা প্রেম 
প্রত্যাখ্যান কাঁরয়াছিলেন 1” মরুভাঁতি এই কথা বাললে নরবাহনদত্ত 
গোমূখকে উন্মনা দৃথ্টে তাহাকে আশ্বাস প্রদান কারবার নিমিত্ত বালল, 
“গোমুখ আমার চিত্তীবনোদনের নিমিত্ত উচিত কথাই বালয়াছে । 'বরহ- 
কষ্ট সখাকে দর্শন করিয়া কোন: প্রিয় সখা আনান্দত হয়? “বিরহ সন্তপ্ত 
বন্ধদাঁদগকে তাহার স:হৃদবর্গ' যথাশান্ত আশ্বাস প্রদান কাঁরবে, অবশিষ্ট অংশ 
পণ্চশরের হস্তে ৷? (১৮৯-২০৮) এইরূপ আলোচনা কাঁরয়া এবং সহচর- 
দিগের নিকট হইতে নানাপ্রকার আখ্যান শ্রবণ কাঁরয়া নরবাহনদত্ত কোন 
প্রকারে সেই রজনী যাপন কাঁরল । প্রাতঃকালে গান্রোখানপ্‌বর্ক আইিকাঁদ 
সমাপনান্তে সে দেখতে পাইল যে পাঁত অলহ্কারশীল, পানর ধর্মশীল এবং 
কন্যা অলম্কারবতীসহ কাণ্চনপ্রভা স্বর্গ হইতে অবতরণ কাঁরতেছে । তাহারা 
রথ হইতে অবতরণপঢু্ব'ক তাহার সমীপে আগমন কাঁরলে সে তাহাদিগকে 
যথোচিত অভ্যর্থনা করিল এবং তাহারাও তাহার প্রতি তদ্রুপ সম্মান প্রদর্শন 
করিল। ইতোমধ্যে স্বর্ণ, রত্ব এবং অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্যাদসহ সহস্র সহস্র 
বিদ্যাধর অবতরণ করিল। এই বাত শ্রবণ করিয়া তনয়ের উৎকর্যে 
হযান্বিত হইয়া বসরাজ তাহার মান্তবর্গ এবং রাজ্ঞাদিগের সাঁহত তথায় 
আগমন করিয়া যথাবিধি আঁতাঁথসংকার করিলে ন:পাঁতি অল্কারশীল 
প্রণয়াবনত হইয়া তাহাকে বলিল, “রাজন, এই আমার দুহিতা অলচ্কারবতী । 
উহার জন্মকালে দৈববাণী শ্রুত হইয়াছিল, “এই কন্যা আপনার পু বিদ্যাধর- 
দিগের ভাবী রাজচক্রবতাঁঁ নরবাহনদত্তের পত্বীরুপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ৷” 


১০ টিনের রিনি এ 


প্রথম তরঙ্গ ১০৭. 


সুতরাং আমি উহাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করব । অদ্য শুভলগ্ন 
উপাস্থিত হইয়াছে এবং সেই কারণে আমি উহাঁদিগকে সঙ্গে কাঁরয়া হেথায় 
আগমন করিয়াছি 1? বৎসেন বিদ্যাধরাঁধপের এই বাক্য আভনান্দত করিয়া 
বালল, “আপাঁন আমার প্রাতি আতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন কাঁরতেছেন 1৮ 
তখন বিদ্যাধরাধিপাতি মন্ত্রবলে হস্ততলে বার উৎপাদনকরতঃ সেই অঙ্গন- 
ভূমতে উহা নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ তথায় দব্যবস্তাবৃত একটি স্বর্ণবেদী 
এবং রত্ুময় অকুান্রম কৌতুকাগারের উদ্ভব হইলে তথায় উৎসবের সূচনা করা 
হইল। তখন কৃতী ন:পাঁত অলৎকারশীল নরবাহনদত্তকে বাঁলল, “ডাখত 
হও, শুভল*্ন সমাগত । স্নান সমাপন কর।” স্নানান্তে সে বিবাহের 
মঙ্গলসূত্র ধারণ কাঁরলে কন্যা অলৎকারবতাঁকে বধ্‌বেশে সাঁঙ্জত কারিয়া 
বেদীতে আনয়নপূর্বক হৃষ্ট চিত্তে সর্বান্তঃকরণে ন্‌পাঁত অলতকারশীল স্বীয় 
দ;হিতাকে নরবাহনদত্তের হস্তে সম্প্রদান করিল । যখন অগ্নিতে লাজ বর্ষণ 
করা হইতে লাগল তখন সেও তাহার পুত্র অলতকারবতীকে সহস্রভার রত্ব, 
কাঞ্চন, বন্দ, অলঙ্কার এবং 'দব্যাঙ্গনা প্রদান কারল । উদ্বাহান্তে সকলকে 
সন্মানত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পত্নী এবং 
পদুত্রের সহিত যে নভোমার্গে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রত্যাবর্তন 
করিল। পুত্রের সম্মুখে প্রণত বিদ্যাধরাধপগণাঁদগকে দর্শন কাঁরয়া পুত্রের 
উৎকর্ষ বিষয়ে রুতানশ্চিত হইয়া বৎসরাজ বহুকাল যাবৎ উৎসব প্রলম্বিত 
কারল। সুকাঁব উত্তম বৃত্ত ও ছন্দ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সংখা হয় নরবাহন- 
দত্তও তন্রপ সদ্বৃত্ত, মনোরম এবং উদার গুণসমন্বিতা অলহ্কারবতীকে: 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার সাঁহত সানন্দে কালযাপন করিতে লাগল ৷ (২০৯-২২৭) 


ইত মহাকাঁব শ্রীসোমদেবভট্র বিরাচিত 

কথাসারৎসাগরের অলঙ্কারবতী লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--২২৭ 

ক্ৰমিক সংখ্যা-৯১৬২ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 


বসরাজপদত্র নরবাহনদত্ত নবপাঁরণীতা বধূর সাঁহত চেটিকাঁদগের দিব্য 
নৃত্য এবং গীত সম্ভোগ করিয়া সঁচবাদগের সহিত পান-ভোজনকরতঃ 
িতৃগ্‌হে অবস্থান কারতেছিল । 

একাঁদন অলংকারবতীর মাতা শরশ্রু কার্চনপ্রভা তাহার সমীপে আগমন 
করিলে সন্বর্ধনান্তে তাহাকে বলিল, “অলঙ্কারবতীর সহিত আন্দরপ:রে 
আমার প্রাসাদে আগমনপূবকি তথায় রম্য উপবনে বহার কর |”. এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া সে সম্মত হইল: এবং পিতাকে জ্ঞাত কাঁরলে তাঁহার 
উপদেশান:যায়ণ বসন্তককে সঙ্গে লইয়া পত্নী ও সবের সাঁহত যাদু 
বদ্যাবলে *বশ্রুসন্ট ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে যাত্রা 
কারিল। বিমান হইতে অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার নিকট 
পৃঁথবীকে স্তুপের ন্যায় এবং সম:দ্রদিগকে ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইল । যথাকালে *বশ্রু, পত্নী এবং সহচরদিগের সাঁহত সুন্দর 
'দব্যাঙ্গনা পাঁরশোভিত িমালয়ে উপনীত হইলে উহা কিন্নর গতিতে 
মুখারত হইল 1.......( এই স্থানে একটি শ্লোক লুপ্ত ) ।......তথায় 
নানাবিধ অত্যাশ্চযণ দৃশ্য দর্শন করিয়া সে স.ন্দরপুর নগরীতে আগমন 
কারিল। ইহা স্বর্ণ এবং রত্বময় বহ:প্রসাদে অলংকৃত ছিল এবং হিমালয় 
পর্বত হইলেও দর্শকের মনে হইত সে যেন সুমের্‌ শিখর অবলোকন 
কারতেছে, আকাশ হইতে অবতরণপ্বক সেই নগরণতে প্রবেশ করিলে 
বায়; আন্দোলিত চাঁনাংশুক ধজা দৃণ্টে মনে হইল পুনরায় নৃপাঁতিলাভ 
কাঁরয়া এ নগরী যেন নৃত্য কারতেছে। শ্বশ্র মঙ্গলকর্মাদ সমাপন 
করিলে সে অলংকারবতা, বয়স্য এবং বসন্তকের সাহত রাজধানীতে প্রবেশ 
কারল। দ্বশ্রমাতার মন্ত্বলে শত ভোগাবলাসাদিদ্বারা সেই দিবস 
ভাগ্যবান কুমার স্বগ্বিরুূপ *বশরালয়ে যাপন কাঁরল । পরাঁদবসে *বশ্রুমাতা 
কাণ্চনপ্রভা তাহাকে বালল, “এই নগরাঁতে উমাপাঁতি ভগবান স্বয়ম্ভূর মূর্তি 
আছে । তাহাকে দর্শন করিয়া উপাসনা কাঁরলে ভোগাবলাস এমনকি 
মোক্ষও লাভ করা যায়, উহাকে বেষ্টন করিয়া অলংকারবতীর পিতা একটি 
উদ্যান নি্মীণকরতঃ যথার্থ গণগাবারির ন্যায় পতবার আনয়ন করিয়াছেন । 
অদ্য তথায় তোমারা [বহারার্থ গমন করিয়া সেই দেবতার অর্চনা কর 1» 
*বশ্রমাতা এইর্‌প বাললে নরবাহনদত্ত ভার্যা অলংকারবতী এবং সহচরাদগের 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১০৯ 


সঁহত সেই শিবোদ্যানে গমন কাঁরল । রত্ুময় শাখাসন্বালত কাঞ্চনকাল্ড 
ব্‌ক্ষরাজি তথায় শোভা পাইতোঁছল ৷ - মুস্তাগদচ্ছের ন্যায় শ্বেত পুষ্প 
এবং প্রবালসদশ পল্পবে উহারা আঁতশয় রমনীয় দেখাইতে ছিল । তথায় 
গণ্গাসরোবরে স্নানান্তে শিবার্চনা কাঁরয়া সে রতুময় সোপান এবং কাণ্চন- 
কমল অলত্রত তড়াগাঁদতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরল এবং বয়স্যগণ ও 
অলংকারবতীর সাঁহত উহাদের সুরম্য কল্পবল্লীকুঞ্জে সানন্দে বিহার কাঁরতে 
লাগিল । তথায় 'দব্পানভোজনে, সঙ্গীতে এবং সরল মরূভ্তির 
পাঁরহাসে তাহার হৃদয় আনন্দপ্লাবত হইল ॥ *বশ্রুমাতার 'বদ্যাবভতিজাত 
সম্পদে মাসাবাধ সেই উদ্যানভুমিতে নরবাহনদত্ত অবস্থান কারিয়াছিল-। 
কাণ্চনপ্রভা তাহাকে, তাহার পত্বীকে ও সচিবাঁদগকে দেবোচিত বস্ব্রালঙ্কারাদি 
প্রদান কালে সে শ্বশ্র, পরিজন এবং ভাষরি সহিত সেই যানেই কৌশাম্বীতে 
প্রত্যাবর্তনপূর্বক পিতামাতার নয়নে আনন্দপ্রদান করিল ৷ (১-২৫৪) 

তথায় কাণ্চনপ্রভা বংসরাজ এবং বাসবদত্তার সম্মুখে অলৎকারবতীকে 
বাঁলল, “প্রি, ঈর্ষা কোপদ্বারা কখনও পাঁতকে অসুখী কারও না, 
উহার ফলে বিচ্ছেদ ঘাঁটলে আঁতশয় দঃখ পাইবে, পুরাকালে আম 
ঈর্ষান্বিতা , হইয়া স্বামীকে দুঃখ দয়াছিলাম বলিয়া এখন আম 
অনুতাপানলে দগ্ধ হইতোঁছি, কারণ তান বনে গমন কাঁরয়াছেন 1৮. এই 
কথা বলিয়া কন্যাকে আলিঙ্গনপুর্বক সে বাম্পর্রদ্ধনেত্রে আকাশপথে স্বীয় 
নগরাতে প্রত্যাবর্তন করিল । 

অতঃপর পরাঁদবস  প্রাতঃকালে যথাঁবাধ আঁহ্কান্তে যখন সে 
মন্ত্রীদগের সাঁহত অবস্থান কারিতোঁছল তখন জনৈকা নারী অলংকারবতী 
'সমীপে উপাস্থত হইয়া বালিল, “দোঁব, আমি আতিশয় সন্দ্রস্তা, আমাকে 
রক্ষা কর, রক্ষা কর। একটি ব্রাহ্মণ আমাকে হত্যা কারবার 'নামত্ত 
বাঁহদেশে অপেক্ষা কারতেছে। তাহার ভয়ে আম পলায়ন কাঁরয়া 
শরণার্থী হইয়া হেথায় প্রবেশ করিয়াছি” রাজ্ঞী তখন বাঁলল, “ভয় 
কারও না, তোমার কথা বল ৷ এ ব্যান্ত কে, সে কেন তোমাকে বধ করিতে 
চায় 2১ এই প্রকারে প্‌ষ্ট হইয়া রমণী বালতে লাগল-- 


অশোকমালার কাহিনী 


“রাঁজ্ঞ, আমি এই নগরনিবাসী ক্ষত্রিয় বলসেনের কন্যা অশোকমালা । 
আমি যখন কুমারী ছিলাম তখন আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া হঠশমা নামক 


৯১০ কথাসরিংসাগর 


জনৈক 'বত্তবান দ্বিজ ?পতার নিকট আমার পাণি. প্রার্থনা করিলে আমি 
পিতাকে বাঁলয়াছিলাম, “আমি এই কুৎসিত, ঘোরারাঁত ব্যান্তকে পাঁতরূপে 
গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছ্‌ক নই । উহার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিলে আম উহার 
গৃহে অবস্থান কাঁরব না ।” আমার এই বাক্য শ্রবণ সত্বেও হঠশমা আমার 
পিতৃ গৃহদ্বারে প্রায়োপবেশন করিলে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ?পতা উহার হস্তে 
আমাকে সম্প্রদান কাঁরয়াছিলেন। তখন এ দ্বিজ আঁনচ্ছক আমাকে 'ববাহ 
করিলে আম উহাকে পারত্যাগ করিয়া এক ক্ষাতরয় পত্রের গৃহে পলায়ন করিয়া- 
ছিলাম । হঠশমাঁ বিত্তবলে তাহাকে অভিভ:ত করিলে আমি দ্বিতীয় একজন 
ধনী ক্ষত্রিয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছিলাম । তখন রজনীতে এই শপ্র 
তাহার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিলে সে আমাকে পাঁরত্যাগ কারল এবং আম 
তৃতীয় একজন ক্ষত্রিয়ের গৃহে গমন করিলে এই দ্বিজ তাহার গৃহেও 
রজনীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল, সেই ক্ষা্রয়ও আমাকে ত্যাগ 
করিলে আম ভয়ে মেষ যেরূপ শ্‌গালের নিকট হইতে পলায়ন করে তদ্রুপ 
হঠশমরি নিকট: হইতে পলাতকা হইলাম । সে আমাকে: হত্যা কারবার 
নিমিত্ত পদে পদে অনুসরণ করিতেছে, এই নগরাীঁতেই আম শরণার্থীর 
রক্ষায়তী আপনার রাজপন্ত ভৃত্য বলী বাঁরশমার গৃহে দাসাঁবৃত্তি গ্রহণ 
করিয়াছি, দ:রাত্মা বিরহাতুর হঠশরাঁ ইহা জানিতে পারিয়া আমার প্রাপ্ত 
সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আস্থম'সার হইয়াছে । রাজপুত কাঁরশমা আমার 
নিরাপত্তার নিমিত্ত উহাকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে, “দোব ! আমি 
তাহাকে বারণ করিয়াছি, অদ্য দৈবাৎ গৃহ হইতে বাঁহগত হইলে হঠশমাঁর 
দৃচ্টিপথে পতিত হই, সে অসি নিক্কাশণপূববক যখন আমাকে বধ 
করিতে উদ্যত হইল তখন আম হেথায় পলায়ন কাঁরলে প্রাতহারা দয়াদ্রণচত্তে 
দ্বার উন্মান্ত করিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে দিল। কিন্তু আমি জানি 
হণঠশম আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে ।” ( ২৬-৪৭ ) 

সে এই কথা বললে ন্‌পাঁত হঠশমণকে তাহার সমীপে আনয়ন 
কারল। অশোকমালাকে দেখিয়া সে ক্লোধানলে প্রজ্বীলত হইয়া আস 
হস্তে বিকৃত বদনে অবস্থান করিতে লাগিল এবং তাহার অঙ্গসন্ধিসমহ 
ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল । তখন ভুপাঁত তাহাকে বাঁলল, “রে দররাত্মা 
বিপ্র, পত্তীহত্যার নিমিত্ত প্রাতবেশীদিগের গৃহে অগ্নিসংযোগ কাঁরয়াছিস ? 
এইরূপ পাপ কার্যে ব্রতী হইয়াছিস: কেন ?” ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া 
বলিল, “এই নারী আমার ধর্ম'পত্বী, আমার আশ্রর পাঁরত্যাগ করিয়া সে 
অনান্র গমন কাঁরলে আমি ?ক প্রকারে তাহা সহ্য কাঁরব 2৮» তখন 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১১১ 


শোকাকুলা অশোকমালা বালল, “হে লোকপালগণ, আপনারা বলদন এই 
ব্যান্ত ক আমার আননচ্ছাসত্বেও আমাকে বিবাহ করিয়া বলপুর্বক লইয়া 
যায় নাই? আঁম দি তখন বাল নাই যে আমি উহার গৃহে বাস 
করিব না?” সে এই কথা বাঁললে দৈববাণী শ্রুত হইল, “অশোকমালার 
কথা সত্য, কিন্তু সে নারী নহে। উহার সম্বন্ধে সত্য কথা শ্রবণ কর। 
অশোককর নামক এক বীর বিদ্যাধরপাঁত ছিল । তাহার পাত্র সন্তান 
ছিল না, কিন্তু একদা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে অশোকমালা নামে সে পতৃগৃহে 
বার্ধত হইতে লাগল । সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে পতা তাহার বিবাহের 
উদ্যোগ কাঁরলে অত্যাধক রূপগর্ববশতঃ সে পাঁতিগ্রহণে অসম্মত হইল এবং 
তাহার হঠকারতার নিমিত্ত ?পতা তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল, 
“তুই এই নামেই মতে" জন্মগ্রহণ কাঁরাব, একাঁট কুরুপ ব্রাহ্মণ তোকে 
শববাহ কাঁরলে তুই ভীত হইয়া উহাকে পরিত্যাগপুর্বক বারবার ' 
শতনাঁট স্বামী গ্রহণ কাঁরাব, কিন্তু তখনও এই বিপ্র তোকে {নির্যাতন 
কাঁরতে থাকলে তুই এক বার ক্ষত্রিয়ের গৃহে দাসীবাঁত্ত গ্রহণ করা সন্বেও 
এই ব্ৰাহ্মণ তোকে তিন করিতে বিরত হইবে না। সে তোর দর্শন 
লাভ কাঁরয়া বধার্থ তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাঁবত হইলে তুই মুক্ত অবস্থাতে 
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া শাপমুক্ত হইব 1 

“তদানঃসারে সেই বিদ্যাধরী অশোকমালাই পর্বে পিতা কর্তৃক আভশপ্ত 
হইয়া অধুনা ওঁ নামেই নারীরুপে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে, তাহার শাপমদান্তর 
সময় আগত হইয়াছে । সে এখন তাহার বিদ্যাধরগ্‌হে গমন কাঁরয়া তথায় 
রাক্ষত দেহে প্রবেশ কাঁরবে। তথায় আভরদচত নামক 'বদ্যাধরকুমারকে 
পাঁতরুপে প্রাপ্ত হইয়া আঁভশাপের কথা স্মরণ কাঁরয়া তাহার সাঁহত সুখে 
বাস কাঁরবে |” দৈববাণী এই কথা বলিয়া নীরব হইলে অশোকমালা তৎক্ষণাৎ 
মৃতা হইয়া ভ্‌পাঁততা হইল। এই দৃশ্য দর্শন কাঁরয়া ন্‌পাঁতর, 
অলগ্কারবতীর এবং তাহাদের সভাসদ্বৃন্দের চক্ষু অশ্রুপর্ণ হইল! 
হঠশমরি ক্রোধ এখন দুঃখে পারণত হইল, এবং সে শোকান্ধ হইয়া বিলাপ 
কাঁরতে লাগল ৷ অকদ্মাৎ তাহার নয়ন আনন্দোৎফল্প হইলে যখন সকলে 
বলিল, “ক ব্যাপার ?৮ তখন এ বিপ্র বালল, “আমার পব'জন্মের কথা 
স্মরণ হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।” ( ৪৮-৬৮ ) 


১১২ = কথাসারংসাগর 
স্থূলভুজের কাহিনী 


হিমাদ্রতে মদনপুর ন।মক একাট এশ্বয'শালী নগর আছে । তথায় 
প্রলম্বভূজ নামক এক বিদ্যাধর নরপাঁতি বাস কারত। তাহার দ্খুলভুজ 
নামক পদত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কারয়াছল। কালক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে 
সে আতশয় কান্তমান পুরুষ হইল । সরাঁভবৎস নামক এক বদ্যা- 
ধরাধপ কন্যাসহ প্রলম্বভূজের গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে বালল, 
“আমি আমার দুহিতা সুরাভিদত্ঞকে তোমার পাত্র স্থুলভুজের হস্তে 
সম্প্রদান কারতে ইচ্ছা কাঁর। সেই সর্বগুণসম্পন্ন যুবক উহাকে এখনই 
বিবাহ করঃক।” এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রলন্বভুজ পুত্রকে আহবান করিয়া 
এই কথা বলিলে সে র্‌পগর্বে গার্বত হইয়া তাহাকে বলল “তাত! 
আমি উহাকে বিবাহ কাঁরব না, কারণ সে রূপে মধ্যমা |” পিতা তাহাকে 
বাঁলল, “অত্যধিক রূপ দ্বারা কি হইবে ? সে উচ্চবংশে জাতা বাঁলয়াই 
মাননীয়া। তোমার নিমিত্ত উহার পিতা উহাকে আমার হস্তে প্রদান 
কারিয়াছেন এবং আমিও উহাকে গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং অমত কারও না৷” 
দ্বিতীয়বার পিতা স্থুলভুজকে অনুরোধ করা সত্বেও সে উহাকে যখন 
বিবাহ করিতে সম্মত হইল না তখন উহার পতা কুঁপত হইয়া অভিশপ্ত 
করিল, “তোর এই রূপের অহ্কারের নিমিত্ত তুই কদাকার 'বিরূতানন 
মনষ্যরপে জন্মগ্রহণ কারাব । তুই আভিশঞ্কা অশোকমালাকে বলপ্র্বক 
ভাষরিপে প্রাপ্ত হইলে সে তোকে অপছন্দ কাঁরয়া ত্যাগ করবে এবং 
িরহবেদনা ভোগ কাঁরবি, সে অন্যের প্রতি আসন্ত হইলে তুই তাহার 
নিমিত্ত দ:ঃখে খিন হইয়া ক্রোধবশতঃ আঁগ্নদাহাদ পাপকার্যে' িপ্ত 
হইবি।”  প্রলম্বভুজ এই প্রকার অভিশাপ প্রদান কাঁরলে সংরাভদত্ত 
রোদন করিতে কাঁরতে তাহার চরণে পাঁতত হইয়া তাহাকে অন;রোধ 
কাঁরল, “আমাকেও অভিশপ্ত করুন, আমাদের উভয়ের অদস্ট একই প্রকার 
হউক । আমার দোষে আমার ভর্তা যেন ক্লেশভোগ না করেন।» এই কথা 
শ্রবণ করিয়া প্রলম্বভূজ হৃষ্ট হইল এবং এ সাধৰীকে সান্তনা প্রদানা্থ 
পত্রের শাপান্ত কি প্রকারে হইবে তাহা বালল । “অশোকমালা শাপমুক্ত 
হইলে স্থুলভুজ পূবজন্ম কথা স্মরণ করিয়া আভশাপ হইতে 'নক্কৃতিলাভ- 
করতঃ পুনরায় স্বদেহ প্রাপ্ত হইবে এবং শাপের কথা স্মরণ করিয়া অহগ্কার 
মুক্ত হইয়া অচিরে তোমাকে বিবাহ কাঁরয়া তোমার সাহত সুখে স্বচ্ছন্দে 
বাস কাঁরবে।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সেই সাধ্বী কাঁঞ্চং আম্বস্ত 
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হইল । জানিয়া রাখুন, আমিই সেই স্থলভুজ, আভশপ্ত হইয়া এই স্থানে 
পাঁতিত হইয়াছ। অহত্কারবশতঃ আমাকে এই নিদারুণ দুঃখ ভোগ 
করিতে হইয়াছে । অহত্কারী ব্যক্ত কি প্রকারে পূবজন্মে অথবা এই জন্মে 
সখী হইতে পারে? আমার সেই অভিশাপ এখন অপনোদিত হইয়াছে ।'* 
এই কথা বালয়া হঠশরাঁ দেহত্যাগ করিয়া 'বিদ্যাধর যুবকে পাঁরণত হইল 
এবং অনকম্পাবশতঃ স্বীয় বিদ্যাবলে অশোকমালার দেহ সকলের অলক্ষ্যে “ 
গঙ্গায় নিক্ষেপ কাঁরল। দ্বাঁয় বিদ্যাপ্রভাবে গণগাবাঁর আনয়নপ;বক 
অলগকারবতীর গৃহ তদ্দঝরা ?সিণ্চিত করিয়া ভাবা প্রভু নরবাহনদত্তের 
সম্মুখে প্রণত হইয়া স্বকার্ধ সাধনের নিমিত্ত আকাশমার্গে গমন কারল । 

সকলে স্তম্ভিত হইলে গোমুখ প্রসঞ্গতঃ অনত্গরতির এই কাঁহনী 
বিবৃত করিল। (৬৮-৯১ ) 


অনঙ্গরাত এবং তার চার প্রেমিকের কাহিনী 


এই পাঁথবাঁতে শুরপুর নামক সার্থকনামা একাঁট নগরী আছে। তথায় 
শত্র'দমন মহাবরাহ নামা নৃপাঁত বাস কাঁরত। ভাৰ্যা পদ্মরাতর গর্ভে 
গৌরার প্রসাদে তাহার অনঙ্গরতি নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছল এবং 
তাহার অন্য কোনও সন্তানাঁদ ছিল না। কালক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে সে 
রূপগর্বে গার্বিতা হইয়া বহ ভ;পাঁতর প্রার্থনাসতেও পাঁতলাভে অনিচ্ছৃক 
ছিল। সে কুতনিশ্চয় হইয়া বলিল, সাহসী, সুপুরুষ এবং একা, 
উত্তমবিদ্যায় পারঙ্গম ব্যন্তিকেই আমি বিবাহ কাঁরব 1” 

অতঃপর দাঁক্ষণাপথ হইতে তাহার অভীষ্টমত গুণোপেত চাঁরাট বীর 
উহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উহাকে লাভার্থ সোৎসূকে সমাগত হইল । 
দ্বারী কতৃক ঘোষিত হইয়া উহারা আগমন কাঁরলে অনঙ্গরাঁতর সম্মুখে 
রাজা মহাবরাহ তাহাদের জিজ্ঞাসা কারল, “তোমাদের নাম কি? তোমাদের 
কোন্‌ বংশে জন্ম এবং কোন্‌ বিদ্যা তোমাদের জানা আছে?” নূপাঁতর 
এই বাক্য শ্রবণ কারিয়া তাহাদের একজন বাঁলল, “আম পণপাটক নামক 
শুর, আমার একটি অদ্ভুত গুণ আছে । আম প্রতাহ পণ্চপাট্রকাফুগল 
প্রস্তুত করিয়া প্রথমটি ব্রাহ্মণকে, "দ্বিতীয়টি পরমেশকে, তৃতীয়টি নিজের 
পারধানের জন্য, চতুর্থট ভার্ধা থাঁকলে তাহাকে এবং পণ্চমাঁট জশীবকা 
নিবহের জন্য প্রদান কার।” "দ্বিতীয় ব্যান্ত বালল, “আমি ভাষাজ্ঞ 


৮ 


১১৪ কথাসারংসাগর 


নামক বৈশ্য, আমি সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জ্ঞাত আছি?” (৯২-১০২ ) 
তৃতীয় ব্যান্ত বলিল, “আম খড়াধর নামক ক্ষত্রিয় এবং আমাকে খড়গযুদ্ধে 
জয় কারতে সমর্থ এমন কেহ নাই।” চতুর্থজন বলল, “আম জীবদত্ত 
নামক উত্তম ব্রাহ্মণ । দেবী গৌরীর প্রসাদে আম যে বিদ্যা অন 
করিয়াছি তদ্দারা মতা নারীকে জীবিত করিতে পার ।* তাহারা 
এইরূপ বললে শাদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় এই তিনজন পরপর নিজেদের বল, 
বিক্ৰম এবং রূপের প্রশংসা কারল এবং ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র তার বল এবং 
শোষে'র প্রশংসা করল, কিন্তু রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিল না। 

নৃপাঁত মহাবরাহ দ্বারীকে, বলিল, “ইহাঁদিগকে 'বশ্রামার্থে তোমার 
গৃহে লইয়া যাও” দ্বারী আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বগৃহে লইয়া 
গেল। অতঃপর দুহিতা অনংগরাঁতকে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, “পযান্, 
এই চারজন বারের ভিতর তুমি কাহাকে পছন্দ কর ?” অনং্গরাঁত এই 
কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতাকে বলিল, “তাত ! আমি এই চারজনের 
মধ্যে কাহাকেও পছন্দ কার না। প্রথমজন শাদ্র এবং তন্তুৰায়, উহার 
সদগ্ণের কি মূল্য থাকতে পারে? দ্বিতীয় ব্যন্তি বৈশ্য, পক্ষী প্রভৃতির 
ভাষা জ্ঞাত হইয়া বক লাভ? আ'ম ক্ষান্রয়রমণী হইয়া কি প্রকারে 
উহাদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি? তৃতীয়জন অবশ্য আমার 
তুল্যবর্ণ, গুণবান ক্ষত্রিয়, কিন্তু এ ব্যন্তি দরিদ্র এবং আত্মবিক্য়পুর্ব'ক দাসত্ব 
দ্বারা জীবকা অর্জন করে। রাজকুমারী হইয়া আম কি প্রকারে উহার 
পত্নী হইব? চতুর্থজন ব্রাহ্মণ জীবদত্তকে আম পছন্দ কার না। এ 
ব্যান্ত কুরুপ, অন্যাধ্য. বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং বেদবাঁজত হইয়া উচ্চকুল হইতে 
পাঁতত হইয়!ছে । উহাকে বরং তোমার শাস্তি প্রদান করা উচিত, আমাকে 
উহার হস্তে সম্প্রদান করিতে কেন আগ্রহশীল হইয়াছ ? তাত! তুমি 
রাজা, বণশ্রিম এবং ধর্মের রক্ষক। খড়াধারী বীর নৃপাঁত অপেক্ষা 
ধমরক্ষক বীর নৃপাঁত শ্রেষ্ঠ । ধর্মশ্‌র সহস্র সহস্র খড়গধারী বীরের 
প্রভু”? দ:হিতা এই কথা বিলে ন্‌পাঁত তাহাকে অন্তঃপ:রে স্বীয়কক্ষে 
গমন কারবার অন:মাঁত প্রদান করিয়া স্নান আঁহিকাঁদ কারবার শনগিত্ত 
গান্রোথান করিল । 

পরাদিবস এ চারজন বার দ্বারীর গৃহ হইতে নিক্কান্ত হইয়া 
সকৌতহলে যখন নগর ভ্রমণ কারতেছিল ঠিক সেই মহরতে পদ্মকবল 
নামক হস্তী শৃঙ্খল ভগ্ন কাঁরয়া হস্তীশালা হইতে নির্গত হইল এবং 
মদভরে বহু পৌরজনকে পদদলিত করিতে লাগিল। সেই মহাগজ এ 
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বারচতুষ্টয়কে দর্শন করিয়া উহাদিগকে হত কারবার 'নমিত্ত ধাবিত 
হইলে উহারাও উদ্যত আয়ুধ হস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইল তখন 
উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় খড়গাধারী অনা বতনজনকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং একাকী 
হস্তীটকে আক্রমণ করিয়া এ গঞ্জনকারার প্রসারিত শুণ্ড এক আঘাতে 
পদ্মম্‌ণালবং অনায়াসে ছিন্ন করিয়া এবং পাদমধ্য দ্বারা নির্গত হইবার কোশল 
প্রদশন করাইয়া এ দন্তীর পৃষ্ঠে দ্বিতীয় আঘাত হানিয়াছিল। তৃতীয় 
আঘাতে উহার পদযুগল ছেদন করিলে হস্তাটি আর্তনাদ করিয়া পাতত হইয়া 
মৃত্যু বরণ কাঁরল । উহার বিক্রম দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং 
নৃপতি মহাবরাহও এ বার্তা শ্রবণ কাঁরয়া আশ্চযান্বিত হইল। ( ১০৩-১২৪ ) 
পরাদবসে ভ্‌পাঁত হস্তীঁপ্‌ণ্টে মৃগয়ার্থ গমন করিলে খড়াধর প্রমুখ 

এ বারচতুষ্টরর নৃপাঁতর অনুগমন কারল॥ তথায় ন:পাঁত সৈনাদিগের 
সাঁহত বাঘ্র, মগ, শংকরাদি হত্যা করলে গজদিগের বৃহতি শ্রবণ করিয়া 
ক্রুদ্ধ [সংহেরা রাজার অভিমুখে ধাবিত হইলে খড়গধর যে দিংহটি প্রথমে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাকে তীক্ষ7: খড়েগর এক আঘাতে 
দ্বিধা [বিভক্ত কারল । দ্বিতীয় সিংহের পদানচয় বামহস্তদ্বারা ধৃত 
করিয়া উহাকে ভ্‌তলে নিক্ষেপকরতঃ উহার জীবনদপ নাপিত কাঁরল । 
এমতে ভাবান্্, জীবদত্ত এবং পঞ্চপন্রিকও প্রত্যেকে এক একটি 1সংহকে 
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া খণ্ডবিখাণ্ডত করিল । এই প্রকারে সেই পাদচারী 
বীরেরা ন'পতির সমক্ষে অবলীলাক্রমে বহ; ব্যাঘর, সিংহ এবং মূগাঁদি হত্যা 
কারল। ম্‌গয়ান্তে বিস্মিত নৃপাঁত হষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিল এবং 
এ বাঁরগণ দ্বারীর গৃহে গমন করিল । অতঃপর নৃপাতি অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কাঁরয়া ক্লান্ত হওয়া সত্বেও সত্বর কন্যা অনঙ্গরাতকে আহ্বান করিয়া ম্‌গয়ায় 
 দঞ্ট এ বারাদগের শোঁযে'র কাঁহনী একে একে ববৃত করিয়া গবাস্মত 
অনগ্গরাঁতকে বলিল, “পণ্চপাট্রিক এবং ভাবাজ্ঞ নিম্নবর্ণের, জীবদত্ত ব্রাহ্মণ 
হইয়াও কদাকার, এবং অপকর্মে রত, কিন্তু সুপুরুষ, দীঘণরুতি, 
বলাবক্রমশালী ক্ষান্রয় খড়গধরের কি দোষ? সে এ গজটিকে বধ 
কাঁরয়ছে, িংহদিগের পদধূত কাঁরয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং 
অন্যান্য পশ;দিগকে খড়গাঘাতে হত্যা করিয়াছে । সে দরিদ্র এবং দাসব;ত্তি 
অবলম্বন করিয়াছে বলয়া যদি ঘণাহ* হইয়া থাকে তবে আম তাহাকে 
আঁচরে অন্য কর্তৃক সেব্যমান ভ্‌পাঁত করব । পুত্র, যদি তোমার রঃ 
থাকে তবে উহাকেই বরণ কর।” 'পতার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া অনঙ্গরাত বলিল, “বেশ, উত্তম কথা, উহাদের সকলকেই হেথায় 
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আনয়নকরতঃ গণককে 'জজ্ঞাসা করা হউক, সে ক বলে।* সে এই কথা 
বাঁললে নৃপাত এ বীরাদগকে আহ্বান কাঁরয়া তাহাদের সমক্ষে ভার্ষাদ:গর 
সাহচযে স্বমুখে গণককে বাঁলল, “ইহাদের সহিত কাহার অনগ্গরাঁতর 
কো্ঠির {মিল আছে তাহা '{নণ'য় কর এবং উহার বিবাহের শুভক্ষণ লগ্ন 
কখন উপস্থিত হইবে তাহাও শনর্ণয় কর।” নিপূণ গণক এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া তাহাদের কোন: নক্ষত্রে জন্ম জ্ঞাত হইয়া বহ:ক্ষণ চিন্তা কাঁরয়া 
রাজাকে বলিল, “দেব, আপাঁন যাঁদ কুপিত না হন, স্পন্ট কথা বালতেছি। 
উহাদের কাহারও সাঁহত আপনার দহতার ভাগোর মিল নাই । মত/লোকে 
তাহার 'ববাহ হইবে না, কারণ সে আভশঞ্চ বিদ্যাধরী। মাসনয়ান্তে 
তাহার শাপমুক্তি হইবে । ইহারা তিনমাস এখানে অপেক্ষা করুক, তখন 
যাঁদ আপনার কন্যা স্বীয় লোকে প্রস্থান না করে তবে উহার বিবাহ হইতে 
পারে ।” অঁ বীরগণ গণকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তথায় মাসন্রয় যাপন 
কাঁরতে দ্বীরুত হইল । ( ১২৫-১৪৬ ) 

মাসব্রয়ান্তে এ রাজা বারাদগকে, গণককে এবং অনংগরাঁতকে তাহার 
সমীপে আহ্বান কাঁরয়া কন্যাকে আঁতশয় সৌন্দর্ধযন্তা দৌখয়া আনন্দিত 
হইল, কিন্তু গণক অনুধাবন করিল যে উহার মৃত্যুকাল সমাগত হইয়াছে । 
রাজা যখন গণককে "জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনমাস ত গত হইয়াছে, এখন ক 
করা উচিত।” তখন অনঙ্গরাতি তাহার পরুবজন্মবত্তান্ত স্মরণ কাঁরয়া 
বদ্রদবারা বদন আবৃতকরতঃ মরদেহ ত্যাগ কাঁরল । রাজা চিন্তা করিতে 
লাগল, “কন্যা এইরূপ আচরণ কাঁরতেছে কেন ?” এবং স্বয়ং তাহার আনন 
অনাবৃত কাঁরয়া দেখিল যে সে 'হমাহত প'দ্মনীর ন্যায় মৃত হইয়াছে। 
তাহার নেত্রভ্রমর আর ঘযার্ণত হইতেছে না, কমলানন বিবর্ণ হইয়াছে । 
শোকে বজ্বাহত হইয়া বংশলোপের ভয়ে রাজা দিম্পন্দ হইয়া ভংপাঁতত 
হইল ৷ রাজ্জী পদ্মরাতও মাচ্ছতা হইয়া ভূপাতিত হইল । পংষ্পের ন্যায় 
তাহার আভরণ দেহ হইতে পাঁতিত হওয়াতে তাহাকে হস্তীমাথত পুঙ্প- 
মঞ্জরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল । 

পাঁরজনেরা রুন্দন কারতে লাগল এবং এ বীরবরেরাও শোকান্বিত 
হইল । নৃপাঁত অচিরে সংজ্ঞালাভ করিয়া জীবদত্তকে বালল, “এই 
ব্যাপারে ত আর কাহারও কিছ? করিবার ক্ষমতা নাই। এইবার তোমার 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি মৃতা নারীকে 
সঞ্জীবত কাঁরতে সমর্থ । তোমার বিদ্যাবলে যাঁদ আমার দীহতাকে 
পুনরুজ্জীবত করিতে সমর্থ হও তবে সে জীবিতা হইলে আমি উহাকে 
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তোমার হগ্তে সম্প্রদান কাঁরব |» . ন'পাঁতর এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া জীবদত্ত 
রাজকুমারীর উপর মন্ত্রপূত বার সিঞ্চন কাঁরয়া আর্যবত্তিতে এই 
শ্লোক উচ্চারণ কাঁরল, “নরমুণ্ডমালিনী, অট্রহাঁসনী অলোকদণ্টা, ভয়*্করা 
দেবি চাম ন্ডে, আমাকে সত্বর সাহায্য করুন৷” চেণ্টাসব্বেও কুমারী 
পুনরুজ্জীবিত হইল না দৌখয়া জীবদত্ত হতাশ হইয়া বালল, “ীবন্ধ্যবাঁসনী 
দেবা প্রদত্ত বিদ্যা 'নদ্ফলা হইয়াছে, সুতরাং উপহাসাস্পদ হইয়া জীবন 
ধারণ কাঁরয়া থাকার ‘কি অর্থ হইতে পারে ?+ এই কথা বালিয়া মহা আঁস- 
দ্বারা স্বীয় মস্তকছেদনে উদ।ত হইলে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, 
“জীবদত্ত, দুঃসাহাঁসক কায" কারও না। শ্রবণ কর, পতাম৷তা কর্তৃক 
আঁভশপ্য হইয়া এই উত্তম 'বদ্যাধরকুমারী অন*্গরাত এতাবৎকাল মত্য'লোকে 
শছিল। এখন সে মর্তালোক ত্যাগ করিয়া স্বলোকে স্বদেহে প্রবেশ 
কাঁরয়াছে । সুতরাং পুনরায় শবন্ধ্যবাণসনী দেবীর আরাধনা করিলে 
তাহার প্রসাদে তুমি এই উত্তম বিদ্যাধরবালাকে প্রাপ্ত হইবে । সে স্বর্গ 
সুখ ভোগ কাঁরতেছে, সুতরাং তুমি অথবা রাজা উহার নিমিত্ত শোক 
কারও না| এই সত্য ভাষণান্তে আকাশবাণী নীরব হইলে নৃপাঁত 
দূহতার সংস্কার কারাদ সম্পাদান করিল এবং শোকপারত্যাগপন্বক রাজ্ঞী 
এবং অপর বারনয়ের সাহত যে স্থান হইতে আগমন কারয়াছিল তথায় 
প্রতাবর্তন কাঁরল । 

কিন্তু জীবদত্ের হৃদয়ে আশা সঞ্জীবিত হইয়াছিল । সে বিন্ধ্যবাসনী 
দেবীর আরাধনা কাঁরলে তিনি দ্বদ্নে তাহাকে বলিলেন, “আমি তোমার 
আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমাকে এখন যাহা বাঁলতোছি তাহা 
মনোযোগপনর্কক শ্রবণ কর।” 


পুব'জন্মে অনঙ্গপ্রভা নায়ী বিদ্যাধরী অনঙ্গরাতর কাহিনী 


হিমালয়ে বীরপুর নামে নগর আছে । (১৪৭-১৬৯) তথায় বদাধরপাঁত 

সমর বাস করিত । অনঙ্গবতা নাম্নী তাহার রাজ্ঞীর গর্ভে অনঙ্গপ্রভা নামা 
কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । যৌবন ও রূপগর্বে গাবতা হইয়া সে যখন 
পাঁতলাভে অনিচ্ছুক হইল, তাহার পিতামাতা তাহার অনমনীয়তায় ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে আভশাপ দল, “মানষা হইয়া জন্মগ্রহণ কর্‌, এ অবস্থাতেও 
শববাহিত সুখলাভে বাত হইবি। ষোড়শ বৎসর বয়সে দেহ পাঁরত্যাগ- 
পঢবক এই স্থানে আগমন কাঁরাব। মীনকন্যার সাঁহত প্রেম করাতে মায়া 


১১৮ কথাসরিংসাগর 


খড়গাধারী এক অভিশপ্ত কদাকার মনুষ্য তোর পাতি হইয়া, তোর অনিচ্ছা 
সত্বেও তোকে হরণকরতঃ তোকে মর্তলোকে লইয়া যাইবে । তথায় অসতা 
হওয়াতে তোর স্বামীর সাঁহত বিচ্ছেদ হইবে । তোর সেই পাঁত পুর'জন্মে 
অষ্ট ব্যান্তর ভার্যা হরণ করাতে অণ্ট জন্ম প্রমাণ দ:ঃখ ভোগ করবে । তুইও 
স্বীয় অপার্থিব বিদ্যা বদ্মত হওয়াতে সেই এক জন্মে অষ্ট জন্মের কষ্ট 
ভোগ কাঁরাব ৷ কুসংসর্গে প্রত্যেক মনুষের দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, কুপাঁত 
লাভ নারীর পক্ষে পাপবিশেষ । পর্বকথা বিস্মৃত হওয়াতে এবং উপযুক্ত 
পাঁত গ্রহণে বারংবার অমত করাতে তোর: তথায় বহ: মনযষ্য-পাঁত লাভ 
হইবে । সমকুলজাত তোর পাণিপ্রার্থণ সেই বিদ্যাধর মদনপ্রভ মর্তনরপাঁতি- 
রুপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে তোর পাঁত হইবে । তখন শাপান্তে 
স্বলোকে প্রত্যাবতনকরতঃ তুই বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই উপযুন্ত পাত 
প্রাপ্ত হইব ৷” সুতরাং সেই কন্যা অনঙ্গপ্রভা সম্প্রাত পাৃঁথবীতে অনঙ্গরত 
হইয়াছিল, এবং পিতামাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় অনঙ্গপ্রভা 
হইয়াছে । 

অধুনা বাঁরপুরে গমনকরতঃ সেই উচ্চকুলজাত বিজ্ঞ উহার ?পতাকে 
রণে পরাজিত কাঁরয়া কুমারীকে লাভ কর। এই খড়গ গ্রহণ কর, যতক্ষণ 
ইহা তোমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ তুমি আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ 
হইবে এবং অজেয় রহিবে। --এই কথা বলিয়া এবং তাহাকে খড় প্রদান 
করিয়া দেবী অন্তহিতা হইলেন, এবং সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল তাহার 
হস্তে দিব্য খড়গ রাঁহয়াছে । তখন জীবদত্ত গান্রোথানপ্‌বক হৃণ্ট চিত্তে 
দগা্দেবীর উপাসনা করিল এবং সেই দেবার অমৃতোপম প্রসাদে তাহার 
তগঃরলেণজানিত শ্রান্তি অপনীত হইল । খড়াহস্তে আকাশপথে হিমালয়ে 
ইতদ্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বাঁরপ;ুরে বিদ্যাধরেশ্বর সমরের সাহত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে রণে পরাজিত করিয়া এবং সেই নূপাঁতর কন্যা 
অনঙ্গপ্রভাকে 'িবাহ করিয়া সে ক্বর্গসুখে বাস করিতে লাগল । তথায় 
কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সে শ্বশুর এবং প্রিয়তমা অনন্গপ্রভাকে বালল, 
“চিল, আমরা উভয়ে মর্তলোকে গমন করি । আমার তথায় গমন কারবার 
বাসনা হইয়াছে, কারণ নিরুণ্ট হইলেও জন্মভূমি সকল জীবের অতিশয় 
প্রিয় ৷’ শ্বশুর এই কথাতে সম্মত হইল, কিন্তু দ;রদার্শনী অনঙ্গপ্রভা 
অতিকম্টে স্বীরুত হইল । তখন অনঙ্গপ্রভাকে ক্রোড়ে স্থাপন কারিয়া সে 
আকাশপথে মন্ত্যলোকে অবতরণ কাঁরলে অনঙ্গপ্রভা একটি রমণীয় পর্বত 
দর্শন করিয়া শ্রান্তি অপনোদনার্থ তাহাকে বলিল, “আইস, আমরা এই স্থানে 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১১৯ 


বিশ্রাম কার।” সে সম্মত হইয়া তাহার সাঁহত তথায় অবতরণপর্বক স্বীয় 
বিদ্যা প্রভাবে ভোজ্যপানাঁদ সংগ্রহ করিল ৷ (১৭০-১৯৩) তখন বাঁধ 
কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া সে অনঙ্গপ্রভাকে বলল, “পরিয়ে, মধুর সঙ্গীত কর।৮ 
এই কথা শ্রবণ কয়া সে শিবের স্তুতগান কাঁরলে জীবদত্ত গীতধবানতে 
সপ্ত হইয়া পাঁড়ল। 

ইতোমধ্যে হরিবর নামক জনৈক মগ্য়াক্লান্ত নরপাঁত গনঝর-বাঁর 
অন্বেষণে তথায় আগত হইয়া সঙ্গীত ধ্থানতে মুগ্গবৎ আরষ্ট হইল এবং রথ 
হইতে অবতরণপর্বক তথায় গমন কারল। নুপাঁত প্রথমে শনভচিহন দচ্টে 
হণ্ট হইল এবং অতঃপর অনঙ্গদেবের প্ররুত প্রভাবশালন* অনগ্গণ্রভার দর্শন 
লাভ করিল। তাহার সৌন্দর্যে এবং সঙ্গীতে হৃদয় মোহিত হওয়ায় মদন 
শায়কাঘাতে উহা বিদ্ধ কারলেন।  অনগগপ্রভাও তাহার সান্দর আকুতি 
দর্শন করিয়া প.জ্পধন্বার আয়ত্তে আসিয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগল, 
“হীন কে ? ইনিই ক পষ্পধন্বা মনসিজ অথবা আমার স্তুতিগণতে হষ্ট 
শিবের মটর্তমান রূপা” তখন কামমোহত হইয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরল, “আপাঁন কে এবং ধক প্রকারে এই অরণ্যে আগমন করিয়াছেন আমাকে 
বলুন ৷? তখন নৃপাঁত আত্মপারচয় প্রদানপন্বক তাহার আগমনের কারণ 
নিবেদন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, “সুন্দরী তুমি কে ? হে কমলাননে 
এখানে থান 'নাদ্রুত রহিয়াছেন ইনিই বা কে?” এইরুপে পৃঙ্ট হইয়া সে 
সংক্ষেপে উত্তর কারল, “আমি বদ্যাধরী, এবং ইনি মায়াখডগধারী আমার 
স্বামী । আম প্রথম দৃষ্টিতেই আপনার প্রত অনরন্ত হইয়াছি। ইনি 
জাগ্রত হইবার পুবেই চলুন আমরা আপনার নগরে গমন কার । তথায় 
সাঁবস্তারে আমার কাঁহনী বর্ণনা কাঁরর |» এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা 
সম্মত হইল ৷ হণ্ট হরিবরের মনে হইল সে যেন '্রিভূবনের রাজত্ব লাভ 
কারয়াছে । অনংগপ্রভা দ্রুত চিন্তা কাঁরল, “আম ভুপাঁতিকে অথ্কে স্থাপন 
কাঁরয়া আকাশপথে উদ্ডীন হইব ।” কিন্তু ইতোমধ্যে স্বামীর প্রত 
{বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাহার 'বিদ্যাবল লঃগ্ত হইল এবং পিতার বাক্য স্মরণ 
কাঁরয়া সে িষাদাণ্বত হইল ৷ (১৯৪-২০৯) তাহাকে বিষণ্ন দেখিয়া নংপাঁত 
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বলিল, “ইহা শোকান্বিত হইবার সময় নহে, 
তোমার স্বামী জাগ্রত হইতে পারে । প্রয়ে, ইহা ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া 
দাও, শোক কারও না। নিজের শরচ্ছায়া অথবা ভাগোর হস্ত হইতে কে 

নত পাইতে সমর্থ হয় ? চল আমরা প্রস্থান কার ৷!” ন্‌পাঁত হরিবরের এই 
বাক্যে সম্মত হইলে সে তাহাকে অঠ্কে গ্রহণকরতঃ মহাবিত্ত প্রাপ্তর আনন্দে 


৯২০ কথাসারৎসাগর 


সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রথে আরোহণ কাঁরলে ভৃত্যেরা তাহাকে 
সহর্ষে আভনান্দত কাঁরল । মনঃসম দ্রুত গমনশীল রথে আরোহণপুবক 
প্রজাবর্গের উৎসক্য উৎপাদন কারয়া সে ‘প্রিয়ার সাঁহত স্ব-নগরীতে প্রবেশ 
কাঁরল। নৃপাঁত হাঁরবর স্বনাম-লাঞ্ছত সেই নগরীতে অনংগপ্রভা সহ 
'দিব্যসুখে বাস কারতে লাগল । তংপ্রাত অনুরাগিণী শাপাঁবমোহতা 
অনংগপ্রভাও স্বীয় বদ্যা বিস্মৃত হইয়া তথায় অবস্থান কারতে লাগল । 
ইতোমধ্যে জীবদত্ত পর্বতদেশে গাত্রোখান করিয়া দোখতে পাইল যে 
কেবলমাত্র অনপাপ্রভা নহে তাহার খড়গও অন্তাহ্ত হইয়াছে । সে চিন্তা 
করিতে লাগল, “হায় ! হায় ! অনংগপ্রভা কোথায় ? খড়গাঁটই বা কোথায় ? 
সে ক উহা গ্রহণ কাঁরয়া অন্ত্ধান করিয়াছে? অথবা কেহ আগমনপূর্ক 
উহাদের উভয়কে হরণ কাঁরয়াছে ?” উদ্ভ্রান্ত চিত্তে এইরূপ নানাপ্রকার 
কল্পনা করিতে লাগিল এবং. দিবসন্রয় কামার্ত হইয়া সেই পর্বতে অনুসন্ধান 
কাঁরল । অবতরণপূ্বক সে অরণ্যে দশদিবস অন্বেষণ কারিল কিন্তু কোথাও 
অনংগপ্রভার চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে চিৎকার করিয়া বাঁলতে লাগল, 
“হা দৈব ভাগাদেবতা ! যাহাদের তুম কষ্টপূর্বক প্রদান কাঁরয়াছলে, 
আমার সেই খড়েগর যাদুবল এবং প্রিয়তমা অনং্গপ্রভা, উভয়কেই “ক প্রকারে 
হরণ করিলে ?” এইর;প অবস্থায় সে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে অবশেষে একটি 
গ্রামে উপনাঁত হইয়া এক 'বিত্তশাল' ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ কারিল। তথায় 
সুভগা ও সংবেশা প্রয়দত্তা নাম্নী গৃহকন্র্ঁ তাহাকে আসনে উপবেশন 
করাইয়া চোঁটকাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদেশ কাঁরল, “সত্বর জাবদত্তের চরণ ধোঁত 
কর। এই ত্রয়োদশ দিবস উন বরহ-কাতর হইয়া অনশনে রহিয়াছেন।” 
জাবদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাগল, “অনঞ্গপ্রভা কি এইস্থানে আগমন করিয়াছে অথবা এই মাহলা ক 
যোগিন! ?” এইরুপ চিন্তা করিয়া পদধোতান্তে 'প্রয়দত্তা কর্তৃক প্রদত্ত 
ভোজ্য গ্রহণ করিয়া সে আঁত দ:ঃখে বনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
“হে অনিন্দিতে, আমাকে একটি কথা বলুন, আপাঁন আমার বৃত্তান্ত ক 
প্রকারে জ্ঞাত হইলেন? এবং দ্বিতীয় কথা হইতেছে, আমার খড়গ ও 
প্রিয়তমা কোথায় প্রস্থান করিয়াছে 2” সাধণী প্রয়দত্তা এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
বলল, “বৎস আমার হৃদয়ে এমন ক স্বপ্নেও পাঁত ব্যতীত আর কাহারও 
স্থান নাই। (২১০-২২৮) অন্য পুরুষদিগকে আম ভ্রাতা বাঁলয়া মনে 
কাঁর এবং কোন আঁতাঁথ আমার গৃহ হইতে অনার্টত হইয়া গমন করে না। 
উহার প্রভাবে আগ ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞাত আছি । তোমার 
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অনত্গপ্রভা ভ্‌পাঁতি হারবর কর্তৃক দ্বনামে খ্যাত নগরীতে নীত হইয়াছে । 
তুমি যখন 'নাদ্রুত ছিলে তখন সে অনঞ্গপ্রভার সংগীতে আরুণ্ট হইয়া 'বাঁধর 
বিধানে তথায় আগমন করিয়াছল। তুমি অনম্পপ্রভাকে প্রাপ্ত হইবে না, 
কারণ সেই ন্‌পাঁত আতশয় পরাক্রমশালী এবং এ কুলটা তাহাকে পাঁরত্যাগ 
করিয়া অন্য এক ব্যান্তর কাছে গমন করিবে । তুমি যাহাতে এ নারীকে 
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হও তন্নিমিত্তই দুর্গাদেবী তোমাকে খড়গাঁট প্রদান 
কাঁরয়াছলেন। সেই কাীসাদ্ধ অন্তে নারীটি হতা হইলে উহা দেবীর 
নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । আঁধকন্তু, স্বপ্নে অনখপ্রভার আভশাপ 
সম্বন্ধে দেবী তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ক তুমি বিস্মত হইয়াছ ? 
যাহা ভাঁবতব্য সেই ঘটনা সম্বন্ধে তুমি এত 'ীবষাদগ্রস্ত হইয়াছ কেন? 
যে পাপশৃঙ্খল পুনঃ পুনঃ দুঃখ উৎপাদন করে তাহা ভঙ্গ কর। তোমার 
প্রীতি 'ি*বাসঘাতকতাবশতঃ দ.ষ্টা রমণী মানুষ হইয়া স্বীয় বিদ্যা ভষ্টা 
হইয়াছে । ভ্রাতঃ, তাহার দ্বারা এখন তোমার কি লাভ হইতে পারে?” 
সেই সাধ্বী রমণী এই কথা বাললে জীবদত্ত অনংগপ্রভার চাপল্যে িরন্ত 
হইয়া তাহার প্রাতি সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ কাঁরয়া এ বিপ্ররমণাীকে প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, “মাতঃ, আপনার এই ন্যায্য কথাতে আমার স্মস্ত মোহ আপগত 
হইয়াছে । সাধুসংসর্গে কে না উপরুত হয়? আমার পদ্ব'ক্ৃত পাপের 
শনামত্ই আমার এই দুর্ভাগ্য উদয় হইয়াছিল, সুতরাং পাপ ক্ষালনের 
নামত্ত আমি এখন তীর্থপটনে গমন কারব । অনংগপ্রভার নিমিত্ত 
অন্যের সাঁহত শন্নুতা কাঁরয়া আমার ‘ক লাভ হইবে? 'জতক্লোধ হইয়া 
আঁখল জগৎ জয় করা যায়।” (২২৯-২৪০) সে যখন এই কথা 
বালতোঁছল তখন 'প্রয়দত্তার ধাঁর্মক, আঁতাঁথবংসল স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কারল। সেও তাহাকে স্বাগত জানাইয়া তাহার শোকাপনোদন কারল । 
ধিশ্রামান্তে জীবদত্ত উহাদের উভয়ের নিকট হইতে 'বিদায়গ্রহণপূরবক তীর্থ 
পারকরমায় যাত্রা কারল । 

অতঃপর কন্দ, ফলাদ ভক্ষণপুর্বক বহুকণষ্ট সহ্য করিয়া সে যথাকালে 
পৃথবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়া বিশ্ধ্যবাসিনীর মান্দরে গমনপূ্বকি 
তথায় কুশাসন শয্যায় অনাহারে কঠোর তপশ্চর্যা সাধন কাঁরল । তাহার 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আম্বিকা দেবী মন্ত" ধারণকরতঃ তাহার সম্মুখে 
উপাশ্থিত হইয়া বলিলেন, “বৎস, উত্থিত হও, তোমরা চারজন আমার 
চারটি গণ । পণ্চমূল, চতুবকু, মহোদরমহখ এবং তুমি চতুর্থ জন, 
‘তোমার নাম বিকউবদন, তোমরা পযয়িক্রমে চারজন গণ্গাপদীলনে যখন 
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{বহার কাঁরতোঁছলে তখন তোমরা স্নানরতা এক মহীনকন্যাকে দেখিতে 
পাইয়াছিলে। সে ছল কাঁপলজটের কন্যা চাপলেখা এবং তোমরা সকলে 
কামমোঁহত হইয়া যুগপৎ তাহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে। 
যখন সে, “আম কুমারী মানকন্যা, তোমরা দুর হও’ এই কথা বলিল, 
তখন তিনজন তুষীভাব অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু তুমি সবলে তাহার 
বাহ? আকর্ষণ কাঁরলে সে “পিতঃ, পিতঃ আমাকে রক্ষা কর” এই বলিয়া 
চিৎকার কাঁরয়াছিল। ক্রুম্ হইয়া সমীপস্থ মনন আগমন করিলে তুমি 
বাহ্‌ মুক্ত কারয়াছিলে । মুনি তেমাঁদগকে অভিশাপ প্রদান কারলেন, 
“রে দ;রাতআ্মাগণ, তোরা সকলে মন[ষাযোনিতে জন্মগ্রহণ কাঁরাব,” 
তখন তুমি কখন শাপান্ত হইবে এই কথা (জিজ্ঞাসা করিলে “তান 
বাঁলয়াছিলেন, “যখন তুই রাজকুমারী অনশ্গরাতকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক 
হইলে সে বিদ্যাধরলোকে প্রয়াণ কাঁরবে তখন তোদের মধ্যে তনজন 
শাপমান্ত হইবি, কিন্তু যখন সে বিদ্যাধরী হইবে, তখন তুই, িকটবদন, 
তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে হারাইয়া অতিশয় বেগ ভোগ কারবি, 
{কিন্তু পরে বহুকাল দ:গা্দেবীর তপস্যা কারলে তুই শাপমন্ত হইবব । তুই 
চাপলেখার হস্ত স্পর্শ কাঁরয়াছাল বালিয়া এবং অনেকের ভার্যহিরণ কাঁরয়া 
তোর পাপ হওয়াতে তোর এই অবস্থা হইবে । তোরা, আমার গণচতুষ্টয়, 
দাক্ষিণাপথে পণ্চপট্রিক ভাষাজ্ঞ এবং খড়গধর এই তিনবন্ধু এবং চতুর্থ জন, 
তুই জীবদত্ত এই নামে পরিচিত হইীব। অনম্গরাত স্বলোকে প্রস্থান 
কারলে এ তনজন এইস্থানে আগমন কাঁরয়া আমার কুপায় শাপমুক্ত 
হইয়াছে । এখন আমার তপস্যা করিয়াছস বালিয়া তোরও শাপান্ত হইল । 
এই আগ্নেয়ী ধ্যান গ্রহণপর্বক দেহত্যাগ করিয়া তোর অষ্টজন্ম উপভোগ্য 
সমস্ত পাপ ক্ষালন কর্‌ 1” দ;ঃগাদেবী এই কথা বালিয়া উহাকে ধ্যানমন্ত্ 
প্রদানপ্বকি অন্তহিত হইলে সে ওঁ ধ্যানমন্তর দ্বারা মরদেহ ভদ্মীভূতকরতঃ 
অবশেষে শাপমুক্ত হইয়া উত্তম গণত্ব লাভ করিল । পরদার গমন করাতে 
যখন দেবতাদিগকেও এতাদ্‌শ কষ্ট ভোগ কারতে হয় তখন হন ইতর জনের 
কথা বলিয়া আর কি হইবে ?” ( ২৪১-২৬২ ) 

ইতোমধ্যে নূপাঁত হরিবরের হরিবর নগরীতে অনগ্গপ্রভা মুখ্য মাহষার 
পদ লাভ কাঁরলে নূপাঁতি সুমন্ত্ৰ নামক তাহার মন্ত্রীর উপর মহারাজ্য ভার 
অর্পণ করিয়া দিবারান্র একাগ্রচিত্তে অনংগপ্রভার সাহত অবস্থান কারত। 
একদা মধাপ্রদেশ হইতে তাহার নিকট লব্ধবর নামক একজন নতাশিক্ষক 
আগমন করিল। নৃপতি সঙ্গীত এবং নৃত্যে তাহার পান্ডিত্য দেখিয়া 
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তাহাকে পুরম্ত্রীগণের নাট্যাচাংরূপে নিযুক্ত করিল। সে অনধ্গপ্রভাকে 
নৃত্যে এরূপ পারদার্শনী কারল যে সে তাহার সপত্বীদগেরও প্রশংসা 
অজ‘ন করিল ৷ নাট্যাচাষের সাহচর্ষে তাহার কলানৈপুণো আগ্রহশীলা 
হইয়া সে তাহার প্রত কামাসন্তা হইল । নাট্যাচার্যও ক্রমে ক্রমে তাহার 
রূপযৌবনে আরুণ্ট হইয়া কামদেবের প্রসাদে একাঁট অদ্ভূত নৃত্য শিক্ষা 
করিল। একদা অনহ্গপ্রভা বিজনে নাট্যশালায় আঁতশয় কামাসন্ত হইয়া 
সম্ভোগান্তে তাহাকে বলিল, “তোমাকে দর্শন না কাঁরয়া আমি এক মনহূ্তও 
তাষ্ঠতে পারিব না। ন:পাঁত হারবর এই কথা শাীনতে পাইলে তাহা 
সহ্য করিবেন না, সুতরাং চল, আমরা এমন স্থানে গমন কার যে {তান 
আমাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার নৃত্যে সন্তুষ্ট 
হইয়া রাজা তোমাকে সুবর্ণ, অশ্ব, এবং উনণ্ট্রাদি প্রদান কাঁরয়াছেন এবং 
আমারও অলংকারাঁদ আছে। সুতরাং সত্বর এমন স্থানে চল যেখানে 
আমরা নিরাপদে বাস করিতে পার ।” নাট্যাচা তাহার প্রচ্তাবে তুষ্ট 
হইয়া সম্মত হইলে এক অনুরস্তা চোঁটকার সাঁহত অনংগপ্রভা পুরুষবেশে 
নাট্যাচাযের গৃহে গমন করিল ॥ নাট্যাচাের বিত্ত উদ্ট্রোপার স্থাপন 
কাঁরয়া তথা হইতে নাট্যাচাধেণর সহিত অ*্বপঞ্টে প্রস্থান কারল। প্রথমে 
সে বিদ্যাধরের অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল, পরে রাজ্যত্রী জলাঞ্জলি 
দিয়া সম্প্রতি এক চারণের আশ্রয় গ্রহণ করিল ॥ স্ত্রীলোকের মন 'কি প্রকার 
চপল ! অনংগপ্রভা নাট্যাচার্ষের সাহত বিয়োগপুর নগরে গমন করিয়া 
তথায় সুখে বাস করিতে লাগল এবং নাট্যাচা মনে করিল যে তাহার 
লব্ধবর নাম সফল হইয়াছে ৷ ( ২৬২-২৭৯ ) 

ইতোমধ্যে নৃপাঁত হাঁরবর প্রিয়তমা অনং্গপ্রভা কোথাও অন্তর্ধান 
করিয়াছে মনে কাঁরয়া দেহত্যাগ কাঁরতে উদ্যত হইলে তাহার সুমন্ত নামক 
মন্ত্রী তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলল, “আপাঁন অবুঝের মত কাজ 
করতেছেন কেন ? দেব, আপন নিজেই ভাবিয়া দেখুন, যে নারী স্বামী 
খড়গ বিদ্যাধরকে পাঁরত্যাগকরতঃ দং্টমান্ুই আপনাকে আশ্রয় করিয়াছিল, 
তাহার 'ক প্রকারে আপনার প্রাত আঁবচল অনুরাগ থাকবে? সম্বস্তুর 
প্রত িদপৃহ হইয়া রত্বশলাকা মনে কাঁরয়া তৃণ দদ্টমাত্রই ততপ্রাত অন্ঃরন্ত 
হইয়াছে । নট্যাচার্য নিশ্চয়ই তাহার সাঁহত কোথাও পলায়ন কীরয়াছে, 
কারণ তাহার দর্শনপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আমি শ্রবণ করিয়াছি 
প্রাত্ঃকালে উভয়েই : নৃত্যশালায় দণ্ট হইয়াছিল । এই সমস্ত জ্ঞাত 
হইয়াও আপাঁন কেন তাহার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন £ প্রকৃত: 
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কথা হইতেছে এই যে, রন্তরাগ সন্ধ্যার ন্যায় বিলাসিনী নারীও ক্ষণস্থায়ী ।” 
মন্ত্রী রাজাকে এই কথা বলিলে সে চিন্তাকালত চিত্তে ভাবতে লাগিল, 
“এই প্রাজ্ঞ আম।কে সত্য কথাই বালগ্লাছে । বলাসনী নারী নরজীবনের 
ন্যায়। তাহার সহিত সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী হয়, সে প্রাত মুহুর্তে পারবার্তত 
হয় এবং অবশেষে রেশ উৎপাদন করে । সূধীজন কখনও গভীর নদী 
অথবা রমণীর আয়ত্তাধীন হয় না। তাহাদের অধীনে আসিলে 'নমান্জত 
হইতে হয় অথবা তাহারা স্বয়ং আবচালতই থাকে । ব্যসনেও যাহারা 
নিরুদ্বেগ থাকে, বিত্তশালী হইলেও যাহারা গার্বত হয় না, এবং বিপদ্দেও 
যাহারা আঁবচলিত থাকে তাহারা জগৎ জয় কাঁরতে সমর্থ হয় 1৮ এইরূপ 
চিন্তা কাঁরয়া মন্ত্রীর উপদেশে শোক পাঁরত্যাগপূর্বক হারবর স্বীয় 
পত়্ীদগের সাহচর্ষে সন্তোষ লাভ করিতে থাঁকল। (২৮০-২৯০ ) 
বিয়োগপনরে নাট্যাচার্ষের সাঁহত কিয়ংকাল যাপনের পর অনগ্গপ্রভা 
দৈবাৎ সুদর্শন নামক এক দ্যুতক্লীড়াসন্ত যুবকের সত পারিচিত হইল এবং 
সে অনন্গপ্রভার চক্ষুর সমক্ষে নাট্যাচার্যে'র সমস্ত ধন, রত্ব ল্‌ণ্ঠণ কাঁরল ৷ 
অতঃপর পাঁতর সমস্ত বিত্ত নাশ হওয়াতেই যেন অনঙ্গপ্রভা কুপিতা হইয়া 
সংদর্শনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তখন দারা এবং বিত্তহারা হইয়া 
'নিরাশ্রয় নট্যাচার্য পাঁথবীর উপর 'বরন্ত হইয়া জটাধারণপুর্বক গঙ্গাতীরে 
তপশ্চর্যযয় ব্রতী: হইল। কিন্তু নব নব প্রিয় অন্বোঁষণী অনঙ্গপ্রভা সেই 
দন্যত ক্রীড়ানঃরন্তের সাহতই থাকিয়া গেল। কিন্তু একাঁদন রঙ্গনীতে 
অন্ধকারে তদ্করেরা তাহার পাঁত সুদশনের গৃহে প্রবেশ কাঁরয়া তাহার 
সমস্ত সম্পান্ত হরণ কারল। তখন সুদর্শন অনঙ্গপ্রভাকে দারিদ্রাজানত 
দুঃখে শোকাকুল দেঁখয়া তাহাকে বালল, “চল, আমরা আমার এক মহা- 
ধনশালী বণিক বন্ধ; হিরণ্যগ্প্ধের নিকট হইতে কিঞি ধন খণ স্বরূপ গ্রহণ 
কাঁর।”* এই কথা বলিয়া সে বাঁধবশে ব্যদ্ধত্রষ্ট হইয়া পত্নীর সত 
বাঁণকশ্রেষ্ঠ হিরণ্যগুথের সকাশে গমনপূবক তাহার নিকট খণ গ্রহণ 
কাঁরতে উদ্যত হইল। উভয়ের সাক্ষাৎআত্রই তৎক্ষণাৎ হিরণ্যগুপ্ত ও 
অনঙ্গপ্রভা পরস্পরের প্রাত আরুষ্ট হইল । বণিক সাদরে সদর্শনকে বালল, 
“আগামীকল্য প্রাতে তোমাকে স্বর্ণ প্রদান কাঁরব, অদ্য আমার গৃহে 
ভোজন কর।”* সবদর্শন এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং উহাদের উভয়ের 
ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলল, “আমি ত অদ্য এখানে ভোজন কাঁরতে 
আগমন কাঁর নাই ।” তখন বাঁণকশ্রেষ্ঠ তাহাকে: বালল, “সখ, তাহাই 
যদি হয়, তবে তোমার পত্নী অন্ততঃ ভোজন করুন, কারণ তান অদ্যই 
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প্রথম আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন।” সুদর্শন এইপ্রকারে প্‌ণ্ট হইলে 
ধূর্ত হওয়া সত্বেও তুফীভাব অবলম্বন কাঁরল এবং অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া সেই 
বণিক অন্তঃপ:রে প্রবেশ করিল। তথায় সহসা আগত সন্দরীর সহিত 
সে পানভোজনাঁদতে মত্ত হইল । সুদর্শন অনঙ্গপ্রভার 'নামত্ত বাহদেশে 
অপেক্ষা করিতোঁছিল এবং বাঁণকের ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশে তাহার নিকট 
এই বাতা আনয়ন কাঁরল, “ভোজনান্তে তোমার পত্নী গৃহে গমন করিয়াছে । 
অনবধানতাবশতঃ তুম তাহাকে নিক্কান্ত হইতে দর্শন কর নাই । এতক্ষণ 
যাবৎ এইস্থানে কি করিতেছ ? গৃহে প্রস্থান কর ৷?” (২৯১-৩০৮ )সে 
প্রত্যুত্তর করিল, “আমার পত্নী গৃহাভ্যণ্তরেই অবস্থান কারতেছে, সে 
বাহর্দেশে আগমন করে নাই, আম যাইব না।” তখন বাঁণকের ভৃত্যেরা 
পদাঘাতে তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিল। সংদর্শন প্রদ্থানকরতঃ 
শোকান্বিত চিত্তে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “আমার মিত্র হওয়া 
সত্বেও এই বাণক কি অমার পত্বীকে হরণ করিল? অথবা এই জণ্মেই 
এইরুপে আমার পাপের ফল প্রাপ্ত হইতেছি? আ'ম অপরের প্রাত যেরূপ 
আচরণ করিয়াছলাম, অপরের নিকট হইতে আমি সেইরূপ আচরণই প্রাপ্ত 
হইতেছি। আমার স্বীয় কর্মই ক্রোধ উৎপাদন করে, সতরাং আমি অন্যের 
প্রতি রুদ্ধ হইব কেন? আবার যাহাতে পরাজয় স্বীকার না কাঁরতে হয় 
তানমিত্ত বর্মবন্ধন ছিন্ন করিব ৷? এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দয্যত- 
ক্লীড়াসন্ত ভববন্ধন ছন্ন কারবার নিমিত্ত বদারকাশ্রমে প্রস্থান কাঁরল । 

ভঙ্গ পৃ্পোপরি পাঁতিত হইয়া যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় অনঙ্গপ্রভাও 
তদ্রুপ আঁতিশয় আতশয় সমরূপবান পাত প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছিল । 
তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এ বিত্তশালী বাঁণকের চিত্ত এবং হৃদয়ের উপর 
তাহার আঁবসংবাদিত প্রভুত্ব স্থাপিত হইল । নপাতি বাঁরবাহ এ অতুলনীয়া 
সংন্দরীর তথায় অবস্থানের বিষয় জ্ঞাত হওয়া সত্বেও ধর্মমযদা লগ্ৰন 
করিয়া তাহাকে হরণ করে নাই। অনঙ্গপ্রভার ব্যয়বাহুল্যবশতঃ কালক্রমে 
বাঁণকের ধনক্ষয় হইতে লাগল । অসতীর গৃহে লক্ষ্মী এবং কুলদ্বরী 
উভয়েই মলিনতা প্রাপ্ত হয় । অতঃপর বাণক হরণ্যগুপ্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহপুর্বক 
বিয়োগভয়ে অনঙ্গপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থে সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা 
করিল এবং যাত্রাপথে সাগরপুর নগরীতে উপনীত হইল ॥ ( ৩০৯-৩১৯ ) 
তথায় সম্দদ্রুতীরে তথাকার অধিবাসী সাগরবীর নামক জনৈক ধাবরাধিপাঁতর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সেই সমদদ্রজীবীর সাহত সাগরতটে আগমন 
করিয়া তৎপ্রদত্ত অর্ণবযানে আরোহণ করিল । সোদ্বেগে কিয়দ্িবস সেই 


-১২৬ কথাসারৎসাগর 


অর্ণবপোতে সাগরবীরের সাঁহত ভ্রমণাম্তে একদিন জহলাদ্বদদ্যতসহ 
ধ্বংসকারী ঘোরাক্লীত কষ্ণবর্ণ কাল মেঘের উদয় হইল । প্রবল বাত্যা এবং 
ব্‌ণ্টিধারায় তাড়িত হইয়া সেই পোত ভীর্ম মধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগল । 
তাহার আশার ন্যায় পোতাঁট ভগ্ন হইতে থাকিলে পাঁরজনেরা আত্বরে 
ক্রন্দন কাঁরতে লাগল এবং বাণক 'হরণ্যগুপ্ত তাহার উত্তরীয় কাঁটদেশে 
বন্ধন করিয়া অনঙ্গপ্রভার মুখের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধকরতঃ “পরিয়ে, তুমি 
কোথায়” এই কথা বাঁলয়া সমুদ্রে ঝন্প প্রদান করিল । বাহুবিক্ষেপ দ্বারা 
গমন করিতে কাঁরতে সে দৈবরুমে একটি বাণিজাতরী প্রাঞ্থ হইয়া উহা 
অবলম্বনপন্র্বক উহার উপর আরোহণ কাঁরল। 
এঁদকে সাগরবীর রজ্জুদ্বারা কাঁতপয় কাণ্ঠফলক বন্ধনকরতঃ সত্বর 
অনঙ্গপ্রভাকে উহার উপর স্থাপন করিয়া স্বয়ং উহার উপর আরোহণ করিল 
এবং অনঙ্গপ্রভাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাহ্‌বিক্ষেপ দ্বারা সমুদ্রে অগ্রসর 
হইতে লাগল । অর্থবপোতটি চ্শীবচ্ণে হইবামান্রই আকাশ মেঘ 
নিম হইয়া ক্রোধান্ত ব্যন্তির ন্যায় শান্ত হইল । বাণক 'হরণ্যগুঞ্থ সেই 
পোতে আরোহণপূর্বক পঞ্চাদবসে বায়নচালিত হইয়া দৈবরূমে সম:দ্রুতীর 
প্রাপ্ত হইল । সে সমদ্রতটে উত্থানপুর্বক “প্রিয়ার বিরহে কাতর হইয়া 
বাধর ধান অলগ্ব্য এই কথা চিন্তা করিয়া ধীরে ধারে স্বীয় নগরীতে 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ধৈর্যধারণপঢর্ব'ক '্থিরপ্রাতিজ্ঞ হইয়া পুনরায় 
ধনোপারজনপূর্বক সুখে বাস কারতে লাগিল । 
সেই দিবসেই কাণ্ঠফলকে আর অনঙ্গপ্রভাকে সাগরবীর সম.দ্রতীরে 
আগমন কাঁরয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক সেই ধাবরপাঁতি সাগরপুরে 
স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিলে অনঙ্গপ্রভা তাহার জীবনরক্ষক ধাঁবর বীরপুরুষ 
এবং নুপ্রাততুল্য বিত্তশালী, সযৌবনপ্রাপ্ত সুর;প এবং তাহার আজ্ঞাবহ, 
এইরূপ মনে করিয়া সেই দম্পীতকে পতিত্বে বরণ করিল । চীরন্রহীনা 
নার? উচ্চনীচে ভেদাভেদ করে না। ধাঁবররাজ-প্রদত্ত ধনে সুখী হইয়া সে 
তাহার সহত তাহার প্রাসাদে বাস করিতে লাগল । (৩২০-৩৩৮ ) 
একদা সে হর্মের উপর হইতে 'বজয়বমা নামক এক সুর ক্ষত্রিয় 
য;বককে রাজপথে গমন কাঁরতে দোঁখয়া তাহার মনোহররুপে আকুষ্ট হইয়া 
তাহার নিকট গমনপন্বক বাঁলল, “দ্‌ষ্টিমাই আমি তোমার প্রতি আসন্ত 
হইয়াছি, আমি তোমার প্রেয়সী, আমাকে গ্রহণ কর? যেন আকাশ হইতে 
_পাঁতত, সেই ভ্ৈলোকাস্ন্দরীকে সাদরে আভনান্দত কাঁরয়া সে তাহাকে 
"স্বগ্‌হে আনয়ন কাঁরল। সাগরবীর, প্রিয়া কোথাও গমন কারয়াছে মনে 
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করিয়া সমস্ত পারত্যাগপুর্বক তপশ্চ্যা দ্বারা দেহত্যাগ কারব'র নামত - 
গঙ্গাতীরে গমন কাঁরল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । তাহার 
মত দাসবংশজাত ব্যক্তি যে এরূপ বিদ্যাধরীকে প্রাপ্ত হইবে সে আশা কি 
কখনও কাঁরতে পারিত? কিন্তু অনঙ্গপ্রভা সেই নগরীঁতেই িজয়বমণর 
সাঁহত অবাধে সুখে বাস কাঁরতে লাগল । 

একদিন তথাকার নৃপাঁতি সাগরবর্মা হস্তিনী আরোহণপূর্বক স্বাঁয় 
নগরা পরিভ্রমণ কারবার নিমিত্ত বহির্গত হইল ৷ স্বনামে খ্যাত সেই সুন্দরী 
নগরীতে ভ্রমণ কাঁরতে করিতে সে বিজয়বণর গৃহ যে পথে অবাস্থত ছল 
তথায় আগমন করিলে নূপাঁত সেই দিকে আসতেছে জ্ঞাত হইয়া কৌত্‌হল- 
বশতঃ তাহাকে দর্শন কারবার নিমিত্ত অনগ্গপ্রভা হম্যেণপাঁর আরোহণ কারিল 
এবং নৃপাঁতিকে দেখিবামানুই তাহার প্রতি আরুণ্ট হইয়া মাহূতকে নির্লজ্জভাবে 
বালল, “মাহুত, আমি কখনও জীবনে হস্তীপৃঞ্ঠে আরোহণ কারি নাই, 
আমাকে আরোহণ করাও, দেখ ইহাতে কত সখ!” এই কথা শ্রবণ করিয়া 
হস্তিপক রাজার আননে দৃষ্টিপাত কাঁরলে ন:পাঁতও ইতোমধ্যে আকাশ হইতে 
পাঁততবং ইন্দ্দানভাননীর দর্শন লাভ করিয়া চকোরের ন্যায় অতৃপ্ত নয়নে 
তাহার রূপসূধা পান কাঁরতে করিতে তাহাকে লাভ কারবার আশায় 
হস্তিপককে বলিল, “উহার মনোরথ পঢরণার্থ' হদ্তিনীকে উহার সমীপে নত 
করিয়া এ চন্দ্রবদনীকে সত্বর হদ্তিপৃষ্টে আরোহণ করাও ।” নপেতির এই 
আদেশ শ্রবণ করিয়া মাহত হস্তিনীকে হম্যতলে নীত করিলে অনংগপ্রভা 
হস্তিনীকে দমীপবাঁতনী দৌখয়া অবিলম্বে নৃপাঁত সাগরবর্মার অচ্ে 
নিজেকে নাক্ষপ্ত করিল। (৩৩৯-৩৫৪) যে প্রথমে পাঁতিলাভে অসম্মত 
হইয়াছিল সে কেন এখন এত সংখ্যক পাত লাভ করিয়াও অতৃপ্ত রাহতেছে ? 
নিশ্চয়ই পিতৃশাপে তাহার পরিবর্তন ঘাঁটয়াছিল। পাতত হইবার ভয়ে যেন 
সে নুপতির কন্ঠাবলম্বন করিয়া রহিল এবং তাহার স্পর্শমৃত-সংধায় সমস্ত 
অঙ্গ 'সিঞ্চত হওয়াতে নৃপাঁতও পরম সংখ প্রাপ্ত হইল। চুদ্বনলাভের 
প্রত্যাশায় কৌশলে সে রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । রাজা তাহাকে 
সত্বর স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিল। সেই 'বদ্যাধরীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করাইয়া তাহার নিকট হইতে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া নূপাঁতি তাহাকে 
প্রধানা মাহষার পদ প্রদান করিল। সেই ক্ষাত্যয়ুবক ‘বিজয়বর্মা নৃপাঁত 
কর্তৃক অনগ্গপ্রভা নীত হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া প্রাসাদের বহিদে'শে আগমন 
করিয়া রাজভত্যাদগের সাঁহত হযুদ্ধান্তে পশ্চাদগমন না করিয়া তথায় 
দেহত্যাগ করিল । বারপুরুষেরা স্ত্রীলোকের নিমিত্ত কখনও পরাভব স্বীকার 
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করে না। মনে হইল স্বর্গের অপ্সরাগণ যেন তাহার দেহ স্বর্গে আনয়ন 
কারবার সময় বাঁলতেছিল, “এ ঘৃণ্য স্বীলোক দ্বারা তোমার কি কার্য সাধিত 
হইবে ? বরং নন্দনকাননে আগমনপূর্ক আমাদিগকে ভজনা কর ৷” 

নদ সমুদ্রে পাতত হইয়া যেরূপ দ্থৈয‘লাভ করে, অনঙ্গপ্রভাও নৃপাঁত 
সাগরবমণর রাজ্ঞী হইয়া অনন্যগামনী হইয়া পাঁতর প্রতি একান্ত অন:রক্তা 
হইল ৷ ভাগ্যবশে তাহাকে পাঁতরুপে প্রাপ্ত হইয়া অনগ্গপ্রভা নিজেকে 
সৌভাগ্যবতী মনে কাঁরল এবং নৃপাঁতও তাহাকে পত্বীরুপে প্রাপ্ত হইয়া মনে 
কাঁরল যে তাহার জীবনের সকল সাধ পণ হইয়াছে । 

শকয়াদ্দবসান্তে সাগরবর্মর পত্নী অনঙ্গপ্রভা গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে 
একটি পুত্রসন্তান প্রসব কাঁরল । পুত্রের জন্ম হওয়াতে নৃপাঁত মহোৎসবের 
আয়োজন কাঁরয়াছিল এবং পযুন্রের নামকরণ কাঁরিয়াছিল সমুদ্রবমা । কালক্রমে 
পদুত্রের বয়স বর্ধিত হইতে হইতে সে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমণালী হইলে 
ভ:পাঁত তাহাকে যৌবরাজ্যে অভষিন্ত কারল। অতঃপর সে সমরবমণ নামক 
জনৈক নৃপাঁতর কমলাবতী নাম্নী দীহতাকে আনয়নপচ্বক তাহার সাঁহত 
পানের 1বিবাহকার্য গনষ্পন্ন কাঁরল । ীববাহান্তে সম্ন্রবর্মার সুগদণে মৃগ্ধ 
হইয়া নৃপাঁত তাহাকে স্বীয় রাজত্ব প্রদান করিল । ( ৩৫৫-৩৬৮ ) রাজত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্য়োচিত কর্মে আঁভজ্ঞ সেই বার তনয় সমযুদ্রবমা পিতার নিকট 
প্রণত হইয়া বালল, “তাত ! আমাকে বিদায় প্রদান করুন । আম 'দাঁগ্বজয়ে 
যাত্রা করিব। যে ভ্‌পাঁত জয়ার হয় না সে নীরব ক্লীব পাঁতয় ন্যায় 
ঘণাহ“ । পররাষ্ট্র জয় কাঁরয়া স্বীয় বাহুবলে যে স্ত্রী এবং কী লাভ করা 
যায় তাহাই এই পাঁথবীতে রাজোচিত। হে িতঃ! কেবলমাত্র দরিদ্র- 
পাঁড়নার্থ যে রাজারা রাজত্ব করে তাহাদের কি লাভ হয় ? তাহারা মাজণরের 
ন্যায় স্বর প্রজাদগকে ভক্ষণ করে| এইকথা শ্রবণ কাঁরয়া পিতা সাগরবর্মা 
প্রত্যুত্তর কারল, “বৎস, আত অক্পাঁদন মাত্র তুমি রাজ্য শাসনভার গ্রহণ 
কারয়াছ। সম্প্রতি এ শাসনই দ্‌্ুতর কর। ন্যায়ধর্ম দ্বারা প্রজা শাসন 
করাতে কোন অধর্ম কিংবা অপযশ নাই । স্বীয় বল জ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে 
লিপ্ত হওয়া নৃপাতাদগের পক্ষে যুন্তিযান্ত নয়। অবশ্য বৎস, তুমি সাহসী 
এবং তোমার সৈন্যবলও প্রচুর, তথাঁপ চপলা জয়লক্ষমীকে বিশ্বাস নাই ।” 
পিতা এইরূপ বাক্যাদি দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেও বীর সম:দ্রবর্মা 
আঁতকম্টে পিতার সম্মীত গ্রহণপূর্কক 'দাগ্বজয়ে যাত্রা কাঁরল। 
দিগ্বিজয়ান্তে নৃপাতাদিগকে বশীভূত করিয়া সে হস্তী, অশ্ব, স:বর্ণ এবং 
অন্যান্য করাঁদ সংগ্রহ করিয়া যথাকালে স্বীয় নগরাতে প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ১২৯ 


অতঃপর নানাদেশ-জাত রত্বাদি দ্বারা হর্ষ পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া 
তাহাদের আদেশে যশস্বী রাজকুমার ব্রাঙ্মণাদগকে গজ, অশ্ব, স্বর্ণ এবং 
রত্বাদি মহাদানস্বরপ প্রদান করিল ; প্রার্থী এবং ভৃত্যদিগকে এত পরিমাণ 
সাবর্ণ প্রদান করিয়াছিল যে 'দরিদ্' শব্দটির কোন অর্থই রাহুল না। 
অনগ্গপ্রভার সাহিত সাগ্ররবমণ পাত্রের কীর্ত দর্শন করিয়া মনে করল যে 
তাহার জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । (৩৬৯-৩৯১) 

ওঁ সমস্ত দিবস উৎসবানন্দে যাপন করিয়া ভ্‌পাতি মন্ত্রীদিগের সন্মূখে 
পদ সমদ্দ্রবমা্কে বলিল, “বৎস, এই জন্মে আমার যাহা করণীয় ছিল তাহা 
সমস্তই সাধিত হইয়াছে । আম রাজাশাসনের সুখ অনুভব করিয়াছি, 
কদাপি শত্রকর্তৃক বিজিত হই নাই এবং তোমাকেও রাজত্ব করিতে দেখলাম । 
আমার আর কি প্রাপ্তযোগ থাকতে পারে ? সুতরাং দেহে শান্ত থাকতে 
থাকতেই আমি তী্থে প্রপ্থান করিব । দেখ, আমার কর্ণমনূলে জরা ফুস্‌ 
ফুস্‌ করিয়া বলতেছে, “এই দেহ নশ্বর, এখনও কেন স্বগৃহে অবস্থান 
করিতেছ ?” নূপাতি সাগরবমাঁ এই কথা বলিয়া পত্রের আনিচ্ছাসত্বেও 
প্রিয়ার সাহত প্রয়াগে প্রস্থান করিল। পিতামাতাকে তথায় রাখিয়া সমাদ্রবমা 
স্বনগরাঁতে প্রত্যাবতনিপরবক ন্যায়ধমনি;সারে রাজ্যশাসন করিতে লাগল । 

পত্নী অনঙ্গপ্রভার সহিত নুপাঁত সাগরবর্মা প্রয়াগে বৃষধবজের তপস্যা 
করিতে লাগল । নিশাশেষে মহাদেব তাহাকে স্বপে; বলিলেন, “তোমার ও 
তোমার ভাষরি তপস্যা আমি তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে শ্রবণ কর, বৎস, 
তুমি এবং অনগ্গপ্রভা উভয়েই বিদ্যাধর-বংশজ। আগামীকল্য শাপান্তে 
তোমরা তোমাদের দ্বলোকে প্রস্থান কাঁরবে।” (৩৮২-৩৯০) ইহা শ্রবণ 
করিয়া ন্‌পাঁতর নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনঙ্গপ্রভাও অবিকল তদ্রুপ স্বপন 
দর্শন করিয়াছিল এবং পরস্পর স্বপেঃর বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিল । 
অনঙ্গপ্রভা তখন হৃষ্ট চিত্তে রাজাকে বলিল, “আপাত, আমার পূুবজন্ম- 
বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে অধুনা উদিত হইয়াছে। আমি বীরপদুরের বিদ্যাধর- 
রাজ সমরের দুহিতা এবং আমার নাম চিরকালই অনঙ্গপ্রভা ছিল । পিতৃ- 
শাপে আমি মানা হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি এবং বিদ্যাভষ্ট হইয়া 
স্বীয় বিদ্যাধরী-ভাব বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু এখন আমার সমস্ত কথা 
মনে হইয়াছে।» সে যখন এই কথা বালতেছিল তখন তাহার পিতা স্বগ্ 
হইতে অবতরণ করিল এবং ভূপাঁতি সাগরবমা প্রণত হইয়া তাহাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিলে সে তাহার পদে পাঁততা কন্যা অনঙ্গপ্রভাকে বলিল, “পুতি, 
তোমার শাপের পরিসমাপ্তি হইয়াছে । এই বিদ্যা গ্রহণ কর॥ একজন্মে 


৯ 


১৩০ কথাসারসাগর 


তুমি অন্টজন্মের ক্লেশ ভোগ কাঁরয়াছ ।' এই কথা বাঁলয়া সে কন্যাকে 
ক্লোড়ে কাঁরয়া তাহাকে বিদ্যাদি পুনঃগ্রদান করল এবং ভুপাঁত সাগরবনাকে 
বাঁলল, “আপান মদনপ্রভ নামক 'বদ্যাধরাধপাতি এবং আমার নাম সমর । 
অনঙ্গপ্রভা আমার দ:হতা, বহু পূর্বে বিবাহযোগ্যা হইলে বহুজন তাহার 
পাপপ্র্থাঁ হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় রূপগর্বে গার্বতা হইয়া সে কাহাকেও 
পাঁতত্বে বরণ করে নাই । তুল্যগ্ণশালী আপনি তাহাকে সাগ্রহে বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা কারলে আপনাকেও সে গ্রহণ না করায় আমি তাহাকে অভিশাপ 
প্রদান কাঁরয়াছলাম, সে যেন মর্ত'লোকে মনুষাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । 
আপাঁন উহার প্রত অতিশয় অনুরন্ত হইয়া উহাকে মর্তলোকে পত্বীরূপে 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বরদাতা শিবের আরাধনা করিয়া স্বীয় যাদ্যীবদ্যাবলে 
বিদ্যাধর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণপূক 
উহাকে ভাষরি;পে লাভ কাঁরয়াছিলেন, এখন স্বীয় লোকে প্রত্যাবর্তনপূ্বক 
উভয়ে আবার মিলিত হউন ৷” সমরের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
সাগরবমরি পৃবজন্মের ব্ত্তান্ত স্মরণপথে উদিত হইল এবং সে প্রয়াগবারতে 
দেহত্যাগ কাঁরয়া আঁচরে পুনরায় মদনপ্রভ হইল। অনশণপ্রভা প.নঃগ্রাপ্ত 
বিদ্যা অধিগতপুর্বক এ দেহতেই 'দিবাদন্তিমতা বিদ্যাধরাত্ব প্রাপ্ত হইল এবং 
হণ্ট মদনপ্রভ ও অনগ্গপ্রভা পরস্পরের 'দিব্য দেহ দর্শন করিয়া উভয়ের হৃদয়ে 
গাঢ় অনরাগ অনুভব কাঁরলে খেচরপাঁত শ্রীমান সমরের সাঁহত সকলে 
বিদ্যাধরপুরা বীরপুরে আকাশপথে গমন করিল। তথায় সমর আঁচরে 
যথাবাধ অনংগপ্রভাকে বিদ্যাধররাজ মদনপ্রভের হস্তে সমর্পণ করিল। 
প্রয়তমার শাপাম্ত হওয়ায় মদনপ্রভ তাহার সাঁহত প্বনগরীতে প্রত্যাবত‘ন- 
পূর্বক সুখে দ্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল । 

এই প্রকারে নিজেদের দ:্কমে“র ফলে দিব্য পুরুষগণও আভিশপ্ত হইয়া 
মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং পর্ব সুরূতির বলে উপযুক্ত ফল লাভান্তে 
পদ্নরায় স্ব স্ব লোকে প্রত্যাবর্তন করে। 


নরবাহনদত্ত মন্ত্রী গোম:খের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া সে 
এবং অলগ্কারবতী প্রহষ্ট হইয়া দিবারুত্য সম্পাদন কারিল। (৩৯১-৪১০) 


ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট রচিত 

কথাসারসাগরের অলগ্কারবতী লম্বকের "দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা__-৪১০ 

ক্রমিক সংখ্যা-৯৫৭২ 


তৃতীয় তরঙ্গ 


পরদিবস নরবাহনদত্ত যখন অলংকারবতীর সাহত অবস্থান কাঁরতোঁছল তখন 
তাহার সখা মরূভ্যীত বলল, “দেব আপনার এই অনুগত ব্যান্তটি (কাপণটক) 
জটাধারী, কশকায় ও মলিন এবং একখণ্ড চর্মবসনে আবৃত হইয়া দিবারাত্র 
শীতে ও গ্রীছ্মে সিংহদ্বার পাঁরত্যাগ করে না। উহার প্রাত অনুকম্পা 
প্রদর্শন করুন না কেন? বেশী বিলম্ব হইবার পূর্বেই সময় থাকতে 
কিনি দান করা উচিত । এই ব্যন্ত মত হইবার পৃবেই উহার প্রাত দয়া 
প্রদর্শন করুন ৷? গোমুখ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁলল, “মর;ভূতি ঠিক 
কথাই বাঁলয়াছে । কিন্তু দেব, এই ব্যাপারে আপনার কোনই দোষ নাই। 
প্রার্থী দোষমুন্ত না হইলে ইচ্ছা থাকা সত্বেও, ন্‌পাঁত তাহাকে 'কছু দান 
করতে সমর্থ হন না। কিন্তু সে পাপম্ন্ত হইলে শত বারণ সত্বেও, 
নৃপাঁতর তাহাকে দান কাঁরতে হয়। ইহা 'বাঁধর 'বধানে পূবজন্মের 
কর্মফল । এই প্রসঙ্গে, রাজন্‌ আমি ভ্‌পাঁত লক্ষদত্ত এবং তাহার অনুগত 
লব্ধদত্তের কাঁহনী বর্ণন। করিতেছি, শ্রবণ করুন।” 


নৃপতি লক্ষদত্ত এবং তাহার অনুগত (কার্পটিক) লক্ধদত্তের আখ্যান 


এই ধরাতলে লক্ষপঢুর নামক নগরী ছিল। তথায় দানী শ্রেষ্ঠ লক্ষদত্ত নামক 
নরপাতি বাস করিত। প্রার্থীকে একলক্ষ মুদ্রার কম দান কারিতে সেজানত না 
এবং যাহার সাঁহত বাক্যালাপ হইত তাহাকেই পণ্চলক্ষ মুদ্রা দান কারত এবং 
যাহার উপর সন্তুষ্ট হইত তাহার দারদ্রযও মোচন করিত । এই নিমিত্ত তাহার 
নাম লক্ষদত্ত হইয়াছিল । একখণ্ড চর্ম কটিবদ্বুরুপে ব্যবহারকারী লব্ধদত্ত 
নামক তাহার এক জটাধারী অনুগত ব্যন্তি (কাপণটক) 'দিবারান্্র শীতে, গ্রীচ্ে, 
বর্ষায় একমনুহনরতে'র নিমিত্তও 1সংহদ্বার ত্যাগ কাঁরত না এবং রাজা তাহাকে 
তথায় দোখতে পাইত ৷ দয়াপ্রবণ এবং দানশীল হওয়া সত্বেও সেই পিষ্ট 
অপেক্ষমান বান্তকে রাজা কিছুই দান কাঁরত না। (১-১৪) 

একদা রাজা মন্গয়ার্থ গমন কাঁরলে, সেই কাপ“টিকও খড়গহস্তে তাহার 
অনুগমন কাঁরল । তথ;য় নূপাঁতি সসৈন্যে ধনুক হস্তে গজোপারি আসান 
হইয়া শরজালে ব্যাঘ্র, বরাহ এবং মুগাদি হনন কাঁরলে পদচারী কাপণটক 


১৩২ কথাসারৎসাগর 


তাহার সম্মুখে গমন করিতে কাঁরতে খড়গাঘাতে একাকী বহু বরাহ এবং মৃগ 
বধ কাঁরল । তাহার পরারুম দর্শন কাঁরয়া নূপাঁত মনে মনে চিন্তা করিল, 
“এই ব্যান যে এইপ্রকার বীরপ:রুষ ইহা খুবই বিস্ময়কর ৷” কিন্তু তথাপি 
তাহাকে দকছ; দান কাঁরল না। মগগয়ান্তে ভ্‌পাঁত স্ব নগরে দ্বপ্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তনপর'ক সুখে বিহার কারতে লাগিল এবং এ কার্পাটক পর্বেবং 
{সংহদ্বারে দণ্ডায়মান রাহল । একদা সীমান্তে সগোত্র এক নৃপাঁতকে 
পরাজিত কারবার নিমিত্ত তাহার সাহত লক্ষদত্তের ভীষণ যুদ্ধ হইল । সেই 
যুদ্ধে খাঁদর কাণ্ঠ ও লগড়াঘাতে সেই কার্পাটক রাজার সমক্ষে বহ, শত হত্যা 
'কাঁরয়াছিল। 'কন্তু তাহার বিক্রম দর্শন করিয়াও ন:পাঁত তাহাকে কিছ: দান 
করল না। এই অবস্থায় কার্পণটক লব্ধদত্ত পণ্ বর্ষ বহকণ্টে অবস্থান কাঁরল। 

ষণ্ঠ বর্ষ আগত হইলে ভ:পাঁত লক্ষদত্ত একদিন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া 
দয়াপরবণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগল, “যাঁদও এই ব্যাস্ত বহুকাল যাবৎ কষ্টে 
কালাতপাত করিতেছে তথাপি আমি এ পর্যন্ত এই চিরকিষ্টকে ছুই দান 
কাঁর নাই। এই হতভাগাকে কিণ্চিং দান করিয়া দেখা যাউক উহার পাপক্ষয় 
হইয়াছে ক না এবং লক্ষযদেবী উহার নিকট আগমন করেন ক না?” এইরূপ 
চিন্তা করিয়া নূপাঁত দ্বেচ্ছায় কোষাগারে প্রবেশপর্ব'ক একটি লেবুর অভ্যন্তর 
পেটিকার ন্যায় রত্মাঁদতে পুর্ণ করিয়া প্রাসাদের বাহিরে প্রজাদগের সভা 
আহনন কাঁরলে তথায় পৌরজন, সামন্তবর্গ এবং মান্দ্রবন্দ আগমন 
করিল। তাহাদের সাঁহত কাপ্পণটকও প্রবেশ কাঁরলে রাজা তাহাকে সাদরে 
“এই স্থানে আগমন কর! বাঁলয়া আহবান কারল এবং সে হচ্টচত্তে আগমন- 
করতঃ নূপাঁতর সন্মুখে আসন গ্রহণ করিল। ন্‌পাঁত তখন তাহাকে বলল, 
“তোমার স্বরচিত কোন শ্লোক পাঠ কর।” কার্প“টিক তখন আযছিন্দে 
নিশ্নোন্ত শ্লোক পাঠ করিল, “সমস্ত নদী যেরূপ সমদ্রকে পরিপূর্ণ করে 
ভাগাদেবীও তদ্রুপ পূণ ব্যান্তিকেই পূর্ণ করেন, কদাচ দারদ্রজনের লোচনীভ্‌ত 
হন না!” ইহা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা উহাকে উহা পুনরাবৃত্তি কীরতে বিলে 
সে তাহাই কাঁরল এবং ভ্‌পাতি হষ্ট হইয়া সেই বহুমুল্য রত্রপূর্ণ লেব্াট 
তাহাকে দান কাঁরলে পৌরজনেরা বলিতে লাগল, “এই ভ্‌পাঁত যাহার প্রতি 
তুষ্ট হন তাহার দারদ্রামোচন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কার্পাটককে 
সাদরে আহরান কাঁরয়া তাহাকে মাত্র একটি লেব: দান করিলেন। কল্প- 
বৃক্ষও অভব্যাদগের নিকট পলাশবক্ষে পরিণত হয়।” ইহা দর্শন কাঁরয়া 
প্রকুত বিষয় জ্ঞাত না থাকায় সভাস্থ সকলে বিষণ চিত্তে পরস্পরে এইরূপই 
বলাবাল কাঁরতে লাগল । (১৫-৩৬) 


তৃতীয় তরঙ্গ ১৩৩ 


লেবুহস্তে কার্পণটক বিষগ্লাচত্তে বাহগ্গত হইলে এক শ্রমণ তাহার সম্মুখে 
আগমন কাঁরল । রাজবন্দী নামক শ্রমণ এ মনোরম লেবাঁটি দর্শন করিয়া 
কার্পাটিকের নিকট হইতে বস্তের পারবে উহা গ্রহণ কারল । অতঃপর 
সেই শ্রমণ সভায় প্রবেশ করিয়া উহা নৃপাঁতিকে প্রদান করিলে সে উহা 'চানতে 
পারিয়া শ্রমণকে বলিল, “ভদন্ত, এই লেবুৃটি আপাঁন কোথায় প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ?” 'কার্পটকের {নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই কথা 
বাঁললে রাজা বিষ এবং বিস্মিত হইয়া মনে কাঁরল যে, কাপণটকের এখনও 
পাপক্ষয় হয় নাই। নৃপতি লক্ষদত্ত লেবট গ্রহণ কাঁরয়া সভা হইতে 
গাত্রোখানপ:বক আহিকাঁদ সম্পাদন কাঁরল এবং কার্পটক এ বস্বখণ্ড বিক্রয়- 
পূর্বক ভোজন ও পানান্তে সিংহদ্বারে যথাস্থানে অবস্থান কাঁরতে লাগিল। 

দ্বিতীয় দিবসে নৃপাঁত রাজসভা আহ্বান করিলে পৌরজনাদ সকলে 
তথায় আগমন করিল । কা্প“টিককে সভায় প্রবেশ কাঁরতে দোঁখয়া রাজা 
তাহাকে পর্বের ন্যায় আহ্বান করিয়া স্বসমীপে উপাঁবঘ্ট করাইল এবং 
কাপণটক পর্বের সেই আধাবত্তের শ্লোকাঁট আবৃত্তি কারলে ভূপাতি সন্তুষ্ট 
হইয়া গুথরত্রপূ্ণ সেই লেবুটি প্রদান করিল । তত্রস্থ সকলে 'বস্ময়ান্বিত 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগল, “এই যে পুনবারি প্রভু উহার প্রাত সন্তুষ্ট 
হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে উহার কোনও লাভ হইল না ।” বিষণ্ন কার্পাটক 
লেব;টি গ্রহণ করিয়া ‘ন্‌পতির শুভেচ্ছা এবারও ফলপ্রস; হইল না,” এই 
কথা "চিন্তা করিয়া বাহ্গমন কারলে অচিরে নপাঁত দর্শনোদ্দেশ্যে রাজসভায় 
গমনোদ্যত এক রাজপুরূষের সাক্ষাৎ লাভ কারল। লেবুটি দোঁখয়া উহা 
পছন্দ হওয়ায় সে উহা শুভ লক্ষণ মনে করিয়া যুগ্মবস্বের 'বানময়ে উহা 
কাপণটকের নিকট হইতে গ্রহণ করিল ॥ (৩৭-৫০) অতঃপর রাজসভায় 
প্রবেশকরতঃ প্রথমে নৃপাঁতকে এ লেবুটি এবং পরে তদানীত অন্য উপহার 
প্রদান করিলে রাজা এ ফলটি 'চানতে পারিয়া, উহা কোথা হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছ ?’ রাজপুর্ষকে এই কথা ?জজ্ঞাসা কাঁরলে সে উত্তর করিল, 
“কার্প“টকের নিকট হইতে |” ভাগ্যলক্ষমী এখনও উহাকে দর্শন প্রদান 
করিবেন না, এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপতি আঁতশয় দুঃখিত 
হইল । লেব;টি গ্রহণ করিয়া নূপাঁতি রাজসভা হইতে প্রস্থান কাঁরলে 
কার্পণটক প্রাপ্ত ষুগ্মবস্ত হস্তে বিপণীতে গমন করিয়া তথায় একখণ্ড বিরুয় 
কারয়া ভোজ্য পানাঁদ সংগ্রহ কারল এবং অন্য বস্ত্খশ্ড দ্বিধা বিভন্ত 
'কারল। 

তৃতীয় 'দবসেও নৃপাতি রাজসভা আহ্বান করিলে পৌরজন আগমন কাঁরল 


১৩৪ কথাসাঁরংসাগর 


এবং কার্পসটকও সভায় প্রবেশ করিলে রাজা তাহাকে আহ্বান করিল এবং সে 
আর্যাবৃত্ত ছন্দের শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে ন্‌পাঁত তাহাকে পর্বের ন্যায় সেই 
লেবহট দান করিল। সকলে বিস্মিত হইলে কার্পাটক বিগত হইয়া উহা 
রাজার রাক্ষতাকে প্রদান করিল । সেই 'বলাসনী রাজসম্মান বৃক্ষের সচল 
লতার ন্যায় তাহাকে ফলস.চক সুবর্ণ প্রদান কীরল । কার্পটক উহা বিক্রয় 
করিয়া সেই দিবস সুখে আতবাহত কারিল এবং রাক্ষিতা নূপাঁতর সমীপে 
গমন করিল। সেই স্থল এবং রমণীয় ফলটি সে নৃপাঁতকে উপঢোকন- 
স্বরূপ প্রদান কাঁরলে রাজা উহা চিনিতে পারিয়া, সে কোথা হইতে উহা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিলাসিনী বাঁলল যে, কার্পণটক 
উহা তাহাকে প্রদান কাঁরয়াছে । ইহা শ্রবণ কাঁরয়া ন্‌পাঁত চিন্তা কাঁরল, 
“ভাগ্যলক্ষমী এখনও উহার প্রাত প্রসন্ন হন নাই। উহার পর্বজন্মের 
সংরত স্বল্প, কারণ এ বান্তি জ্ঞাত নহে যে আমার দান কখনও বিফল হয় 
না। এই অমনল্য রত্বরাজ পুনঃ পুনঃ আমার নিকট আগমন করিতেছে ৷” 
এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা উহা সুরক্ষিত স্থানে ন্যস্ত কারয়া গান্রোখান- 
পূুবর্কি আহিক|দি সমাপন করিল । (৫১-৬৪) 
চতুর্থ দিবসেও রাজা এ প্রকার সভা আহবান করিলে প্রজাবৃন্দ, সামন্ত, 
নপাঁতিবর্গ এবং মন্ত্রী প্রভৃতি আগমন করিলে কার্পাটক যখন সভায় প্রবেশ 
কারল রাজা তাহাকে পূ্ববং তাহার সম্মুখে উপাঁবষ্ট করাইলে সে 
. নগাতিকে প্রণাম কাঁরয়া সেই আযাবিত্ত শ্লোক আবৃত্তি কাঁরল এবং ন্‌পাঁত 
তাহাকে লেবহট দান করিলে সে যখন উহার অর্ধেকাংশ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে 
তখন নূপাঁত উহা হল্তমুক্ত কারলে উহা ভূতলে পাঁতত হইয়া দ্বিধা বিভন্ত 
হইল ৷ সন্ধি ভগ্ন হইলে উহা হইতে মহার্ঘ রত্বরাঁজ নির্গত হইয়া সভাস্থান 
আলোকিত করিলে তন্রপ্থ সকলে উহা দেখিয়া বলিল, “এই তিন দিন আমরা 
প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত না হইয়া কি ভুলই না করিয়াছি। প্রভুর রূপা এইরূপই 
ধারণ করে ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা বালল, “এই কৌশল অবলম্বন 
করিয়া ভাগ্যদেবা উহার প্রাতি প্রসন্ন হইবেন ক না আমি তাহা পরীক্ষা কারতে 
ইচ্ছ্‌ক হইয়াছিলাম । দিবসন্য় উহার পাপক্ষয় হয় নাই । এখন হইয়াছে এবং 
তান্নামত্ত ভাগ্যদেবী উহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন ৷” এই কথা বালয়া 
ভ্‌পাতি উহাকে রত্বাদ এবং বহ; গ্রাম, হস্তী, অশ্ব এবং স্বণ দান করিয়া 
উহাকে সামন্ত ন্‌পতির পদে বৃত করিল। প্রজাবৃন্দ তাহার জয়ধ্বীন 
করিলে সে স্নানার্থে সভা ত্যাগ করিল এবং কার্পাটকও সফলকাম হইয়া 
স্বালয়ে প্রস্থান করিল । 


| 
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সুতরাং ইহা সত্য যে, ভূত্যের পাপস্থালন না হইলে শত কণ্ট স্বীকার 
কাঁরলেও সে প্রভুর রূপ।লাভ কাঁরতে সমর্থ হয় না । (৬৫-৭৪) 

মুখ্যমন্ত্রী গোমুখ এই আখ্যায়কা বর্ণনা কাঁরয়া পুনরায় বাঁলল, 
“দেব, আপনি এ কার্পটকের প্রতি প্রসন্ন নহেন দেখিয়া মনে হইতেছে যে 
উহার পাপস্খালন হয় নাই ।” বংসেশপুত্র গোমুখের এ বাক্য শ্রবণ কিয়া 
বলল, “তা বেশ ।” এবং তৎক্ষণাৎ তাহার অনুগত কার্পটককে বহ; গ্রাম, 
হস্তী, অশ্ব, এককোটি সুবর্মাদ্রা এবং উত্তম বদ্বালগ্কারাদি প্রদান কাঁরল । 
এ কার্পাটক তখন রাজার ন্যায় সম্পদশালী হইল । : সদ্‌সচিববো্টত 
রুতজ্ঞ নৃপাঁতর সেবা বিফল হয় না। 

নরবাহনদত্ত এই প্রকারে দিবস যাপন কাঁরতে থাকিলে একাদন দাক্ষণাপথ 
হইতে প্রলম্ববাহ নামক ব্রাহ্মণ যুবক তাহার নিকট কম প্রার্থা হইয়া সমাগত 
হইল । সেই বীর নৃপাঁতকে বলিল, “দেব, আপনার খ্যাতির কথা শ্রুত 
হইয়া আম আপনার চরণতলে আগত হইয়াছি। যতক্ষণ আপনি ভূমিতে, 
হদ্তী এবং অশ্বপৃষ্ঠে ও রথে ভ্রমণ কাঁরবেন আমি পাদযোগে সতত আপনার 
সঙ্গে থাকব, ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু আপাঁন আকাশমার্গে গমন 
কারলে আম আপনার সহিত থাকিতে সমর্থ হইব না। আম এই কথা 
বাঁলতেছি, কারণ জনপ্রবাদ যে, আপান ভবিষ্যতে বিদ্যাধরাঁদগের রাজচক্রবতশী 
হইবেন । বেতনস্বরূপ আমাকে প্রত্যহ একশত স্বণ” মাদ্রা প্রদান কারবেন।৮ 
সে এই কথা বাঁললে সেই অতুল তেজসম্পন্ন বার 'দ্বিজকে নরবাহনদত্ব এ 
পাঁরমাণ বেতন প্রদানে সম্মত হইল ৷ তখন গোমুখ বাঁলল, “দেব, নৃপাঁত- 
'দিগের এই প্রকার ভৃত্য লাভ হইয়া থাকে, এই প্রসহ্গে একটি কাঁহনী 
বালতেছি আপা শ্রবণ করুন।” (৭6-৮৫) 


বীরবর কথা 


এইদেশে বিক্রমপুর নামক একটি সমৃদ্ধশালী মহানগর আছে। তথায় 
পুরাকালে বিকুমতুঙ্গ নামক নরপতি বাস কাঁরত । সে নীতিজ্ঞ ছিল এবং 
যঁদও তাহার আস সুতীক্ষ ছিল, ন্যায়দণ্ড সেরুপ ছিল না। ধর্মে তাহার 
আসন্তি ছিল 'কন্তু স্তীলোক এবং মৃগয়াঁদতে ছিল না। তাহার রাজত্বে 
ধ্ীলকণাই শুধু নির্গুণ ছিল এবং শায়করাজই মাত্র গুণাব্াত ছিল ও 
পশুপালকের আশ্রয় হইতে মুক্ত পশুই একমাত্র ধর্মীবচ্যত ছিল । একদা 
বীরবর নামক জনৈক সুদর্শন বার ব্রাহ্মণ মালব দেশ হইতে ক্ম“প্রার্থী হইয়া 
নূপাঁতর সমীপে আগমন করিল । তাহার ধর্মবতী নান্নী ভার্যা বীরবতী 
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নামিকা দুহিতা এবং সত্ববর নামক পাত্র ছিল। এই তনজন লইয়া তাহার 
পাঁরবার ছিল এবং অন্য তিনজন পাঁরকর ছিল-_কটিদেশস্থ রুপাণ, এক 
হস্তে আঁস এবং অন্য হস্তে চর্ম নির্মিত মসৃণ ঢালি । এত অল্প পাঁরকর 
সত্বেও সে রাজার নিকট হইতে প্রত্যহ পণ্চশত দঈনার বেতন স্বরূপ প্রার্থনা 
করিল। তাহার বিক্রম সম্বন্ধে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া ন:পাঁত তাহাকে এ 
পাঁরমাণ বেতন প্রদান কারতে সম্মত হইয়া মনে মনে চিন্তা কারল, “আমি 
উহার বীর্যবত্তা পরীক্ষা করব 1? এই দুই বাহযযান্ত পুরুষ অত পাঁরমাণ 
দানার দ্বারা $ক করে উহা পর্যবেক্ষণ কারবার নিমিত্ত নৃপাঁত গুপ্তচর 
নিযুক্ত করিল। বাঁরবর প্রত্যহ খাদ্যাদির নিমিত্ত উহার পত্তীকে একশত 
দশনার প্রদান করিত। অন্য একশত দ্বারা বন্রমাল্যাদ ক্রয় কারিত। 
স্নানান্তে বিষ্ণ এবং শিবের অর্চনার {নিমিত্ত অন্য একশত দানার ব্যয় করত 
এবং বাকী দুইশত দীনার ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্রাদগকে দান কারিত। এই 
প্রকারে সে প্রত্যহ পণ্চশত দীনার বায় করিত । সে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সংহদ্বারে 
দণ্ডায়মান থাকত এবং দৈনিক আহক ও অর্চনাদি সমাপনান্তে পুনরায় 
তথায় আগমন করিয়া সমস্ত রজনী তথায় যাপন করিত । গৃপ্তচরেরা 
তাহার দৈনিক কাদির এই প্রকার বর্ণনা রাজাকে প্রদান কাঁরলে রাজা 
সন্তুষ্ট হইয়া গ:প্তচর'দিগকে ফিরাইয়া আনিল । দ্নানাদির সময় ব্যতীত 
অন্য সময় বীরবর আঁস হগ্তে সতত "দবারান্র গসংহদ্বারে অবস্থান কাঁরত । 
(৮৬-১০০) বারবরের সাহসে অধৈষ“ হইয়াই যেন উহাকে জয় কারবার 
নিমিত্ত একদা গর্জন করিতে করিতে ঘন মেঘের উদয় হইল। মুষলধারে 
বর্ষণ হওয়া সত্বেও বাঁরবর স্তম্ভের ন্যায় অচল হইয়া 1সংহদ্বার পরিত্যাগ 
করিল না। নূপাঁত বিকুমতুগ্গ প্রাসাদে তাহাকে এর্‌পে অবস্থান কারিতে 
দোঁখয়া রজনীতে প.নরায় প্রাসাদ শীষে আরোহণ করিয়া উহাকে পরাক্ষা 
করিতে লাগল । তথা হইতে সে উচ্চৈঃদ্বরে চিৎকার করিল, “পসংহদ্বারে 
কে অবস্থান করিতেছ ? এই কথার প্রত্যুত্তর আসল, “আমি কীরবর ৷? 
এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা কারল, “এই প্রকার ধারাব্ণ্ট 
বর্ষণ সত্বেও এই ব্যান্ত সিংহদ্বার পরিত্যাগ করতেছে না, তথ্জন্য সে উচ্চপদ- 
লাভের যোগ্য ৷’ রাজা যখন এই রূপ চিন্তা কাঁরতেছিল তখন দূরে 
রমণীর ক্রন্দন ধান শ্রবণ কারিয়া ভাবিল, “আমার রাজ্যে ত কোন দুঃখ নাই, 
তবে এ রমণী ব্রন্দন করতেছে কেন ৮" সে কীরবরকে বাঁলল, “এইস্থান 
হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কোন রমণীর ক্ন্দনধ্নি শ্রবণ কাঁরতেছ কি? এ স্থানে 
গমনপনবক এ রমণী কে এবং উহার রোদনের কারণ নিরূপণ করিয়া 
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আইস ৷? এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরবর পার্্বদেশে কুপাণ লইয়া করতলে 
আসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিল । ববিদযদ্দীপ্ত মেঘে যখন আকাশ 
ও ধরণীর মধ্যে বৃষ্টিধারা মান্র বার্ষ'ত হইতোঁছিল তখন সেই দুযোগে যখন 
সে যাত্রা কারল তখন কৌতূহলবশতঃ করুণার চিত্তে ভূপাঁতি তাহার প্রাসাদ- 
শীর্ঘ হইতে অবতরণপূববক খড়গহস্তে সকলের অলার্ষতৈ তাহার পশ্চাং 
অনুসরণ কারিল । (১০১-১১১) 

ন্‌পাঁত তাহাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ কারতেছে, ইহা জ্ঞাত না হইয়া সে 
ক্রন্দন ধ্বনির দিকে গমন করিতে কাঁরতে নগরের বাঁহদেশে এক সরোবরে 
আগমন করিয়া উহার মধ্যে এক রমণাীকে ক্রন্দনরত দেখিল, “রুপাসন্ধ প্রভো, 
হা বীর, তোমা কর্তৃক বাঁজত হইয়া আমি ক প্রকারে জীবনধারণ কাঁরব 2 
“তুমি কে, কেন তুমি রোদন কারিতেছ ?” সে এই কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে 
সেই রমণী প্রত্যুত্তর কারল, “বৎস, আমি এই ধরণীর দেবী । সম্প্রাত 
বিরুমতুঙ্গই আমার ধর্মপাঁত, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে উহার মরণ 
সীনশ্চিত। উহার মত প্রভু আমি আর কবে লাভ কাঁরতে সমর্থ হইব? 
স্বর্গে দেবপাত্র সুপ্রভ যেরূপ করিত আমিও তদ্রুপ দিব্য দন্টবলে ভাঁবষাৎ 
শুভাশুভ নিরীক্ষণ কারতে সমর্থ ৷” 


সুপ্রভের কাহিনী 


সংপ্রভ ?দব্দ্‌ণ্টি বলে দেখিতে পাইয়াছল সে প.ণ্যক্ষয় হওয়ায় সঞ্চ দিবসের 
মধ্যে সে শুকরার গর্ভে প্রবেশ করিবে । তখন সেই দেবপযুত্র শুকরাীগর্ভে 
বাসকালে দিব্য ভোগাঁবলাসাদি হইতে বাণ্িত হইবে বাঁলয়া অনুশোচনা 
কাঁরতে লাগল, “কোথায় ষ্বর্গ। কোথায় অপ্সরাব্‌ন্দ । কোথায় নন্দন 
কানন। আম কি প্রকারে শুকরীর উদরে অবস্থান করিয়া “পুনরায় কর্দমে 
বাস করিব? দেবরাজ তাহার এই অনুশোচনা শ্রবণ করিলে তৎকর্তৃক পৃন্ট 
হইয়া দেবপাত্র তাহার কণ্টের কারণ নিবেদন করিল। ইন্দ্র তাহাকে 
বাললেন, “তোমার 'িত্কীতর একটিমান্ন উপায় আছে । মহাদেবকে তোমার 
রক্ষকবোধে “শিবের জয় হউক’ এই কথা বলয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
তোমার পাপক্ষয় হইয়া পৃণ্যলাভ হইবে এবং স্বর্গন্রপ্ট হইয়া তোমাকে শুকর 
গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না।” দেবরাজ সংপ্রভকে এই কথা বাললে সে 
পলায়নকরতঃ ‘নমঃ শিবায়” বলিয়া শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ দিবস 


১৩৮ কথাসারংসাগর 


অবাধ একাগ্রাচত্তে তাহার আরাধনা কাঁরলে শিবের রুপায় সে সপ্তম দিবসে 
শুকরীগভে গমন না করিয়া স্বর্গ হইতেও উচ্চতর লোকে প্রয়াণ কারিল। 
(১১২-১২৩) 

“'সুপ্রভ যেরুপ ভাবী কলযুষত জীবন দেখিতে পাইয়া শোকার্ত হইয়াছিল 
আমিও তদ্রুপ ন'পাঁতর মৃত্যু সম্ভাবনায় শোকার্ত হইয়াছি।_এই কথা 
শ্রবণ করিয়া বাঁরবর প্রত্যুত্তর কারল, “ইন্দ্রের উপদেশে সঃপ্রভের যেরূপ 
মুক্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া 'িয়াছিল তদ্রুপ নূপাঁতরও কোন ম্বীস্তর উপায় 
আছে 'ঁক না অনঃগ্রহপূবক আমাকে বলুন ৷” এইরূুপে প্‌ষ্ট হইয়া ধরণী 
দেবা তাহাকে বাঁলল, “একটি উপায় আছে এবং তাহা তোমারই অধীনে ।” 
তখন দ্বিজ বারবর হৃষ্ট চিত্তে বলিল, “দোঁব, সত্বর আমাকে বলুন । আমার, 
আমার পুত্রের অথবা আমার ভাষরি প্রাণের বিনিময়ে যদ নৃপাঁতর উপকার 
সাধন কাঁরতে পারি তবে আমার জন্ম বৃথা যাইবে না।” বাঁরবরের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, “এই প্রাসাদে চাঁণ্ডকা 
দেবীর মুর্তি আছে। পুত্র সত্বরকে যদ উপহারস্বরূপ তাহাকে প্রদান 
কর তবে রাজা রক্ষা পাইবেন । আর কোনও উপায় নাই ।”» ধরণী দেবীর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারবর বলিল, “আমি এই মুহঢ্তে'ই এ কার্য সম্পাদন 
কাঁরব ৷” ভ্দেবী বললেন, “তোমার মত প্রভুভন্ত আর কে আছে? 
প্রস্থান কর, তোমার সমৃদ্ধি হউক ।” ন্‌পাঁত পশ্চাদনূসরণ করিতে কাঁরতে 
ইহা সমস্তই শ্রবণ কারিল। 

তখন বারবর আঁবলম্বে সেই রজনীতে সত্বর গৃহে গমন কাঁরলে নরপাঁত 
অলক্ষ্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কাঁরল। তথায় সে পত্নী ধর্মবতাঁকে 
জাগ্রত করিয়া বলিল যে, ধরণী দেবীর উপদেশান:সারে নৃপাতির হিতার্থে 
পঢত্রকে চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করিতে হইবে । (১২৪-১৩৭) 
এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার ভার্ বাল, “ন.পাঁতর {হতার্থে যাহা কর্তব্য 
তাহা আমরা অবশ্যই কারব। প্রকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বল ।” 
তখন পদ্্রকে জাগ্রত করিয়া বীরবর তাহাকে ধরণী দেবী নূপাঁতির হিতাথে 
যাহা বালয়াছিলেন এবং পুত্রকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট বাঁলপ্রদানের কথা 
তাবৎ ব্ত্তান্তই পনু্রকে বাঁললে সার্থকনামা বালক সন্ববর পিতাকে বাঁলল, 
“তাত। আমার জাবন দ্বারা নূপাঁতর উপকার সাধিত হইবে ইহা ক 
আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা নহে? নূপাতির অন্নখণ শোধ করিতে হইবে। 
অতএব ন্‌পতির হিতার্থে আমাকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট লইয়া গিয়া বাল 
প্রদান কর।” বালক সব্ববরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিচালত কীরবর 


তৃতীয় তরঙ্গ ১৩৯, 


বাঁলল, “তুম আমার যথার্থই পূত্র বটে ৷” বাঁহদেশে অবাস্থত নৃপাঁত 
এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, “অহো ॥ এই পাঁরবারের সকলেই সাহসী ।% 

তখন বাঁরবর পুত্র স্বরকে স্কন্ধে স্থাঁপত কাঁরল এবং ভার্যাঁ ধর্মবতী 
এবং কন্যা বীরবতীকে পৃষ্ঠে লইলে উভয়ে রজনীতে চাঁণ্ডকা দেবীর মাঁন্দরে 
প্রবেশ করিল । 

নৃপাত বিক্রমতুঙ্গ কৌশলে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের পশ্চাদন:সরণ 
কারল। তাহারা মান্দরে উপনীত হইলে ধৈর্যে'র আকর বালক সত্ববর পতৃ- 
স্কন্ধ হইতে অবতরণপুর্বক দেবীর নিকট গমন কাঁরয়া {নিবেদন কাঁরল, 
“আমার ?িরঃ বালদানপনুর্বক আমাদের প্রভু রাজার জীবন রক্ষা হউক । 
নপোঁত বিক্রমতুচ্গ শত্রুবিহীন হইয়া পৃথিবী শাসন করুন” বালক .এই 
কথা বললে, “সাবাস পুত, সাবাস ।” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পঢত্রের 
শিরচ্ছেদনপ্‌্ব‘ক চশ্ডিকা দেবীর নিকট বাল প্রদান করিয়া কাহিল, “ন্‌পাঁতর 
শ্ৰীবৃদ্ধি হউক ।” প্রভুভন্তেরা নিজের অথবা পত্রের প্রাণ দান কারিতে 
পরাঙমুখ হয় না। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুুত হইল, “ধন্য 
বীরবর । স্বীয় পুত্রের জীবন বাল প্রদান করিয়া তুম তোমার প্রভুর প্রাণ 
রক্ষা কাঁরয়াছ 1? নৃপতি যখন [স্মিত হইয়া সমস্ত দোখতোঁছল এবং 
শ্রবণ কারতেছিল তখন বারবরদ্ঠীহতা বালিকা বারবতা হত ভ্রাতার মস্তকের 
নিকট আগমন কাঁরয়া উহা আলিগ্গন ও চুম্বন কারল এবং “হা, ভ্রাতঃ 1” 
এই বাক্য উচ্চারণ কাঁরয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ কারল । (১৩৮-১৫২) 

দুহতাকেও মৃত দৌঁখয়া বীরবর-ভার্যা ধর্মবতী 'বষগ্নাচত্তে অঞ্জালবদ্ধ 
হস্তে বাঁরবরকে বাঁলল, “এখন আমরা নৃপাঁতির মখ্গলাবধান কাঁরয়াছি। 
অতএব মৃত সম্তানদ্বয় সহ আমাকে আগ্নতে প্রবেশ কারবার অনুমাত প্রদান 
করুন। আমার বালিকা দুহিতা, অনভিজ্ঞতা সত্বেও ভ্রাতার শোকে মৃত্যুকে 
আ'লঙ্গন কাঁরয়াছে। দুইটি সন্তান মৃত হইবার পর আমার জীবনের আর 
'কি প্রয়োজন আছে ?” দঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সে এই কথা বলিলে বাঁরবর তাহাকে 
বলল, “হে আনান্দতে ! উহাই কর, উহার বিরুদ্ধে আমার আর কি 
বলবার আছে ? দুইটি সন্তানহারা হইয়া শোকাকুল চিন্তে এই পাঁথবীতে 
তোমার জীবনে আর ক সখ রহিল ? আমি চিতা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত 
অপেক্ষা কর’? এই কথা বলয়া দেবা মান্দিরের বহিপ্রাকার নিমাার্থ তথায় 
যে কাণ্ঠাঁদ ছিল তাহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত কাঁরয়া সন্তানদ্বয়ের শব তদুপার 
স্থাপনকরতঃ উহার নিম্নদেশে অখ্নি প্রজবালত কারলে চিতা জবালয়া উঠিল 
এবং ধর্মশীলা পত্নী ধর্মবতা তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, “আধপুত্র” 


১৪০ কথাসারৎসাগর 


পরজদ্মেও তোমাকে যেন পাঁতরপে প্রাপ্ত হই। নূপাঁতর সমৃদ্ধি হউক ৷” 
এই কথা বলিয়া সে যেন শীতল হুদে প্রবেশ করতেছে এইরূপ মনে করিয়া 
হৃষ্ট চিত্তে শিখামর চিতানলে বম্প প্রদান কারল। অলক্ষ্যে গযুধ্চদ্থানে 
দণ্ডায়মান মহণ্ধ ভুপাঁত বিক্রমতুত্গ ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে উহাদিগকে 
পনরদ্রুত করা যাইতে পারে । (১৫৩-১৬১) 

অতঃপর ধারচেতা বাঁরবর চিন্তা করিতে লাগিল, “প্রভুর প্রাত আমার 
যাহা কর্তব্য ছিল তাহা সাধন করিয়াছি, এই প্রকার দৈববাণও শ্রুত হইয়া- 
'ছিল। তাহার অন্নখণও আমি পারশোধ কাঁরয়াছি কিন্তু, যাহাদিগকে প্রাত- 
পালন কাঁরতাম সেই পরিবারবর্গহারা হইয়াছি। একাকী আত্মপোষণ 
করিয়া আর কি লাভ আছে? চণ্ডিকা দেবীর নিকট নিজেকে বাল প্রদান 
কার না কেন?” এইরূপে রুত সংকল্প হইয়া দূঢ়চেতা বারবর প্রথমে 
বরদা চণ্ডিকা দেবীর স্তব কাঁরতে লাগিল, “অভয়গ্রদায়িনী মহেশ্বার । 
তোমাকে প্রণাম কাঁর । সংসার-পঙ্ক-মগ্ন তোমার এই শরণাগতকে উদ্ধার 
কর। তুমিই জীবগণের শান্ত এবং তুমিই জগৎ চালনা কারতেছ । সন্টির 
আদতে শম্ভু দ্বয়ম্ভূতা তোমাকে নিরীক্ষণ কারয়াছিলেন । তোমার 
দনিরীক্ষ্য তেজঃদ্বারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া কোটি বালাকণীকরণে 
দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া খড়গ, গদা, কোদণ্ড, শর ও শ্‌ল হস্তে তুমি 
সহসা আবিভতা হইয়াছিল । তখন ভ্রিশূলী 'নিম্নোন্তরুপে তোমার স্তব 
করিয়াছিল, ‘হে চাণ্ড, চামুণ্ডে, মধ্গলে, ত্রিপুরে, জয়ে, একানংশে, শবে, 
দুগে নারায়াণ, সরদ্বাত, ভদ্রকাল, মহালাক্ষিয, সিদ্ধে, কুরাঘাতিনি, 
তোমাকে নমদকার কার । তুমিই গায়ন্রী, মহারাজ্ঞ, রেবতী এবং বিশ্ধ্যবাসিন», 
তুমিই উমা, কাত্যায়নী এবং হরপর্ব'ত কৈলাসবা?সনী।" স্তৃতিপর শিব এই 
প্রকারে তোমাকে স্তুঁত কালে স্কন্দ, বশিষ্ঠ ও ব্ৰহ্মাদি উহা শ্রবণ করিয়া 
তাহারাও তোমার স্তব করিয়াছিল । হে ভগবাঁত, দেব, খাঁষ ও নরগণ 
তোমার আরাধনা কাঁরয়া তাহাদের কামোরও আঁধক বর প্রাপ্ত হয়। হে 
বরদে, আমাকে কূপা কর। আমার এই শরাঁর উপহারদ্বরূপ গ্রহণ কর। 
আমার প্রভু, নূপাঁতর মঙ্গল হউক।” এই কথা বলিয়া সে যখন স্বায় 
মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল তখন সেই ম:হৃতেই একটি অশরারী আকাশবাণী 
শ্রুত হইল, “এই দ:ঃসাহাসক কায‘ হইতে বিরত হও। তোমার বাঁরত্ব 
দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি। ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।” বীরবর এই 
কথা শ্রবণ করিয়া বলল, “দেবী আপা যদ তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে নূপাত 
বিরমতুগ্গ আরও শত বৎসর জীবিত থাকুন এবং আমার পত্নী ও সন্তানেরা 
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পুনরুজ্জীবিত হউক |” সে এইরূপ বর প্রার্থনা কারলে আকাশ হইতে 
পুনরায় দৈববাণী শ্রুুত হইল, “তাহাই হইবে ।৮ (১৬২-১৭৯)। 

তৎক্ষণাৎ ধর্মবতী, সত্ববর এবং বীরবতী এই িনজন অক্ষত দেহে 
জীবিত হইল । অতঃপর দেবীর রুপায় পুনরুজ্জীবিত উহাঁদিগকে গৃহে 
আনয়নকরতঃ বাঁরবর স্বয়ং রাজার 'সিংহদ্বারে প্রত্যাবর্তন কাঁরল । 

ভ্‌পাঁত সানন্দে ও সাবস্ময়ে এই সমস্ত অবলোকন কাঁরয়া পুনরায় 
প্রাসাদশীর্ষে অলক্ষ্যে আরোহণ করিয়া উচ্চ হইতে চিৎকার করিল, “1সংহদ্বারে 
কে এখন প্রহরারত 2" নিম্নোস্থত বীরবর উত্তর করিল, “আম এখানে 
অবস্থান কারতেছি । আমি সেই রমণীর নিকট িয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে 
দর্শনমান্র সে দেবতার ন্যায় অন্তাহতা হইল 1” 

নৃপাঁত বিক্ৰমতুষ্গ যে সমপ্ত অত্যান্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিল 
রজনীতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগল, “অহো ! এই ব্যান্তর পৌরদুষ ?ক 
অপুর্ব ! এই প্রকার শ্লাঘ্য কর্মসাধন করিয়াও এ সম্বন্ধে কোন উীন্তিই কাঁরল 
না। সমুদ্র গভীর,বশাল ও বৃহৎ জন্তু প্রভূতিতে পারপ্‌ণ+ কিন্তু মহাবাতা- 
হত সচল অটল এই ব্যান্তর সাহত তাহার তুলনাই হয় না। পঢুত্র এবং ভার্যাকে 
অদ্য রজনীতে বাঁলদান কারয়া গোপনে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, আম ইহার 
‘ক প্রাতদান কারতে পারি ?” এইরূপ চিন্তা কাঁরতে কারতে ভ্‌পাঁত প্রাসাদ- 
শীর্ধ হইতে অবতরণপূ্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রজনী ?সমিতমহখে 
যাপন কারল। প্রাতঃকালে বীরবর মহারাজ সভায় উপস্থিত হইলে ভ্‌পতি 
পর্ব'রাত্রের চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করিলে সকলে শতম:খে বারবরের প্রশংসা 
করিল এবং রাজা তাহাকে ও তাহার প্রকে সম্মানসূচক পট্টবন্ধনী প্রদান 
কারল। উপরন্তু তাহাকে সে বহু ভুমি, অশ্ব, রত্ব, গজ এবং দশ কোট 
স্বর্ণ মারা প্রদান কারয়া তাহার বেতন প্বাপেক্ষা বষ্ঠগুণ বার্ধত কারিল। 
অচিরে ব্রাহ্মণ বীরবর উচ্চ ছন্র প্রাপ্ত হইয়া ন্‌পাঁততুল্য সম্মান লাভ করিল 
এবং সপাঁরবারে সম্পদশালী হইল । 


মন্ত্রী গোমুখ এই কাহিনী শেষ করিয়া উপসংহারে বালল, “দেব! পু 
জন্মের সুরতির ফলে কখনও কখনও ভূপাঁতরা এই প্রকার আঁতশয় বাঁর 
ভত্য লাভ করে, যাহারা স্বীয় ওদার্বলে প্রভুর নিমিত্ত জীবনের মায়া এবং 
অন্যান্য দ্রব্যাঁদ ত্যাগ কাঁরয়া ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্ণরুপে জয় করে। 
রাজন্‌, অধুনাগত আপনার ভৃত্য বার দ্বিজ প্রলদ্ববাহুকেও এই প্রকার 
ধর্মশীল এবং সব্বশীল বলিয়া মনে হয়। দিন দিন উহার সততা বৃদ্ধি 
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প্রাগ্ত হইতেছে ।» উদারচেতা রাজপুত্র নরবাহনদত্ত তাহার 'বিপুলমাত 
সাঁচব গোমহখের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে পরম পাঁরতোষ 
লাভ কাঁরল। (১৮০-১৯৭) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট {রচিত 

কথাসরিংসাগরের অলগকারবতা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--১৯৭ 

ক্রমিক সংখ্যা__৯৭৬৯ 


চতুর্থ তরঙ্গ 


এইরূপে নরবাহনদত্ত গোম:খাদি অনুরস্ত সচিবদের সাঁহত অন:রস্তা রাজ্ঞী 
অলঙকারবতী সহ পিতৃগ্‌হে আনন্দে কাল যাপন কাঁরতেছিল। তাহার 
গাঢ় প্রেমে অলংকারবতার নারীসুলভ মানজানিত ঈর্ষা অপনো'দত হইয়াছিল। 
একদা সে রথার:ঢ় হইয়া বন্যজন্তুসমাকুল অরণ্যে প্রবেশ করিল । গোমুখ 
তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিল । বার দ্বিজবর প্রলন্ববাহ: তাহার সম্মুখে 
ছিল এবং এইর্‌পে নরবাহনদত্ত অন;চরদিগের সাঁহত ম্‌গয়া ব্লীড়ায় রত ছিল। 
যদিও তাহার রথের অশ্বসমূহ দ্রুতগাঁততে অগ্রসর হইতোঁছল তথাপি প্রলম্ব- 
বাহ; উহাঁদগকে অঁতক্রম করিয়া নরবাহনদত্বের সম্মুখে অগ্রসর হইতোঁছিল। 
রাজপুত্র রথোপাঁর উপবিষ্ট শায়কাঘাতে সিংহ ব্যাঘ্রাদ নিহত কাঁরতোঁছল 
কিন্তু পাদাচারী প্রলম্ববাহ অসিদ্বারা উহাদিগকে হত্যা করিতেছিল। 
যখনই এ ব্রাহ্মণকে নরবাহনদত্ত দেখিতে পাইতেছিল তখনই সবিস্ময়ে বালতে- 
ছিল, “অহো, উহার ক সাহস ! কি গাঁতবেগ !» 

মূৃগয়ান্তে ক্লান্ত ও পাঁরশ্রান্ত হইয়া বংসরাজ-সৃত গোমুখ ও সারথির 
সাঁহত রথারুে হইয়া জলের অন্বেষণে অগ্রসর হইতোঁছল এবং শর প্রলন্ববাহন 
তাহার সন্মুখে ছিল । বারি অন্বেষণ করিতে করিতে তাহারা সদরে একাঁট 
বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভ'মিতলে বহ: অকর্ণীবম্বযযুক্ত দ্বিতীয় আকাশের 
ন্যায়, প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমল সমন্বিত একটি বিশাল মনোহর সরোবরের নিকট 
উপনীত হইয়া স্নান ও জলপান করিল। অন:চরাঁদগের সাহত স্নানাদ 
সমাপনান্তে সে সরোবরের দুরে এক প্রান্তদেশে দব্যবন্ত পাঁরাহত 'দব্যালগকার 
ভুষিত, সরোবর হইতে স্বর্ণবমল চয়নকারা চারজন দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎ 
লাভ করিল । কুতূহলবশতঃ তাহাদিগের সমপবতাঁ হইলে তাহারা উহার 
পরিচয় জানিতে চাহিলে সে তাহাদিগকে স্বীয় বংশ এবং নাম ইত্যাদর 
পাঁরিয় প্রদান করিল (১-১৩)। 

তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাহারাও পৃঙ্ট হইলে নিজেদের পরিচয় প্রদান 
করিল, “বিশাল সমদদ্রবক্ষে নারকেলদ্বীপ নামক একটি 'বিরাটায়তন সমৃদ্ধি- 
শালী, ভুবনবাদিত স:রম্য দ্বীপ আছে । তথায় 'দব্যভামসংয্যন্ত মৈনাক, 
বৃষভ, চক্র এবং বলাহক নামক চারটি মনোরম পর্বত আছে । আমরা 
চারিজন তথায় বাস কার । প্রথমজন রুপাসাদ্ধ, নানাপ্রকার রূপ ধারণ 
করিতে সক্ষম । দ্বিতীয়জন প্রমাণাঁসদ্ধি, যে অতি সক্ষম এবং অতি বৃহৎ 
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ব্য পরিমাপ কাঁরতে আঁভজ্ঞ । তৃতীয়, জ্ঞানীসদ্ধি ভূত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতজ্ঞ এবং চতুর্থ দেবাঁসিদ্ধি সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সমস্ত দেবতা- 
দিগকে আহবান কারবার শক্তি ধারণ করে। আমরা এই কনককমল সংগ্রহ 
করিয়া শ্বেতদ্বাপে লক্ষ্মীপাতর আরাধনা কারব। আমরা সকলে তাঁহার 
ভন্ত এবং তাঁহার অন:গ্রহেই এ পর্বতসমহের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াঁছ এবং 
আমাদের অলৌকিক শান্ত ও সম্পদ লাভ হইয়াছে । সখে, যাঁদ তোমার সম্মতি 
থাকে তবে আমাদের সহিত আকাশপথে আগমন কর । দেব, তোমাকে আমরা 
শ্বেতদ্বাঁপে দেব হারকে দেখাইব।” দেবপযুত্রেরা এই কথা বললে নরবাহনদত্ত 
সম্মত হইয়া গোমুখাঁদকে জলফলাদ লভ্য সেই দ্থানে রাখিয়া স্বয়ং এ চারি 
ভাতার মধ্যে দেবাসাদ্ধর উৎসহ্গে আরোহণ করিয়া নভোমার্গে* তাহাদের সহিত 
শ্বেতদ্বীপে আগমন করিল । তথায় আকাশ হইতে অবতরণ কাঁরয়া সে দূর 
হইতে ‘বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলে এ চারিজন দেবপাত্র তাহার সহিত 
উহার পরিচয় করাইয়া দিল। ভগবান বিষ শেষনাগের উপর শায়িত 
ছিলেন। তাহার সম্মুখে গরূড় উপাবিষ্ট ছিল । পাম্বদেশে সমদদ্রুতনয়া 
লক্ষমীদেবা এবং পাদপ্রান্তে ধরণাদেবী বিরাজ করিতোঁছলেন । চক্র, শঙ্খ, 
গদা এবং পদ্ম সশরাঁরে তাহার সেবা করিতেছিল। নারদপ্রমুখ গন্ধর্বগণ 
তাহার স্তুতগান কারতোঁছিল এবং দেব, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরেরা তাহার সম্মুখে 
নত হইয়া অবস্থান করিতোঁছল। সাধুসমাগমে কাহার না সম্তোষলাভ 
হয়? (১৪-২৭) দেবপূত্র কাণ্যপাঁদ দ্বারা ভগবান সম্পাজত হইলে 
নরবাহনদত্ত বদ্ধাঞ্জাল হইয়া এইরপে তাঁহার স্তব করিতে লাগল, “ভন্তগণের 
কজ্পবৃক্ষ, লক্ষমীদেবীসম কম্পলতায় আ'লত্গত তনুধারী সবা্ভিণ্টপ্রদায়ণ 
ভগবন্‌ তোমাকে নমস্কার কার । সতত নাদকারী পরাকাশবিহারী, সং 
মানসাবাসী দিব্পরমহংস, তোমাকে নমস্কার করি। সবেপিরাবিহারী, 
সবভিযল্তরগামী, ষড়গ্ণশালী, সর্বগুণোপেত তোমাকে প্রণাম কাঁর। ভগবন্‌ 
বন্ধা তোমার নাভিপদ্মের ভঞ্গ, তোমা হইতে মূদক্বাধ্যায় ধান উদ্গত 
হইতেছে যদিও তুমি বহু বেদ শ্লোকের উৎস। পৃঁথবী তোমার পাদ, আকাশ 
তোমার মস্তক, দিক্সমূহ তোমার কর্ণ, সুর্য এবং চন্দ্র তোমার দুই চক্ষু, 
ব্ৰহ্মাণ্ড তোমার জঠর ৷ প্রাজ্ঞ ব্যন্তি পরমাত্মা জ্ঞানে তোমার ধ্যান করেন। 
জলন্ত অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফ্ীলঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ তোমার প্রভা 
হইতে নিখিল জাঁবসম:হের সৃষ্টি হয় ॥ দিবাশেষে প্াক্ষিগণ যেরূপ তাহাদের 
আবাসস্থল বৃহৎ বৃক্ষে সমাগত হয়, তদ্রুপ প্রলয়কালে পুনরায় জীবসমূহ 
তোমাতে লীন হয়। ক্ষুব্ধ তর্গবেলা যেরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি করে তুমিও 
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তদ্রুপ দীপ্ত হইয়া ভুবনেশ্বরদিগকে সৃজন কর । তাহারা তোমারই অংশ । 
যাঁদও বিশ্ব তোমার, তথাপি তুমি আক্কতবিহীন । যদিও শব তোমার, 
সৃষ্টি, তথাপি তুমি কমবিন্ধনীবহীন । যাঁদও তুমি বিশ্বাধার তব তোমার 
নিজের কোন আধার নাই । তোমার প্রকৃত তত্ব কে অবগত আছে ? তোমারই 
প্রসাদে সুরের নানাপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । করুণাপৃণ* নেত্রে তোমার 
এই প্রার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত কর । (২৮-৩৮) 

নরবাহনদত্ত এই প্রকারে বিষ্ণুর স্তুতি কারলে তান তাহার প্রাত কূপা- 
দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ নারদকে বাললেন, “তুমি সত্বর ইন্দ্রের কট গমন- 
করতঃ আমি ক্ষীরোদসাগরসম্ভূতা যে অপ্সরাদিগকে তাহার হস্তে নাস্ত 
করিয়াছলাম তাহদিগকে ইন্দ্রের রথে করিয়া আবলম্বে এই স্থানে আনয়ন 
কর।” ইন্দ্রের এই আদেশ প্রাপ্ধ হইয়া “তাহাই করিব’, নারদ এই বাক্য 
উচ্চারণ করিলে মাতাঁলসহ তাহাদিগকে ইন্দ্রের রথযোগে আনয়নপূ্বক 
বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলে ভগবান বৎসরাজতনয়কে বলিলেন, “বিদ্যাধর- 
1দগের ভাঁবধ্যৎ রাজচক্ুবতাঁঁ নরবাহনদত্ত ! আমি এই অপ্সরাদিগকে তোমার, 
হস্তে সম্প্রদান কারলাম । কারণ শিব তোমাকে কামদেবের অবতারর্‌পে 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তুমি ইহাদের যোগ্য পাঁত এবং ইহারা তোমার সুযোগ্য 
পত্নী ৷” বিষ্ণু এই কথা বললে তাঁহার রুপাধন্য নরবাহনদত্ত (বিষ্ণুর চরণতলে 
পাঁতিত হইল ৷ 'বিষট তখন মাতলিকে এই আদেশ প্রদান কাঁরলেন, 
নিরবাহনদত্ত যে পথে গমন করিতে ইচ্ছা করে সেই পথে অপ্সরাঁদিগের সাহত 
উহাকে উহার প্রাসাদে লইয়া যাও ।” 

ভগবান এই আদেশ প্রদান কাঁরলে নরবাহনদত্ত অপ্সরাবন্দ এবং তাহার 
নিমন্ত্রণকারী এ দেবপান্রদগের সাঁহত মাতাঁল-চাঁলত রথে দেবতাঁদগেরও 
স্পৃহনীয় সেই নারকেলদ্বীপে গমন করিল । তথায় কৃতী রাজপুত্র রূপ- 
'সিদ্ধাঁদ ভ্রাতৃচতুষ্টয় কর্তৃক সন্মানিত হইয়া ও অপ্সরাদিগের সাহত দেবপনুন্র- 
দিগের আবাসস্থল স্বর্গীবনান্দত পরপর মৈনাক, বৃষভাদ পর্বত চতুষ্টয়ে 
অপ্সরাদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিল। মধুম।স সমাগমে প্রস্ফুটিত 
পৃষ্পসংবালত নানা তরুসমান্বত উদ্যানবনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া 
কৌতুকান্বিত নরবাহনদত্ত অতিশয় হণ্ট হইল এবং সেই দেবপাত্রগণ তাহাকে 
বাঁলল, "দেখ, দেখ, বক্ষোপার মঞ্জরীসমৃহ প্রস্ফ;টিত পুদ্পসদ্রূপ 
ফুললোচন দ্বারা তাহাদের সমাগত কান্ত বসন্তকে অবলোকন করিতেছে । 
রাঁবর তথ্চাকরণ হইতে নিজেদের বাসস্থান রক্ষা কারবার নিমিত্ত ফুল্ল 
কমলচয় সরোবরের উপর আচ্ছাদন বিস্তৃত করিয়াছে । সাধ্য পুরুষেরা 
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যেরূপ হীন ধনীদিগের পাঁরত্যাগ করে ভঙ্গেরাও তদ্রুপ সৌরভহান দৌখয়া 
পঢচ্পোষ্জবল কার্কার বৃক্ষ ছাড়িয়া চালয়া যাইতেছে । শল্নরী, কোকিল 
এবং গযুঞ্জনরত অলিব্‌ন্দ সঙ্গীতদ্বারা খাতুরাজকে সসণ্মানে অভ্যর্থনা 
কাঁরতেছে ।* এই প্রকার বাঁলতে বাঁলতে দেবপ;ত্রগণ নরবাহনদত্বকে তাহাদের 
উপবনাবলী দর্শন করাইল ৷ মধুৎসবে মত্ত পৌরজনগণের উদ্দাম নৃত্যাদি 
অবলোকন করিয়া বংসরাজকুমার উহাদের নগরীতে আনন্দসম্ভোগ কারল। 
সে অপ্পরাদগের সাঁহত সময়োচিত ভোগ-সন্ভোগ কাঁরতে লাগল । 
সকমা্গণ যে স্থানে গমন করে খাঁদ্ধ তাহাদের অগ্রেই তথায় উপনীত 
হয়। ( ৩৯-৫৯ ) 

তথায় তন-চারাদন আঁতবাহিত কাঁরয়া নরবাহনদত্ত তাহার সুহৃদ 
দেবপদুত্র চতুষ্টয়কে বলিল, “পিতৃ সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া আমি এখন 
স্বপ;রে প্রত্যাবর্তন কাঁরতে ইচ্ছা কার। তোমরাও তথায় আগমন কাঁরয়া 
এ নগরীকে রুতার্থ কর।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহারা বালল, ‘সেই 
নগরীর শ্রেষ্ঠ রত্ব তোমার সাক্ষাৎ যখন লাভ কাঁরয়াছ তখন আমাদের 
আর কোনো বস্তুর প্রয়োজন আছে? তুম বিদ্যাধর-বদ্যালাভ কাঁরয়া 
আমাদিগকে বিস্মৃত হইও না। এই কথা বালিয়া উহারা তাহাকে 
শবদায় প্রদান কাঁরলে নরবাহনদত্ত যে মাতাল ইন্দ্রের সুরম্য রথে তাহাকে 
তথায় আনয়ন করিয়াঁছল, সেই মাতাঁলকে বলিল, ‘যে মনোরম সরোবরের 
তীরে আমি গোমূখাঁদগকে রাখিয়া আঁসয়াছি তুমি সেই পথে আমাকে 
কৌশাদ্বী নগরাঁতে লইয়া যাও’ মাতাল সম্মত হইলে নরবাহনদত্ত অপ্সরা- 
দগের সাঁহত সেই রথে আরোহণপূর্বক সরোবরের তীরে সমাগত হইয়া 
গোমুখাঁদির সাক্ষাৎ লাভ কাঁরলে তাহাঁদগকে বলিল, “তোমাদের পথে 
তোমরা দ্রুত আগমন কর, গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তোমাদগের নিকট সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণনা কারব।, এই কথা বাঁলয়া সে ইন্দ্রের রথে কৌশাম্বীতে 
আগ্মমনপূুবক আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া মাতালকে সসন্মানে 'বদায় 
প্রদান কারিল এবং স্বয়ং অপ্সরাদগের সাঁহত স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিল । 
অগ্সরাদিগকে তথায় রাখিয়া সে তাহার আগমনে হস্ট পিতা বৎসরাজের এবং 
বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর চরণ বন্দনা কাঁরল । উহারা উভয়ে অতৃপ্ত নয়নে 
তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়া তাহাকে স্বাগত জানাইল। ইতোমধ্যে 
রথারোহণে গোমুখ সারাথ এবং দ্বিজ প্রলম্ববাহুর সহিত তথায় উপনীত 
হইল। পিতা কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া নরবাহনদত্ত সচিবাঁদগের সমক্ষে তাহার 
অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরলে সকলে বলল, “বাঁধ যে ধার্মিক 
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ব্যাস্তাদগকে অন্যগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে সৎ মিত্রবর্গের সংগ 
প্রদান করেন।» সকলে এই কথা বললে নৃপাঁত হযোঁৎফ:ল্প হইল এবং 
পাত্রের প্রতি বিষ্ণুর অনঃগ্রহের সম্মানে একটি মহোৎসবের আয়োজন করিল । 
সে এবং তাহার ভার্ধাথণ বিষ্ণুর রুপায় প্রাপ্ত, গোমুখ কর্তৃক আনাঁত এবং 
নূপাঁতির চরণতলে প্রণতা অপ্সরা-পন্রবধূদগের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল । 
বসরাজ তাহাঁদগের চোঁটকাগণকে প্রশ্ন কাঁরয়া উহাঁদগের নাম অবগত 
হইয়াছল-দেবরুপা, দেবারতি, দেবমালা এবং চতুর দেবাপ্রয়া। ( ৬০-৬৫ ) 
আন্দোলিত রন্তপতাকাদ্বারা সিদ্দুর বাকরণ কাঁরতে করিতে উৎসবমুখরা 
কৌশাদ্বী নগরী যেন বাঁলতোঁছল, ‘আমার ক সৌভাগ্য ! অপ্সরাগণ ক 
হেথায় বাস কারতে আগমন কাঁরয়াছেন ? রাজপাত্র নরবাহনদত্ত ভূতলে 
আমাকে চ্বর্গপন্রীতে পাঁরণত করিয়াছেন ।, 'পিতৃনয়নে আনন্দপ্রদানকরতঃ 
নরবাহনদত্ত সাগ্রহে অপেক্ষমান অন্যান্য ভাষাঁদগের সহত সাক্ষাৎ কারল। 
চতুর্দিবস তাহাদিগের নিকট চতুবৎসরের সম বোধ হইয়াছিল এবং তাহার 
{নকট তাহাদের ‘বিরহ ব্যথার বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুখী হইল । অরণ্যে 
অম্বরক্ষার সমর 1সংহাদি হিংস্র জন্তুসমূহ বধ কারয়া প্রলম্ববাহ যে শৌষ 
প্রদর্শন কারয়াছল গোমুখ নরবাহনদত্তের নিকট তাহা বর্ণনা কারল। 
অবাধ প্রীতিজনক আলোচনায় যোগদান করিয়া নেনে সুধা উৎপাদনকারী 
প্রয়তমাদগের রূপাদি নিরীক্ষণ কাঁরয়া, চাটুবাক্যাদি শ্রবণ করিয়া এবং 
সচিবাদগের সহিত আসব পান করিয়া নরবাহনদত্ত সেই সময়ে পরম সুখে 
আতবাহত কাঁরতে লাগিল । 

একদা যখন সে সাঁচবাদগের সহত অলৎকারবতীর গৃহে অবস্থান 
কারিতোছল তখন বাহিদে'শে উচ্চ তুর্যাননাদ শ্রবণ কাঁরয়া সেনাপাত 
হরিশিখকে বাঁলল, “অকম্মাৎ বাঁহদেশে এইপ্রকার উচ্চ তুর্যধ্বান হইতেছে 
কেন?’ এই কথা শ্রবণ করিয়া হারশিখ বাহিরে গমন কাঁরয়া অচিরে 
প্রত্যাবর্তনকরতঃ রাজকুমার বংসরাজতনয়কে বাঁলল, “এই নগরবাসী রুদ্র 
নামক বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে সবর্ণদ্বীপে গমন করিয়াছল | প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া সে যখন অবর্ণপোতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন সমুদ্রে 
তাহার পোত সমহ্দয় অর্থসহ নিমহত্জিত হইয়াছিল । কেবলমাত্র তাহার 
জীবনরক্ষা হইয়াছিল । দ:দরশাগ্রস্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর অন্য 
ষষ্ঠ দিবস অতীত হইয়াছে । কাঁতপয় দিবস হেথায় অবস্থানের পর সে 
স্বীয় উদ্যানে দৈবাৎ অনেক বিত্তের সন্ধান পাইয়াছে । বৎসরাজ তাহার 
আত্মীয়াদগের নিকট হইতে এই বার্তী প্রাপ্ত হইলে সেই বাণক অদ্য নৃপাঁতির 
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নক সমাগত হইয়া তাহার 'বস্তলাভের কথা নিবেদন করিয়া বালয়াছে, “দেব, 
অন্যান্য রত্াদসহ অদ্য আমি চার কোট স্বর্ণা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভুর 
আদেশ হইলে আম সেই সমস্ত প্রভুর হস্তে সমর্পণ করব? বৎসরাজ 
তখন নিম্নোন্ত আদেশ প্রদান কাঁরয়াছেন, ‘সমদুদ্র কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া 
তোমাকে শোকাকুল দেখিবার পর, কোন: ব্যক্তি, যাহার স্ব্পমাত্র বন্াদ্ধ আছে, 
এখন তুম 'বাঁধর কৃপায় বত্তলাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে পুনরার লুণ্ঠন 
কাঁরবে ? যাও, স্বীয় ভম হইতে প্রাপ্ত বিত্ত ভোগ কর।” বাঁণক উৎফুল্ল 
হইয়া রাজার চরণতলে পাঁতত হইয়া সম্প্রীতি অন:চরাঁদগের সাহত স্বগৃহে 
গমন কারিতেছে এবং তাহারাই তুর্যধ্বান করিতেছে ।” পিতার ধর্মব্প্ধির 
প্রশংসা কাঁরয়া নরবাহনদত্ত সাঁবস্ময়ে তাহার সাঁচবাঁদগকে বাঁলল, 'ভাগাদেবী 
ধনহরণ করিয়া কখন কখন তাহা প্রত্যর্পণ করেন? এই কথা শ্রবণ করিয়া 
গোমুখ বাঁলল, 'ভাগ্যবিধাতার এইরূপই লীলাখেলা । প্রমাণ স্বরূপ সমদুদ্র- 
শ্‌রের কান! শ্রবণ করুন-(৭৬-৯৭) 


বণিক সমুন্রশূরের বৃত্তান্ত 
পঢ়ুরাকালে ন'পাঁত হর্ষ'বর্মার হ্ষপুর নামক সম:দ্ধশালা নগর ছিল । তথায় 
প্রজাবর্গ সুশাসনে বাস কারত। সেই নগরাঁতে উত্তমবংশজ, ন্যায়পরায়ণ, 
ধীরব্যাদ্ধি, প্রভূত বিত্তশালী সমদ্রশুর নামক বাঁণক বাস কারত। বাণিজ্য 
ব্যপদেশে তাহাকে একবার সংবর্ণদ্বীপে গমন কারতে হইয়াছিল এবং সে 
সমদ্দ্রতট হইতে একাঁট অবর্ণপোতে আরোহণ কারয়াছিল । সমুদ্র ভ্রমণের 
সময় যখন তাহার যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসতোছল, তখন সমুদ্র ক্ষুব্ধ 
করিয়া ঘোর মেঘের উদয় হইয়াছিল । তরং্গাঘাতে বাতাসে অবর্ণপোত 
ইতস্ততঃ তাঁড়ত হইয়া মকর কর্তৃক ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল । তখন বাঁণক 
বদ্ধপাঁরকর হইয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদানকরতঃ সন্তরণ করিয়া কিয়দ্দুর গমন 
করিলে বহুপূর্বে মৃত হইয়া ইতপ্তত বায়ুতাড়িত একটি শবোপাঁর আরোহণ 
পূর্বক সুকৌশলে বাহ্‌দ্বারা জল নিক্ষেপ করিতে কাঁরতে ভাগাক্রমে অনুকূল 
বায়ুভরে সুবর্ণদ্বীপে নীত হইল । তথায় শব হইতে পদ্রলনে অবতরণ- 
পূর্বক সে দেখিতে পাইল যে শবাটর কাঁটদেশ বস্তাবদ্ধ এবং তাহাতে একাঁট 
গ্রদ্থি আছে৷ কটিদেশ হইতে বদ্বব উন্মোচনকরতঃ সে পরীক্ষা কাঁরয়া দোখল 
যে উহার অভ্যন্তরে একটি মহার্ঘ রতুখচিত মহামূল্যবান কণ্ঠাভরণ আছে । 
সে স্নান সমাপনান্তে তথায় মহাসুখে অবস্থান করিতে লাগল । সমুদ্রে যে 
ধন বিনষ্ট হইয়াছিল উহার তুলনায় তাহা তৃণবৎ মনে হইল । ৪পর সে 
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কলশপুর নগরে গমন কাঁরয়া কণ্ঠাভরণ হস্তে একটি দেবায়তনে প্রবেশ কাঁরল। 
তথায় ছায়ায় উপবেশন করিয়া জলাবক্ষেপজানত আঁতশয় ক্লান্তিবশতঃ বাধ 
বলে ধারে ধাঁরে নিদ্রামণন হইল । তাহার 'নদ্রাবস্থায় অকস্মাৎ পাররক্ষিগণ 
তথায় আগমন করিয়া তাহার হস্তে অনাবৃত কণ্ঠাভরণ দেখিতে পাইয়া 
বলাবল করিতে লাগিল, “এই সেই রাজকুমার চক্ুসেনের কণ্ঠ হইতে অপহৃত 
কণ্ঠাভরণ ॥ এই ব্যান্ত নিশ্চয়ই চোর ।' (৯৮-১১১) বাঁণককে জাগ্রত কাঁরয়া 
রাজপ্রাসাদে নীত হইলে ন্‌পাঁত স্বয়ং তাহাকে "জিজ্ঞাসা কাঁরলে যাহা যাহা 
ঘাঁটয়াছিল সে তাহা যথাযথ বিবৃত কাঁরল । কণ্ঠাভরণাট হস্তে করিয়া 
নূপাঁত সভাস্থ সকলকে বাঁলল, ‘এই কণ্ঠাভরণাটর দিকে দৃষ্টিপাত কর। 
এই ব্যান্ত মিথ্যাভাষণ করতেছে । এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর? ঠিক সেই 
মহরতে একটি শকুন একটি উদ্জব্লবদ্তু দেখিতে পাইয়া দ্রুত আকাশ হইতে 
অবতরণপঢর্বক কণ্ঠাভরণাট হরণ কাঁরয়া কোনও অজ্ঞাতপ্থানে অদশ্য হইল । 
ন্‌পাঁত কুঁপত হইয়া বাঁণককে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে সে শোকাকুলিত 
চিত্তে মহাদেবের আশ্রয় ভিক্ষা কাঁরতে লাগল ॥ তখন আকাশ হইতে দৈব- 
বাণী শ্রুত হইল, ‘ইহাকে বধ করিও না। এই ব্যান্ত হর্ষ'পুরের একজন 
সম্ভ্রান্ত বাঁণক এবং ইহার নাম সমাদ্রশর, তোমার রাজ্যে আগমন কাঁরয়াছে। 
যে চোর এ কণ্ঠাভরণাঁট আহরণ কাঁরয়াছিল, প:ররক্ষীর ভয়ে সে পলায়ন- 
কালে রজনগতে সমুদ্রে পাঁতত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে । ।অবরণণপোত ভগ্ন 
হইলে এই বাঁণক সেই চোরের মৃতদেহে আরোহণপূ্বক সমদদ্র অতির্ূম 
করিয়া এই স্থানে আগমন কারয়াছে। তখন সে এ চোরের কাঁটদেশের বন্ত- 
গ্রান্থতে ও কণ্ঠাভরণটি প্রাপ্ত হইয়াছিল । তোমার গৃহ হইতে উহা হরণ 
করে নাই। সুতরাং রাজন, এই ধার্মক ব্যান্ত চোর নহে । ইহাকে সসম্মানে 
মযনতপ্রদান করা হউক ৷ বাঁণকটি ধন প্রাপ্ত হইয়া দ্রব্যাদি ব্রয়পুর্ব'্ক 
পুনরায় অবর্ণপোতে দুদ্তর সমুদ্র আতক্রম করিয়া স্বায় জন্মভযামর উদ্দেশে 
যান্রা করিয়াছিল । (১১২-১২২) 

সম.দ্র আঁতরুম কাঁরয়া এক সার্থবাহের সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে সে 
সায়ংকালে একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া সেই রজনী যাপন কারিবার "নামত 
সার্থবাহ তথায় অধিষ্ঠান কাঁরলে সমদ্রুশর যখন জাগ্রত ছিল দু্জ'য় চৌরেরা 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল ৷ সার্থবাহের মনদুষ্যাদগকে চৌরেরা যখন হত্যা 
কারতোছল তখন সমাদ্রশুর স্বায় দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অলাক্ষিতে একটি 
ন্যগ্রোধ তরুতে আরোহণ করিল । চোরেরা সমস্ত ধনরত্বাদ লুণ্ঠনপুর্ব্ক 
প্রস্থান কাঁরলে সে শোকাকুল এবং ভয়ার্ত হইয়া সেই যান! তথায় যাপন 


১৫০ কথাসরিংসাগর 


কাঁরল । প্রাতঃকালে যখন সে বৃক্ষশীর্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ কারিতেছিল তখন 
বাধলে পত্রান্তরালে কম্পিত দীপাঁশখার ন্যায় আলোকরঠ্ম দর্শন করিয়া 
বক্ষশীর্ষে আরোহণকরতঃ তথায় একটি গৃপ্রনীড়ে রাশ রাশি স্তূপীকৃত 
অমূল্য রত্বরাজ অবলোকন করিল । নীড় হইতে সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া 
অলংকাররাশির সাঁহত স্বণদ্বাীপে প্রাপ্ত এবং পশ্চাং গৃধ কতৃক অপহত 
সেই কণ্ঠাভরণটিও সে দেখিতে পাইল । সেই নীড় হইতে পর্যাপ্ত পাঁরমাণ 
ধনরত্বাঁ প্রাপ্ত হইয়া সে বক্ষ হইতে অবতরণপূববক হণ্টচিত্তে পর্যটন 
কাঁরতে করিতে কালক্রমে স্বীয় নগরী হর্ষপুরে সমাগত হইল ॥ তথায় 
বাঁণক সমদ্রশর অন্য ধনরত্বের আশা পরিত্যাগপুর্বক সপাঁরবারে যথেচ্ছ 
আনন্দে অবস্থান করিতে লাগল । 

বাঁণকের সমুদ্র উত্তরণ, ধনন্রংশ, কণ্ঠাভরণ প্রাপ্ত এবং পুনরায় উহার 
বিচা্রীত, নিভ্কারণ নিগ্রহ-দশা এবং তুষ্ট নৃপতির নিকট হইতে ধনপ্রাপ্চি, 
সমদদ্রবক্ষে পুনরায় গমন, চোরক্ৃক সর্বদ্বাপহরণ এবং বৃক্ষশীষষ হইতে 
বিত্তপ্রাপ্তি ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়াছেন। এখন কুমার, দেখিতে 
পাইলেন যে বিধির 'বিচিন্্ বিধানে ধার্মক ব্যাক্ত দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে 
সহখলাভ করে” গোমহখের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ কাঁরিয়া নরবাহনদত্ত 
তাহা অনুমোদন কারল এবং গান্রোখানপূর্ক স্নানাদি 'দিবাকম* সমাপন 
করিল। (১২৩-১৩৬) 


পরাদবস সে যখন রাজসভায় অধিষ্ঠান কারতেছিল তখন বাল্যকাল 
হইতেই যে তাহার সেবক ছিল, সেই সমরতুঙ্গ নামক বীর রাজপুত্র আগমন 
কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, ‘দেব, সংগ্রামবর্ষ নামক আমার আত্মীয় বীরাজতাঁদ 
পা্র-চতুষ্টয়ের সহায়তায় আমার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে । সুতরাং আমি 
তথায় গমন কাঁরয়া এ পণ্চজনকে বন্দী করিয়া হেথায় আনয়ন কাঁরব । 
প্রভুকে এই কথা জানাইয়া রাখলাম ৷ এইকথা বালয়া সে প্রস্থান কাঁরল 
এবং বৎসরাজতনয় উহার অধিক সৈন্য নাই কিন্তু অপরপক্ষের প্রচুর সৈন্য 
আছে জানিতে পাঁরয়া স্বীয় সৈন্যাদগকে উহার পশ্চাদনূসরণ কারতে 
আদেশ কাঁরল । কিন্তু সেই মানী এইপ্রকারে সৈন্যবলবৃদ্ধি করিতে অসপ্মত 
হইয়া স্বাঁয় বাহুবলে এ পণ শন্তঃকে পরাজিত কারিয়া তাহাদিগকে বন্দী 
অবস্থায় আনয়ন করিল । সে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলল, “ক 
আশ্চর্য! বাহবস্তুতে আবদ্ধ বলবান ইীন্দ্রয়সমহকে জয়করতঃ আত্মার 
মোক্ষলাভসাধনকারী বারের ন্যায় পণ্শন্রু কর্তৃক জিত রাজ্য এই বীর 
উদ্ধার করিয়াছে? এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ বাঁলল, ‘রাজকুমার, 


চতুর্থ তরঙ্গ ১৫১ 


ইহার সহিত তুলনীয় নপাঁত চমরবালের বৃত্তান্ত যদ আপন জ্ঞাত না হইয়া 
থাকেন আম বলিতেছি, শ্রবণ করুন” 


নৃপাঁত চমরবালের কাহিনী 


হাঁ্তনাপুরে চমরবাল নামক নরপাঁত বাস কাঁরত । তাহার বহ: বিত্ত, একটি 
দুর্গ এবং সৈন্যবল ছিল। তাহার প্রাতবেশীদ্বরূপ সমগোত্র বহু ভ্‌পাঁত 
দছল। তাহাদিগের মধ্যে চমরবাল "ছল প্রধান ৷ তাহারা ালত হইয়া 
পরামর্শ কারল, “ন্‌পাঁত চমরবাল আমাদিগকে এক এক কাঁরয়া পরাজিত 
করে। আমরা একব্রিত হইয়া উহাকে পরাভূত কারব । এইরূপ পরামর্শ 
কাঁরয়া এ পণ্ভংপাতি তাহাকে জয়ার্থ তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা কারবার 'নামত্ত 
গোপনে গণককে জিজ্ঞাসা কাঁরল কখন শভলগন আগত হইবে । গণক 
অশনুভ ক্ষণ এবং শুভ লক্ষণাঁদ দৌখতে না পাইয়া বাঁলল, “এই বংসর কোন 
শুভলগন নাই। যে অবস্থাতেই আপনারা যাত্রা করুন না কেন আপনারা 
শবজয়ীী হইতে সমর্থ হইবেন না । উহার সমৃদ্ধি দর্শনে আপনারা রণযান্রা 
কাঁরতে এত উৎসুক হইয়াছেন কেন? ভোগ ত সম্‌দ্ধিরই ফল। আপনারা 
ত যথেষ্ট সম্পদশালী । পর্বে যাঁদ শ্রবণ না কাঁরয়া থাকেন আম বাঁণক- 
দ্বয়ের কাঁহনী বর্ণনা কাঁরতেছি, শ্রবণ করুন । ( ১৩৭-১৫১ ) 


যশোবমণ এবং ভাগ্যদ্বয়ের কাহিনী 


পঢ়ুরাকালে এই দেশে কৌতুকপনুর নামে নগরী ছল । তথায় বহুস্মবর্ণক 
নামক সার্থকনামা নরপাঁত বাস কাঁরত । তাহার যশোবর্মা নামক একাঁট যুবক 
ক্ষত্রিয় ভৃত্য ছিল । দাতাপ্ররাতির হওয়া সত্বেও উহাকে সে কোনাঁদন 
গছ দান করে নাই । দুঃস্থ হইয়া সে যদি কোনাঁদন কিছ? যাণ্া করিত 
তবে সে রাঁবর দিকে অঙ্গ নাঁদর্ট করিয়া বলত, “আম তোমাকে দান 
কাঁরতেই ইচ্ছুক কিন্তু ভগবান সূর্ধদেব আমাকে অনুমতি প্রদান করেন না। 
আমি ক কাঁরতে পার বল: বিবষগ্রচন্তে সে যখন সুযোগ অন্বেষণ 
কাঁরতোছিল তখন স্ধগ্রহণের সময় আগত হইলে সতত নৃপাঁতর সেবায় রত 
যশোবমণ, ভুপাতি যখন মহার্ঘ বদ্তুসম্ভার দান কাঁরতোঁছল তখন তাহার 
{নকট আগমন কাঁরয়া বলল, প্রভো ! যে রাঁব আমাকে দান করিতে 
আপনাকে অনুমাত প্রদান কারত সে স্বয়ং এখন শত্রু; কবলে । আপনার 
{নকট হইতে কিং দান প্রত্যাশা কার ৷? মহাঁপাঁত, যে বহ: দান 


৯৫২ কথাসারৎসাগর 


কাঁরতোঁছল, এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে তাহাকে বদ্তব ও সুবর্ণাঁদ দান 
কাঁরল ৷ 

কালকুমে ওঁ বিত্ত ব্যায়ত হইলে ন্‌পঁতি তাহাকে কিছ; দান না করায় সে 
ভার্যাহীন হইয়া 'বন্ধ্যবাঁসনী দেবীর নিকট গমন করিয়া বলিল, “জীবিত 
অবস্থাতেও যে লাভহীন দেহ মৃতবৎ তাহার দ্বারা দি হইবে ? আঁম দেবীর 
মন্দিরে হয় সেই দেহ ত্যাগ করিব অথবা বর লাভ করিব ৷ এইরূপ কৃত- 
সংকল্প হইয়া সে দেবীর সম্মুখে দর্ভীসনে শয়নকরতঃ দেবীর প্রতি একাগ্রাচত্ত 
হইয়া অনাহারে কঠোর তপশ্চর্যা কারতে লাগল । তখন দেবী স্ব্নে 
তাহাকে আদেশ করিলেন, ‘বংস, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছ । 
বল, তোমাকে বিত্তভাগ্য দিব না ভোগভাগ্য দিব ।, এইকথা শ্রবণ করিয়া 
যশোবর্মা দেবীকে বাঁলল, “আমি এই দই ভাগ্যের ভিতর কি প্রভেদ তাহা 
জ্ঞাত নই ৷৷ তখন দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, “স্বদেশে প্রত্যাব্তনপূর্বক 
অর্থবম্ এবং ভোগব্মা নামক দুই বাঁণকের সৌভাগ্য পরীক্ষা কর। উহাদের 
মধ্যে কাহার সৌভাগ্য তোমার পছন্দ হয় হেথায় আগমনকরতঃ আমার নিকট 
নিজের জন্য তাহা প্রার্থনা কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া যশোবমণ জাগ্রত 
হইল এবং উপবাস ভঙ্গ করিয়া পারণান্তে স্বদেশ কৌতুকপ:রে প্রত্যাবর্তন 
করিল । (১৫২-১৬৭) 

প্রথমে সে বাণিজ্যদ্বারা সুবর্ণ ও মহামূল্য রত্বরাজি এবং অন্যান্য অমূল্য 
দ্রব্যাদি অজনিদ্বারা বিত্তশালী অর্থবমণর গৃহে গমন করিল । তাহার ?বভব- 
দর্শনে বিনীতভাবে এ বাঁণকের সমীপে গমন কাঁরলে সে তাহাকে অভ্যর্থনা- 
পক ভোজনে নিমন্ত্রণ কাঁরল এবং যশোবমণ তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া 
আঁতাথজনোচিত মাংস, ব্যঞ্জন এবং ঘৃতাঁদ ভোজন করিল । কিন্তু অর্থবমণ 
শঙ্ত;, অর্ধপল ঘৃতসহযোগে কিং অন্ন এবং স্বল্প পাঁরমাণ মাংস ব্যঞ্জন 
ভোজন করিলে যশোবর্মা কৌতূহল পরবশ সেই বাঁণককে "জিজ্ঞাসা করল, 
“বাঁণকবর, আপনি এত অল্প আহার করিলেন কেন? বণিক উত্তর কাঁরল, 
অদ্য আপনার সম্মানার্থ আম মাংস, ব্যঞ্জন এবং অর্ধপল ঘৃতসহযোগে 
কিণ্ডিং অন্ন ভোজন করিয়াছি । কিণ্চিমাত্রায় শ্তুও গ্রহণ কাঁরয়াছি। 
সাধারণতঃ এক কর্ষ ঘৃত সহযোগে কিপিং শক্ত; আহার কাঁরয়া থাঁক। 
আমার অগ্নিমান্দ্য রোগ আছে, ইহার অধিক হজম কাঁরতে পারি না।, 
যশোবর্মণ এই কথা শ্রবণ কারিয়া অর্থবমণর সম্পদ বিফল বলিয়া মনে কারিল। 
রজনীতে বাণক যশোবর্মার আহারের নিমিত্ত ক্ষীর আনীত হইলে যশোবমণ 
উদরপণুর্তি করিয়া উহা ভোজন কাঁরল এবং অর্থবমণ একপল দুগ্ধমান্র পান 


চতুর্থ তরঙ্গ ১৫৩ 


কাঁরল । সেই স্থানেই যশোবমণ ও অর্থবর্মা শয্যা প্রস্তুত করিয়া আঁচরে 
শনাদ্রুত হইল ৷ (১৬৮-১৭৮) 

মধ্যরান্রে ষশোবর্মা স্বপ্নে অকস্মাৎ দেখিতে পাইল যে লগদুড়হস্তে 
ভীমাকৃত কাঁতপয় পুরুষ গৃহে প্রবেশ কিয়া সক্লোধে বলতে লাগিল, 
“ধক, ধিক, তোমার জন্য 'নাঁদ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অদ্য এক কর্ধ অধিক 
ঘৃত, মাংস, ব্যঞ্জন এবং পলপাঁরমাণ দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছ কেন ৮ অতঃপর 
তাহারা অর্থ'বর্মার পাদাকর্ষণপুর্বক তাহাকে লগ্ুড়দ্বারা প্রহার কাঁরতে 
লাগল এবং তাহার উদর হইতে "নাট পাঁরমাণ অপেক্ষা এক কর্ষ ঘৃত, 
দুগ্ধ, মাংস ও অন্ন সে যাহা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা জোর কাঁরিয়া বাহির 
কাঁরল । ইহা দর্শন কাঁরয়া যশোবর্মা জাগ্রত হইয়া দেখল যে অর্থবর্মও 
জাগ্রত হইয়া শল বেদনায় কাতর হইয়া পাঁড়য়াছে। অর্থবর্মা চিৎকার 
কারিতোঁছল এবং ভৃত্যেরা তাহার উদর মর্দন করিলে সে 'নাদ্ট পরিমাণ 
ভোজাদ্রব্য অপেক্ষা অধিক যাহা ভোজন কারিয়াছিল তৎসমুদয় বমন কারিল। 
বাঁণকের শল বেদনা হাস প্রাপ্ত হইলে যশোবর্মা মনে মনে চিন্তা করিল, 
“অঞ্থবমণর এইরূপ ভোজনসংয্যন্ত অর্থন্ত্রীকে ধিক: । ইহাতে সম্পদ আছে 
কিন্তু ইহা ভোগাঁবযুক্ত । এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রজনীর অনযত্তীর্ণ 
-যাম যাপন কারিল। (১৭৯-১৮৬) 

প্রাতঃকালে অর্থবমণর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূবক যশোবর্মা বাঁণক 
ভোগবমণার গৃহে গমন করিলে সে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সেই বণিক কর্তৃক 
তাঁদ্দবস ভোজনে 'নমান্রত হইল । এই বণিকের বিশেষ ধনসম্পদ দেখিতে 
পাইল না, কিন্তু উহার শহচসম্পন্ন গৃহ এবং বন্বালগ্করাদি দর্শন কাঁরল। 
যশোবমণ তথায় অবস্থান কাঁরলে ভোগবর্মা তাহার সাঁহত স্বজনোচিত 
ব্যবহার কাঁরল । 'নজের অর্থ না থাকায় অন্যের ভাণ্ড হইতে দীনার গ্রহণ 
কারয়া ভূত্যহপ্তে প্রদানপুর্বক তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভার্যাকে উত্তম অন্নপানাঁদ 
প্রস্তুত কারতে বাঁলল ৷ সেই মুহুর্তে ইচ্ছারভরণ নামক তাহার এক সম্হদ 
গোপনে ভোগবমণর নক আগমন করিয়া বলল, “আমাদের আহার্য 
প্রস্তুত । অন্য সুহদেরা মিলিত হইয়া তোমার [নিমিত্ত অপেক্ষা কারতেছে। 
ভোজনার্থ আগমন কর। তখন সে বন্ধুকে বালল, ‘অদ্য আমি গমন 
কাঁরতে পারব না, কারণ আমার গৃহে একজন আঁতাঁথ আছেন, তখন 
ইচ্ছাতরণ বলল, “ই আঁতাথর সহিতই আগমন কর। তিনিও কি 
আমাদের মিত্র নহেন ? শগগ্র গাত্রোথান কর।” এই আগ্রহপূ্র্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ভোগবর্মা যশোবমণর সমাভব্যাহারে মিত্রের সাহত গমন করিয়া 


১৫৪ কথাসাঁরংসাগর 


উত্তম ভোজ্যাঁদ গ্রহণ কাঁরল । আসবপানান্তে সায়ংকালে স্বগ্‌হে পুনরায় 
আগমন কাঁরয়া সে যশোবর্মাকে উত্তম পানভোজনদ্বারা আপ্যায়ত কাঁরল ৷ 
রজনীতে সে স্বীয় পারজনাঁদগের জিজ্ঞাসা করিল, “অদ্য রাত্রির নিমিত্ত 
পর্যাপ্ত পারমাণ ইক্ষুমদ্য আছে তো 2, তাহাকে “নাই” এই বললে সে ‘অন্য 
রাত্রে আসবপান করা যাইবে অন্য রাত্রে জলপান করিব” এই কথা বালিয়া বাণক 
শয়ন করিতে গমন কাঁরল । বশোবর্মা তাহার পার্শ্বে সপ্ত হইয়া দ্বদ্নে 
দর্শন কাঁরল দুই তিনজন পুরুষ তথায় প্রবেশ কাঁরল এবং তাহাদের পশ্চাতে 
আরও কয়েকজন ছল । পশ্চাতে যাহারা দণ্ডহস্তে আগমন করিয়াছিল 
তাহারা অগ্রে আগত পুরুষদিগের দণ্ডাঘাত কাঁরিতে কাঁরতে সক্লোধে বলিল» 
“রে শঠগণ, ভোগবমণর নিমিত্ত অন্য রাত্রে আসব আনয়ন করা হইবে । 
অদ্য এই কথা চিন্তা কারস নাই কেন? তোদের কাহারও অপরাধ ক্ষমা 
করা যায় না” এই কথা বলিয়া দণ্ডহস্ত পুরুষেরা এবং অন্যেরা তথা 
হইতে প্রস্থান কারল। ইহা দর্শন করিয়া যশোবমণ জাগ্রত হইয়া চিন্তা 
কাঁরতে লাগিল, ভোগবমণর ভোগভাগ্য বাস্তাবকই *লাঘনীয় । সম্পদশালী 
হইয়াও অর্থবম্শার অর্থভাগ্য ভোগহীন ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে এ 
যাঁমনী যাপন কারল । ( ১৮৭-২০৬ ) 


পরাদবস প্রাতঃকালে যশোবর্মা সেই উত্তম বাঁণকের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণপ্র্বক বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দুর্গার পাদমূলে আগত হইয়া পূর্বে 
তপশ্চর্যার সময় তান তাহাকে সৌভাগ্যদ্বয় হইতে একটি পছন্দ কাঁরতে 
বাঁলয়াছিলেন তদন;সারে ভোগ্রী পছন্দ করিলে তান তাহাকে তাহাই প্রদান 
কাঁরলেন ৷ যশোবর্মা তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া দেবার প্রমাদে সতত 
অচিন্তিতভাবে আগত দ্রব্যাদি ভোগকরতঃ ভোগশ্রীর কল্যাণে সুখে বাস 
বাস কাঁরতে লাগল । 

সুতরাং ভোগ্ররহিত বহ: বিত্ত অপেক্ষা ভোগসম্পন্ন অল্পতর 'িত্তও 
শ্ৰেয়ঃ । নৃপাঁত চমরবালের হান সৌভাগ্ ঈর্ষান্বিত হইয়া তোমরা নিজেদের 
দান ভোগসমৃদ্ধ সৌভাগ্যের দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরতেছ না কেন? উহাকে 
আরুমণ করা উচিত হইবে না, যাদ্ধযান্রার শুভ লগ্ন অথবা তোমাদের জয়ের 
আশাও দৃষ্টি হইতেছে না” গণকের সাবধানতা সত্বেও এ পণ্চভূপাঁত 
অধার হইয়া নৃপাঁত চমরবালের বিরুদ্ধে যাত্রা কারল । 

উহারা সীমান্তপ্রদেশে আগমন করিয়াছে, এই বার্তা প্রাঞ্চ হইয়া 
প্রাতঃকালে স্নানান্তে ন্‌পাঁত চমরবাল অষ্টযষ্ঠ উত্তম স্নানের শুভনামে, 
যাহা সমস্ত পাপক্ষয় করিয়া সমস্ত আশা পুরণ করে, সর্বকামদ, পাপঘন 


চতুর্থ তরঙ্গ ১৫৫ 


শিবের স্তুতি কারল। তখন আকাশবাণী শ্রুত হইল_রাজন্‌, ভায়ে 
যুদ্ধ কর, সমরে তুমি শন্রদাদগকে পরাভূত কারবে। তখন হৃণ্টচিত্তে 
নৃপাঁতি চমরবাল বর্মপারধানপরবক সসৈন্যে শব্দের বিরদ্ধে যুদ্ধ কাঁরতে 
অগ্রসর হইল। শত্ুপক্ষে ত্রিংশসহস্র গজ, তনলক্ষ অশ্ব এবং এককোটি 
পদাতিক সৈন্য ছিল। তাহার ?নজের পক্ষে বিংশাঁতলক্ষ পদাতিক, দশসহস্র 
হস্তী, এবং একলক্ষ অশ্ব ছিল । অতঃপর দুই সেন্যদলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হইল এবং নূপাঁত চমরবাল তাহার সার্থকনামা বীর নামক প্রাতহারকে আগ্রে 
স্থাপন কাঁরয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কাঁরলে মনে হইল যেন ভগরান্‌ বিষ 
“বশাল বরাহরপ ধরাণ করিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন । ts 
সৈন্যবল কম ছিল তথাপি তাহারা শত্রযদগের বিরাট সৈনাদলের উপ্নার এতাদ্‌শ 
প্রচণ্ড আঘাত কাঁরল যে রাশি রাশি অ*্ব, গজ এবং পদাতিক রণক্ষেত্র 
জ্ত্‌পীরুত হইল । যুদ্ধক্ষেত্রে চমরবালের সাঁহত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সে 
লৌহবশণ দ্বারা বিদ্ধকরতঃ পাশ দ্বারা স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করিয়া বন্দী 
কাঁরল। সেইমত দ্বিতীয় নৃপাঁত সমরশঢরকে বক্ষে বাণদবারা বিদ্ধ কাঁরয়া 
পাশবদ্ধকরতঃ স্বীয় সমীপে আকর্ষণ কাঁরয়া বন্দী কারল। তৃতীয় নপাঁত 
সমরাঁজকে তাহার প্রাঁতহার বীর বন্দী কাঁরয়া তাহার নিকট আনয়ন কারল।' 
তাহার সেনাপাঁত দেববল চতুর্থ ভ:পাঁত প্রতাপচন্দ্রকে শরাহত কাঁরিয়া তাহার 
সমীপে আনয়ন কারল। ইহা দেখিয়া পঞ্চম নরপাঁত প্রতাপসেন প্রচণ্ডবেগে' 
নৃপাঁত চমরবালকে আক্রমণ কাঁরলে চমরবাল তাহার শায়করাজ স্বীয় শায়ক- 
রাজ দ্বারা প্রাতিহতপর্বক প্রতাপসেনের ললাট শরে বিদ্ধ করিল । যখন সে 
বাণাঘাতে উদ্ভ্রান্ত হইতোঁছল তখন তৃতীয় 'বাঁধর ন্যায় চমরবাল তাহার 
গলদেশ পাশবদ্ধ কাঁরয়া আকর্ষণকরতঃ তাহাকে বন্দী কারল। পর পর এ 
পঞ্চ নৃপাঁত এইরুপে বন্দী হইলে তাহাদের হতাবাশষ্ট সৈন্যরা ছন্রভ্গ হইয়া 
ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । নপাত চমরবাল উহাদের বহ: সবর্ণ- 
রত্বাদ এবং ভাষণ অধিকার কারল। তাহাদের মধ্যে নূপতি প্রতাপসেনের 
মূখ্য মহিষী সুন্দরী যশোলেখাও তাহার হস্তগত হইল ৷ ( ২০৭-২৩২ ) 
অতঃপর সে স্বনগরীতে প্রবেশ করিয়া প্রাতহার বীর এবং সেনাপাঁত 
দেবলকে পট্টবন্ধন এবং বহু ধনরত্ব দ্বারা ভূষিত কাঁরল। ক্ষান্য় ধর্মনদ্সারে 
বন্দী প্রতাপসেনের ভাষা যশোলেখাকে নূপাঁত চমরবাল স্বীয় অন্তঃপদর- 
চাঁরণী কাঁরল।॥ চপলা হওয়া সত্বেও ভুজবলে আঁজ্ত হওয়ায় সে 
চমরবালের নিকট সম্পর্ণ আত্মসম্প্ণ করিয়াছিল । কামমোহিতাদগের 
ধর্মবাসনা লুপ্ত হয়। কিয়াদ্দবসান্তে রাজ্ঞী যশোলেখা কর্তৃক অনুরদদ্ধ 


১৪৬ কথাসারংসাগর 


হইয়া প্রতাপসেন প্রমুখ পণ্ড বন্দী নৃপাঁত বশ্যতা স্বীকার কাঁরলে চমরবাল 
তাহাদিগকে সসন্মানে নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিতে দল । অতঃপর ন্‌পাঁত 
চমরবাল বহুকালাবাঁধ স্বীয় সমদ্ধশালী রাজ্য শন্দাদগকে পরাজিতপূর্বক 
দনক্ষণ্টকে ভোগ কারল এবং সুন্দরী অপ্সরাবন্দ হইতেও অধিকতর রূগ- 
লাবণ্মময়শ শত্রুবিজয়ের পতাকাদ্বরূপ যশোলেখার সাহত আনন্দে {বহার 
কারতে লাগল । 

এইপ্রকারে সহায়হন হইয়াও সাহসী পুরুষ নিজেদের শান্ত সম্বন্ধে 
অজ্ঞ গরদ্বেধী শতঃদিগের দর্প* অসামান্য শৌর্য দ্বারা ভঙ্গ করে । 

&. দনকট হইতে এই শিক্ষাপ্রদ কাঁহনী শ্রবণ করিয়া সে উহার 
প্রশংসা করিয়া দৈনান্দন স্নানাদ দিবাকর্ম সমাপন কাঁরল । রজনাতে স্বীয় 
ললনাদগের সাঁহত সে সঙ্গীতালাপে কাল যাপন করিয়াছিল তাহা এতই 
মধুর হইয়াছিল যে দেবী সরদ্বতী তাহার নভঃপ্থিত আসন হইতে তাহার 
এবং তাহার "প্রয়তমাঁদগের উচ্চ প্রশংসা করিয়াঁছলেন । ( ২৩৩-২৪১ ) 

ইতি মহাকাব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাচিত 

কথাসাঁরৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোকসংখ্যা--২৪১ 

ক্ামিকসংখ্যা--১০,০১০ 


পণ্চম তরঙ্গ 


অলঙ্কারবতী লম্বক 


পরাদবস নরবাহনদত্ত যখন অলংকারবতীর কক্ষে উপবিণ্ট ছিল তখন 
মরুভ্ঁতর ভৃত্য সৌবিদললভ্রাতা কুমারের অন্তঃপন্ররক্ষী এক ভৃত্য তাহার 

দনকট আগমনকরতঃ সমস্ত মন্ত্রীদগের সমক্ষে তাহাকে বাঁলল, 'দেব, আমি 

বৎসরদ্বয় মরুভাতর সেবা কাঁরয়াছ, আমার পত্ভীকে এবং আমাদের তান 

আহায* এবং পারচ্ছদাঁদি প্রদান কাঁরয়াছেন, 'কন্তু ইহা ব্যতীত প্রাত বংসর 

আমাকে যে পঞ্চাশ দানার দিতে স্বীরুত হইয়াঁছলেন তাহা আমাকে প্রদান 
কাঁরতেছেন না । আম যখন ওঁ অর্থ যাণ্ডা করিলাম তখন আমাকে পদাঘাত 

কাঁরয়াছেন। সেইজন্য প্রভো ! আম আপনার সংহদ্বারদেশে প্রায়োপবেশন 

কাঁরতোঁছ । প্রভু ইহার চার না করিলে আমি অগ্নিপ্রবেশ কাঁরব । ইহার 

অধিক আঁম আর কৈ বালব ? আপনিই আমার প্রভু ৷ এই কথা বালয়া 

সে নীরব হইলে মরূভ্ীত বালল, ‘আম উহাকে নিশ্চয় উন্ত পরিমাণ দানার 
প্রদান কাঁরব, ‘কিন্তু সম্প্রাত আমার হস্তে কিছুই নাই" সে এই কথা 

বাঁললে সমস্ত মন্ত্রীরা হাস্য কাঁরয়া উঠিল এবং নরবাহনদত্ত সাঁচব 

মরুভ্যীতকে বলিল, “মূর্খ, তুমি ক চিন্তা কারতেছ 2 তোমার মাতগাঁত 

প্রশংসনীয় নয় । যাও, এই মুহত্তেই আবিলম্বে উহাকে একশত দীনার প্রদান 

কর।, স্বীয় নূপাঁতর এই কথা শ্রবণ করিয়া মরূভ্ীত লাঙ্জত হইয়া 

তৎক্ষণাৎ একশত দঁনার আনয়নপন্রবক ভৃত্যকে প্রদান কাঁরলে গোমুখ বালল, 

“ইহাতে মরুভ্াতর কোন দোষ নাই । প্রজাপাঁতর সৃষ্ট জীবাঁদগের নানা-. 
প্রকার চত্তব্ত্ত থাকে । আপনারা কি নূপাঁত চিরদাতা এবং তাহার ভৃত্য 

প্রসঙ্গের কাঁহন শ্রবণ করেন নাই ? (১-৯২) 


চিরদাতার কাহিনী 


পঢুরাকালে চিরদাতা নামক চিরপুরের আঁধপাঁত ছিল । সে স্বয়ং সুজন 
হওয়া সত্বেও তাহার পাঁরজনেরা আতশয় দুবত্তে ছল । দ;রদেশ হইতে দুই 
সুহদের সাঁহত আগত তাহার প্রসং্গ নামক এক ভৃত্য ছল । সেবাকর্মে 
পণ বর্ষ অতীত হওয়া সত্বেও এ নরপাঁত এমন কি উৎসবাদির সময়ও, 
উহাকে দকছুই প্রদান করেন নাই । অমাত্যাদগের দৌরাজ্মে ন্ররা তাহাকে 


১৫৮ কথাসরিংসাগর 


বারংবার উত্তোজত করা সত্বেও সে ন্‌পাঁতর নিকট স্বাঁয় ব্যাপার নিবেদন 
কারবার কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই । 

একদা রাজার শশুপ;ত্রের মৃত্যু হইলে রাজা শোকসন্তপ্ত হইল এবং 
তাহার ভত্যেরা তাহাকে চতুর্দিকে বোন্টত করিলে তাহাদের মধ্যে প্রসঙ্গ 
নামক ভৃত্য শোকান্বিত হইয়া বন্ধুরা বারণ করা সত্বেও রাজাকে বাঁলল, 
“দেব, বহুকাল যাব আমরা আপনার সেবা কাঁরতোছি কিন্তু আপান 
আমাদিগকে কিছুই প্রদান করেন নাই । আপনার পত্রের উপর আশা করিয়া 
এতকাল আমরা এইস্থানে অবস্থান করিয়াছলাম । কারণ আমরা মনে 
কারয়াছলাম আপাঁন কছু না দিলেও আপনার পাত্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
কিছ না কিছু দান কাঁরবেই। এখন বাধিবশে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, 
সুতরাং এইস্থানে অবস্থান করিয়া আমরা আর ক করিব? আমরা আঁচরেই 
প্রস্থান কাঁরব 1? এই কথা বালিয়া নূপতির পাদমুলে পতিত হইয়া সে 
বদ্ধ্যাদগের সাঁহত বাহর্দেশে গমন করিল । নূপাতি চিন্তা কারিতে লাগিল, 
ঘাঁদও ইহারা আমার পাত্রের উপর ভর করিয়াছিল, তথাঁপ উহারা 
আমাকে বশবস্ত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিয়াছে । আম উহাদিগকে 
পরিত্যাগ কারব না।” এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া সে প্রসঙ্গ এবং তাহার 
মিত্রাদগকে আহবান করিয়া তাহাদিগকে এত বিত্ত প্রদান কারল যে কদাপি 
দারিদ্র্য তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। (১৩-২৩) 

স.তরাং দেখা যাইতেছে নানাজনের নানা বিচিত্র মাঁতগাঁত। সময়কালে 
রাজা তাহাদিগকে কিছুই দান করে নাই, কিন্তু বিপদগ্রস্ত হইয়া অকালে দান 
'কারিয়াছিল |” আখ্যানাবং গোমুখ এই কথা বাঁললে বৎসরাজতনয় কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া সে অন্য একি কানা বর্ণনা করিল। 


কনকবর্ষ এবং মদনসুন্দরীর আখ্যান 


পদ্ুরাকালে গঞ্গাতীরে কনকপুর নামক উত্তম নগরী ছিল । নদীর পৃত 
বারিতে উহার আঁধবাসীরা পাবিত্র হইয়াছিল এবং এ রাজ্য সৃশাঁসত হওয়ায় 
তথায় সুখে বাস করা যাইত । সেই নগরাঁতে বন্ধ বালতে কাঁবাঁদগের 
ভাষাই লিপিবদ্ধ হইত, রমণীগণের কুণ্িত অলক একমাত্র পরাজয়ের 
চিহ্ন ছিল এবং শস্য ভান্ডারে শস্য সংগ্রহ করাই একমাত্র শ্রমসাধা কার্য ছিল । 

পদুরাকালে সেই নগরীতে নাগরাজ বাস;কীর প্রদর্শন নামা পত্রের 
ভাৰ্যা রাজকুম।রী যশোধরার গভজাত কনকবর্ নামক খ্যাঁতমান নরপাঁত 
বাস কাঁরত। আঁখল পৃথিবীর ভারবহন করা সত্বেও সে নানাগ্‌ণে 


পণ্চম তরঙ্গ ১৫৯ 


খবভ্যাষত ছল, সে খ্যাঁতর আকাঙ্ক্ষা করিত 'বত্তের নহে ; সে পাপকে ভয় 
কাঁরত শত্রাদগকে নহে । সে পরানন্দা বিবয়ে মূর্খ ছিল, কিন্তু শাস্তে 
নহে । সেই বীরের ক্রোধে সংযম ছল 'কন্তু ক্রুপা বর্ষণে নহে, সে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ছল, আভশাপ প্রদান কাঁরতে রূপণ ছিল কিন্তু দানে নহে । সে 
শনাখল পাঁথবী শাসন কারত এবং তাহার সৌন্দর্যে মোহত হইয়া তাহার 
দর্শনমান্রই অবলাগণ কামব্যাথায় আকুল হইত ৷ ( ২৪-৩২ ) 

একদা শরৎকালে যখন তাপে হস্তীরা মদমত্ত হয়, রাজহংসবৃন্দ আগমন 
করে এবং প্রজাগণ আনন্দমুখর হয়, তখন নূপাঁতি কমলগন্ধবহ বায়; দ্বারা 
শীতলীরুত চিন্রগৃহে প্রীতিলাভাথে প্রবেশ করিয়া প্রশংসা কাঁরতোঁছল তখন 
একজন প্রাতহার তথায় প্রবেশ কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, “প্রভো ! 1বদর্ভ' 
হইতে একজন অপর চিত্রকর আগমন করিয়াছে । সে নিজেকে অতুলনীয় 
বলিয়া মনে করে । তাহার নাম রোলদেব এবং সে 'সিংহদ্বারে এই মর্মে 
শবন্্রাপন 'দিয়াছে । এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া চিন্রকরের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সে 
তাহাকে আনয়ন কাঁরতে আদেশ প্রদান করিলে প্রাঁতহার তৎক্ষণাৎ গমনপবকি 
তাহাকে আনয়ন করিল ৷ চিত্রকর প্রবেশ কাঁরয়া দেখল যে ভুপাঁত কনকবর্ষ 
সুন্দরী রমণীদগের উৎসত্গে দেহভার ন্যস্ত কাঁরয়া বকাঙ্গদীল দ্বারা 
অবলালাক্মে রচিত তাম্বূল ভক্ষণ কাঁরতেছে । চিত্রকর রোলদেব নূপাঁতিকে 
প্রণাম কাঁরলে তৎকর্তৃক সাদরে আপ্যায়িত হইয়া উপবিষ্ট হইল এবং ধারে 
ধরে রাজাকে বলতে লাগল, “দেব, মুখ্যতঃ আপনার শ্রীচরণদর্শনলাভার্থই 
এই বিজ্ঞাপ্ধ করা হইয়াছল । আমার 'বদ্যার গর্বে নহে । আমাকে ক্ষমা 
কাঁরবেন। এখন বলুন পটে “ক আলেখ্য চাঁত্রত কাঁরর ? আমি কষ্ট 
স্বীকার করিয়া যে কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, প্রভো, তাহা যেন সফল হয় ৷? 
চত্ৰকর নূপাঁতকে এই কথা বাঁললে সে বলল, ‘উপাধ্যায়, তোমার ইচ্ছামত 
পিছু আখ্কত কর, আমাদের নয়ন সার্থক হউক |” 

নৃপাঁতি এই কথা বিলে তাহার পাম্বচরেরা বাঁলল, “ন্‌পাঁতকেই 
আঁৎকত কর। তাহার তুলনায় কদারুতি আর কাহারও আলেখ্য অংকন 
কাঁরয়া ‘ক লাভ হইবে ?£ চিত্রকর হণ্টচিত্তে রাজার চিন্রই আঁৎকত কাঁরল ৷ 
চিত্রে আঁতঙ্কত উচ্চনাসক, দীর্ঘরন্তবর্ণ চক্ষু, বিপুল ললাট, ?কিৎ কুণ্িত 
কুষণ কুন্তলরাজ, তীক্ষ; শরাঁদ ক্ষতশোভিত বিস্তৃত বক্ষ, দিগগজ স্তম্ভসম- 
ভুজদ্বয়, স্বাবরুমে পরাজিত সংহশাবক হইতে উপহারপ্রাপ্ত মু্টিমেয় 
কটিদেশ, যৌবনপ্রাপ্ত হস্তীবন্ধন স্তন্ভদ্বরূপ উরুযুগল এবং অশোকপল্লব 
সন্নিভ পদযুগল আঁতৎকত ন্‌পাঁতর যথাযথ আলেখ্য দর্শন কাঁরয়া সকলে 


১৬০ কথাসারৎসাগর 


চত্ৰকরকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বালল, “আমরা চিত্রপটে ন্‌পাঁতকে একাকী 
দেখিতে ইচ্ছক নই। সুতরাং হে উপাধ্যায়, রাজ্ঞাদগের মধ্য হইতে ন:পাঁতর 
সাঁহত আঁৎকত হইবার যোগ্য সুবিচারপুর্বক একজনকে ন:পাঁতর পার্শ্বে 
অণ্কিত করিলে আমাদের নেত্রোৎসব পর্ণ হইবে ৷ (৩৩-৫৩ ) 


তাহারা এই কথা বাঁললে চিত্রের দিকে দষ্টপাত কাঁরয়া চিত্রকর বাঁলল,. 
‘অনেক রাজ্ঞী থাকা সত্বেও উহাদগের মধ্যে সৌন্দর্যে নূপতির তুল্য কেহই 
নাই, আমার মতে, পাঁথবীতে একজন রাজকুমারী ব্যতীত আর কোন রমণীই 
ন'পোঁতর পার্শ্বে আঁত্কত হইবার যোগ্য নয় । আম তাহার কথা আপনা- 
‘দগকে বালব, আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন_ 

{বদর্ভাদেশে কুণ্ডন নামক একাট সমৃদ্ধ নগর আছে। তথায় দেবশান্ত 
নামক নরপাঁতর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা অনন্তবতী নাম্নী মাহষীর গর্ভে 
মদনসান্দরী নামা তাহার এক দর্গীহতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । তাহার 
সম্বন্ধে কেবলমাত্র বালতে পার যে, আমার মত ব্যাক্তি একটিমাত্র জিহবা দ্বারা 
তাহার রূপ বর্ণনা কাঁরতে অসমর্থ । বিধাতা উহাকে সৃষ্টি কারয়া হল্টচতে 
তদ্রুপ অপর একজনকে যুগ যুগ চেষ্টা কারয়াও সঁণ্টি করিতে সমর্থ হইবে 
না। আকাততে, রূপে, বিনয়বত্তায়, বয়সে এবং কুলে পৃঁথবীতে কেবলমাত্র 
সেই রাজকুমারীই এই নূপাঁতর সাঁহত তুলনীয়া হইতে পারে । আমি যখন 
তথায় অবস্থান কারিতোছলাম তখন তাহার একজন চোঁটকা কর্তৃক আহত 
হইয়া আম তাহার স্বীয় কক্ষে গমন করিয়াছিলাম । তথায় আম দেখলাম 
যে তাহার গাত্রে সদ্য চন্দন লেপন করা হইয়াছে । তাহার গলদেশে 
মৃণালহার ছিল এবং কমলশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাহাকে কদলীপন্র দ্বারা 
বাতাস করা হইতোঁছল । তাহাকে মালন এবং কুণ দেখায় মনে হইল যেন 
তাহার কামজবর হইয়াছে । সে এইকথা বলিয়া ব্জনরত সখীদগকে 
প্রীতানবৃত্ত কারতোঁছল, 'সাঁখগণ, এই চন্দনলেপন এবং কদলীপন্র আন্দোলন 
বন্ধ কর। ইহারা. শীতল হইলেও এই দুঃাঁখনীর গান্রদাহ বার্ধত 
কাঁরতেছে।” তাহার এই অবস্থা দর্শন কাঁরয়া আমি কারণানুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন কাঁরিলে 
সে বালল, ‘উপাধ্যায়, চিন্ত্ুপটে এইরূপ একাঁটি আলেখ্য অত্কিত করিয়া 
আমাকে প্রদান কর । 

এইরূপ বাঁলয়া সে কম্পিতহস্তে ধীরে ধারে ভুমির উপর একাঁট 
রূপবান ষুবা আমার দর্শনাঁথে অহ্কিত কাঁরল । (6৪-৬৮ ) সেই রূপবান 
যুবকের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া আম মনে মনে কাঁহলাম, “আমাদ্বারা এই 


পণ্চম তরঙ্গ ১৬৯ 


রাজকন্যা সাক্ষাৎ কন্দর্পদেবের মহার্ত আঁচ্কত করাইয়াছে। কিন্তু হস্তে 
পুজ্পধনু নাই দোখিয়া মনে হইতেছে ইনি কামদেব নহেন, তাঁহারই তুল্য 
অতুলনীয় রূপবান কোন পুরুষ হইবেন । হয়ত তশহাকে সে দর্শন করিয়াছে 
অথবা তশহার কথা শ্রবণ কাঁরয়াছে এবং তাহার নিমিত্ত ইহার কামজবর 
হইয়াছে । আমার এই স্থান হইতে প্রস্থান করা উঁচত। কারণ কঠোর 
দন্ড প্রদানকারী ইহার পিতা নৃপাঁত দেবশান্ত আমার বথা জ্ঞাত হইলে 
আমাকে ক্ষমা কারবেন না?» এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি রাজকুমারী 
মদনসন্দরী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া তাহাকে প্রণাম কাঁরয়া তথা হইতে প্রস্থান 
কাঁরলাম । 

দেব, তথায় অবস্থানকালে যথেচ্ছ পরস্পর আলাপরতা রাজকুমারীর 
সাখাঁদগের গনকট হইতে শ্রবণ করিয়াছলাম যে আপনার কথা কেবলমাত্র 
শ্রবণ কাঁরয়া সে আপনার প্রতি আসন্ত হইয়াছে । আমি গোপনে চিন্রপটে 
রাজকুমারীর আলেখ্য অকন কাঁরয়া সত্বর হেথায় আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত 
হইয়াছি প্রভূপাদের আক্কাত সন্দর্শনে আমার সন্দেহ দনরারূত হইয়াছে ॥ 
আপনারই চিত্র নিঃসংশয়ে সে আমার হদ্ত দ্বারা আঁতকত করাইয়াছে। 
তাহার রূপ দ্বিতীয়বার. আঁত্কত করা যায় না বাঁলয়া সে আপনার তুল্য 
রূপবতন হওয়া সত্বেও তাহাকে আপনার পাবে“ পটে অহ্কিত কাঁরব না।* 

রোলদেব এই কথা বলিলে ভপাঁতি তাহাকে বাঁলল, ‘তবে যে চিন্রপট 
আঁত্কত কাঁরয়া তোমার সহিত আনয়ন করিয়াছ তাহা আমাকে প্রদর্শন 
করাও’ তখন চিত্রকর বুলি হইতে একাঁট fচত্রপট বাহর কাঁরয়া মদন- 
সান্দরীর আলেখ্য রাজাকে প্রদর্শন করাইল । নপাঁত কনকবর্ষ চিন্িত 
অবস্থাতেই তাহাকে অপরূপা সুন্দরী দর্শন কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাত 
আসন্ত হইল । সে চিন্রকরকে বহ: সুবর্ণ প্রদান কাঁরিয়া প্রয়তমার আলেখ্য 
গ্রহণকরতঃ স্বীর কক্ষাভ্যন্তরে গমন কাঁরল। সমস্ত কার্য পাঁরত্যাগ- 
পক কেবলমাত্ প্রিয়ার প্রাতি মনঃসংযোগকরতঃ অতৃপ্তনরনে তাহার সৌন্দর্য 
অবলোকন কাঁরতে লাগিল । মনে হইল কামদেব যেন নৃপাঁতির রূপে 
ঈর্ষান্বিত হইয়া এখন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার ধৈর্য হরণকরতঃ তাহাকে 
শরাঘাতে জজশীরত কাঁরিতেছেন, তাহার রুপম*ধ কামনীবর্গের যে 
কামপীড়া উৎপাদন কারয়াছিল, তাহা এখন শতগুণে বার্ধত হইয়া তাহার 
নিকট আগমন কাঁরল । 

কিগ্াপ্দবস গত হইলে সে মালন এবং রুশ হইলে আপু মন্তবর্গ কর্তৃক 
পণ্ট হইয়া তাহাঁদগের নিকট তাহার হৃদয়বাসনা ব্যন্ত কারল । তাহাদের 


১১ 


১৬২ কথাসরিংসাগর 


সাঁহত মন্ত্রণা কাঁরয়া সে সংগ্রামস্বামী নামক একজন কালজ্ঞ, কার্ধীবদ মধুর 
এবং উদাত্তভাষী {বিশ্বস্ত এবং সদ্বংশজাত বিপ্রকে মদনস্যন্দরীর পাণপ্রার্থনা 
করিয়া তাহার পিতা নৃপাত দেবশন্তির নিকট প্রেরণ কাঁরল । বহু পাঁরয় 
সহ সংগ্রামস্বামী িবদভ* হইতে যাত্রা করিয়া কুঁন্তনপুরে প্রবেশ কাঁরয়া 
নৃপাঁত দেবশন্তির সহিত সাক্ষাংকরতঃ প্রভুর নিমিত্ত তাহার দুহিতার পাণি- 
প্রার্থনা কঁরিল। তখন দেবশান্ত চিন্তা কারতে লাগল, “আমার কন্যাকে 
কাহারও না কাহারও হস্তে সম্পদান কাঁরতে হইবেই । এরুপ শ্রবত হইয়াছ 
যে কনকবর্ধ আমার সমতুল্য । সে যখন আমার কনার পাণিপ্রার্থী হইয়াছে 
তখন তাহার হস্তে আমার রন্যা সম্প্রদান কারব। অতএব সংগ্রামস্বামীর 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে সে তাহার কন্যা মদনস্মন্দরীর নৃত্যকলা প্রদর্শন 
করাইল । দরহাহতাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে মদনস্ন্দরীর 
দর্শনে ম.গ্ধ সংগ্রামস্বামীকে সসম্মানে ‘বিদায় করিল । “ববাহার্থ শুভলগ্ন 
শির্ধারণপূর্বক হেথায় আগমন করা হউক+_.এই বার্তাসহ নৃপাঁত 
তাহার নিকট প্রাতিদূত প্রেরণ কারল। প্রতিদ্‌তসহ প্রত্যাবর্তন কারিয়া 
সংগ্রামস্বামী নৃপাতি কনকবর্ষকে বলল যে তাহার কার্যাসদ্ধ হইয়াছে । 
শুভ লগ্ন 'স্থরকরতঃ প্রাতদ;তের প্রাতি আশ্বাস প্রদর্শন কাঁরয়া ভ্‌পাতি 
তাহার নিকট হইতে মদনপন্দরী তাহার প্রতি কিরুপ প্রেমাসন্ত হইয়াছে সেই 
কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কাঁরতে লাগল । দবারবীর্ নঃশত্কচিত্ত 
নৃপতি কনকবর্য অশোকল নামক অশ্বে আরোহণকরতঃ বিবাহার্থ কুন্ডিন 
নগরে যাত্রা কাঁরল । সীমান্ত প্রদেশস্থ আরবাঁদগকে পরাজত কাঁরয়া এবং 
বহ; বন্য হিংস্র পশু হনন কাঁরয়া বিদভ* রাজ্যে অগমনপূর্বক তাহার 
অভ্যর্থনার্থ আগত নৃপাঁত দেবশান্তর সাঁহত কুঁন্তন নগরীতে প্রবেশ 
কারল। (৭৮-৯৯) অতঃপর পরস্বীগণের নেত্রোংসব হরণকরতঃ সে বিবাহ 
সম্ভারে সাঁজ্জত রাজপ্রসাদে প্রবেশ কাঁরয়া নূপাঁতি দেবশান্তুর উদার 
আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় সপাঁরজন একদিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিবসে 
দেবশান্ত কেবলমাত্র দ্বায় রাজ্য ব্যতীত যথাসর্বস্বসহ দুহিতা মদনসংন্দরীকে 
তাহার হস্তে সম্প্রদান কাঁরল । 

সপ্তাদবস তথায় অবাঁস্থীতর পর ন্‌পাঁত কনকবর্ষ নবপাঁরণনতা বধ্‌র 
সাহত দ্বনগরাতে প্রত্যাবর্তন কাঁরল। সকৌমুদী চন্দ্রের ন্যায় জগতের 
আনন্দ উৎপাদন কাঁরয়া 'প্রয়তমার সাঁহত আগমন করলে নগর উৎসবমুখর 
হইল ৷ বহ ভার্ধা থাকা সত্বেও রুঝ্মিণীর প্রাত বিষ্ণুর ন্যায় রাজ্ঞী মদন- 
সান্দরীই তাহার প্রিয়তমা হইল। মন্মথের শরের ন্যায় চারূপদ্মযুক্ত 


পঞ্চম তরঙ্গ ১৬৩ 


দম্পতির নয়ন পরম্পরের আননের দিকে সর্বদা সংবদ্ধ থাঁকিত। একদা 
মানিনী মাতঙ্গীর মান দাঁলত করিয়া বিকশিত কেশরাবলীসহ বসন্তকেশরী 
সমাগত হইল । চৃতমঞ্জরীর সাহত আলকুল সংলগ্ন হইয়া উপবন যেন 
কামদেবের ধনুকের গুণ রচনা কারল। প্রবাসিগণের পত্তীদিগের প্রেমাসন্ত 
হৃদয় আন্দোলিত করিয়া মল্য়াচল হইতে সমীরণ উপবন কম্পিত করিয়া 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । মধ্যরালাপণ কোকলগণ যেন জগদ্বাসীদিগকে 
বলিতে লাগিল, “নদীর সলিল, তরুর পুষ্প, শশার কলা প্রত্যাবত'ন করে 
কিন্তু মানুষের যৌবন আর ফিরিয়া আসে না । মান কলহ পাঁরত্যাগপন্বক 
নিজ নিজ দয়িতার সহিত আনন্দ সম্ভোগ কর? 

তংকালে বহার করিবার নিমিত্ত কনকবর্ষ অন্তঃপঃরচারিণদিগের 
সহিত মধৃ-উদানে প্রবেশ করিল । তাহার পরিজনাঁদগের রস্তাম্বরে অশোক- 
প্ষ্পের শোভা বিলবপ্ু হইল এবং তাহাদের সঙ্গীতে কোকিল কজন এবং 
রমরের গন স্তিমিত হইল। অন্যান্য পত্তীরা তথায় উপস্থিত থাকাসকেও 
সৈ কেবলমাত মদনসমন্দরীর সহিত পজ্পচয়নাদ দ্বারা আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগল । বহংক্ষণ তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সে ভা্াদগের 
সহিত গোদবরাী নদীতে অবগাহনাথ* অবতরণ কাঁরয়া জলব্লীড়ায় মত্ত হইল । 
তাহার পত্বীদিগের আনন কমলকে, নয়ন নালংপলকে, পয়োধর চক্রবাক 
দম্পাতকে এবং নিতম্ব পুলিনগ্থলশকে পরাজিত করিয়াছিল । যখন 
তাহারা নদীবক্ষ আলোড়িত করিতেছিল তখন তাহাদের সকোপ ভুভঙ্গী 
বাঁচিমালা মনে হইতোঁছল । জলরীড়াকালে তাহাদের অঙ্গসঞ্ালন নৃপাঁত 
কনকবরষের হযোৎপাদন করিয়াছিল । জলরাঁড়ায় মত্ত হইয়া ভূপাঁত কোনও 
বিস্রদ্তবসনা রাজ্ঞীর কনককুষ্ভোপমা কুচদ্বয়ে হস্তদ্বারা বার নিক্ষেপ 
কারয়াছিল। (১০০-১১৯) 

এতন্দশনে মদনসংন্দরী ঈর্ষান্বিতা হইয়া নূপতিকে সক্রোধে বাঁলল, 
‘আর কতক্ষণ নদীকে কণ্ট প্রদান করিবে?’ বারি হইতে উদিত হইয়া 
বদ্তাঁদ সংগ্রহকরতঃ সখীঁদগকে রাজার ত্রুটি সপ্বন্ধে সচেতন করিয়া সে 
ক্লোধভরে স্বগ্‌হে প্রস্থান করিল । মদনসুন্দরীর মানসক অবস্থা পর্যালো- 
চনা কারিয়া নপতি জলক্লঁড়া হইতে বিরত হইয়া রাজ্ঞীর কক্ষে গমন কারিল । 
পিঞ্জরদ্থ শদুকেরাও তাহাকে আগমনকালে সক্তোধে সাবধান করিলে সে কক্ষে 
প্রবেশ কারয়া দেখিল যে ক্রুদ্ধা রাজ্ঞী বামকরতলে কমলানন আনত কারিয়া 
রাইয়াছে এবং তাহার নেত্র হইতে স্বচ্ছ মাক্তাবন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু পাঁতত 
হইতেছে ॥ অশ্রগর্গগদ ভগ্নস্বরে সে সূলালত সুরে দন্ত িকসিতপয্বক 


১৬৪ কথাসারৎসাগর 


প্রাকত ভাষায় একটি গীতের কাল আব্াত্ত কীরতোছল--ীবরহ সহ্য কারতে 
অপারগ হইলে সানন্দে ক্রোধ পরিত্যাগ কাঁরবে । যাঁদ হৃদয়ে [িরহবেদনা 
সহ্য কারতে সমর্থ হও তবে তোমার ক্রোধে বর্ধিত করিও ॥ ইহা স্মরণে 
রাখিয়া এই দুইটির মধ্যে একটিকে আশ্রয় করিবে, নতুবা উভয়ের উপর 
নির্ভার কারলে তোমাকে আসনদ্বয়ের মধ্যে পাঁতত হইতে হইবে ।” ক্রুদ্ধ 
অবস্থাতেও তাহাকে মনোরম দেখাইতেছিল এবং ভ:পাঁত সলছ্জে এবং সভয়ে 
তাহার সমীপবত্তী হইয়া তাহার কন্ঠালিঙ্গন করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লইল । 
তখন নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলে সখীঁদগের 
বকোন্ত শ্রবণ কাঁরয়া ‘আম দোষ করিয়াছি’ এই কথা বালয়া রাজ্ঞীর 
পদতলে পাঁতিত হইল । তখন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজ্ঞ তাহার 
কণ্ঠালগনা হইল এবং ক্লোধজানত 'বগালত অশ্রুদ্বারা তাহাকে 'সাঁণ্ত 
কারল। ক্রুদ্ধা রাজ্জীকে শান্ত করিয়া রাজা হল্টচিত্তে সেই বস তথায় 
যাপন কাঁরয়া রজনীতে তথায় 'ননাদ্রুত হইল ৷ (১২০-১৩২) 

কন্তু রাত্রিতে সে স্বপ্নে দর্শন কাঁরল যে একটি কদাকার রমণী কন্ঠ 
হইতে তাহার কন্ঠভারণ এবং মস্তক হইতে তাহার চূড়ারত্ব অপহরণ কারিয়াছে। 
অতঃপর সে নানা জন্তুর অবয়বাঁবাশঘ্ট এক বেতালকে দর্শন করল এবং 
যখন সে তাহাকে ভ্‌পাতিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ কারল তখন 
বেতাল পক্ষীর ন্যায় আকাশে উজ্ডীন হইয়া তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে 
সে বহুকণ্টে তীরে আগমন করিয়া দেখল যে তাহার কন্ঠহার কন্ঠেই আছে 
এবং তাহার চটড়োমণও মস্তকে আছে ৷ স্বপ্নে ইহা দর্শন কারয়া সে জাগ্রত 
হইল এবং প্রাতঃকালে পুরাতন বন্ধুর সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আগত জনৈক 
ক্ষপণককে সে স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বিলে সে সপন্ট ভাষায় বলিল 
(এই স্থানে শ্লোকাধ লুপ্ত ) ‘আমি কোন আঁপ্রয় কথা বাঁলতে ইচ্ছা কার 
না, কিন্তু তুমি যখন আমাকে "জিজ্ঞাসা কারয়াছ তখন না বালয়া {ক কারয়া 
থাকতে পার ? তুমি যে কন্ঠাহার এবং চূডরামাণ অপহৃত হইতে দেখিয়াছ 
তাহাতে সাঁচত হইতেছে যে তুমি তোমার ভার্যা ও প্্রগণ হইতে বিষমুক্ত 
হইবে এবং জমদ্দ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যে কন্ঠাহার ও চ:ড়ামাণ 
লাভ কারয়ছলে তাহাতে স:চিত হইতেছে যে ক্লেশান্তে তুমি তোমার পত্নী 
এবং পত্রের সহিত পুনরায় মিলিত হইবে৷? তখন নৃপাঁত বালল, “এখন 
পর্যন্তও কোন পনর নাই, প্রথমে ইহার জন্ম হউক।” অতঃপর প্রাসাদে 
আগত একজন রাময়ণ-পাঠকের নিকট হইতে নৃপাঁত দশরথ যে কত কষ্টে 
পাত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয়ে পত্রলাভের ইচ্ছা 
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উাঁদত হইল এবং ক্ষপণক প্রস্থান কারলে ভূপাঁতি কনকবর্ধ বিষন্ন চিত্তে সেই 
দিবস যাপন কাঁরল । (১৩৩-১৪৩) 

রজনীতে সে যখন 'বানদ্রু অবস্থায় একাকী শায়িত ছিল তখন জৈনক 
রমণীকে দ্বার উন্মোচন না কাঁরিয়া প্রবেশ কারিতে দৌখল । তাহার বিনীত 
এবং সৌমারূপ দর্শন কাঁরয়া সে উাঁখত হইয়া তাহাকে প্রণাম কাঁরলে সেই 
রমণী তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, “বৎস, আম নাগরাজ বাসীকর 
কন্যা, তোমার পিতার জ্যেণ্ঠা ভাগনী এবং আমার নাম রত্ুপ্রভা । তোমাকে 
রক্ষা কারবার নিমিত্ত আম সতত অলক্ষ্যে তোমার িনকটেই অবস্থান কার । 
‘কন্তু অদ্য তোমাকে চিন্তিত দেখিয়া তোমার নিকট আমার প্ররূত রূপ 
প্রকাশ কাঁরলাম । আম তোমার কষ্ট সাহতে পার না। তোমার কণ্টের 
কারণ আমার নিকট ব্যন্ত কর ৷৷ পিতৃদ্বসা কর্তৃক এইরূপ পূষ্ট হইয়া সে 
বালল, 'মাতঃ তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া অমি ধন্য হইয়াছি । আমার কোন 
পাত্র সন্তান না থাকাতে আমার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । স্বগ্প্রাঞ্থির 
আশায় পুরাকালে দশরথা'দর ন্যায় রাজর্ধিগণ তনয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
অসার ন্যায় অভাজনেরা কেন ত্র;প কাঁরবে না?” ভ্রাতুষ্পাত্র নূপতির এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সা্পনী রত্বপ্রভা তাহাকে বলিল, “আমি তোমাকে একাঁট 
উপায়ের কথা বালব, তুমি তপ কার্য কর। গান্্রার্থে কাঁ্তকেয়েয দেবের 
উপাসনা কর। আম তেমার দেহে প্রবেশ করিলে তুমি তোমার মস্তকে 
বাঁধত কুমার কাঁ্তকেয়ের দুঃসহ ব্‌ণ্টিধারা সহ্য কাঁরতে পারবে এবং 
অতঃপর নানাপ্রকার 'িঘু আঁতক্রম কাঁরয়া তুমি তোমার বাঞ্ছিত ফললাভ 
কাঁরতে সমর্থ হইবে ।* এই কথা বলয়া নাঁগনী অন্তাহ্তা হইলে নপাঁত 
সেই রজনী সুখে যাপন কাঁরল ৷ (১৪৪-১৫৪) 

পরান প্রাতঃকালে মন্ত্রীদগের হস্তে রাজাভার অর্পণ কাঁরয়া সে পান 
লাভের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণকরতঃ দেব কাঁর্তকেয়র পাদমলদর্শন কারতে 
প্রদ্থান করিল । তাহার দেহে প্রাবষ্টা নাগিনী কর্তৃক শাস্তমান হইয়া সে 
কুমার কার্তকেয়ের কপালাভার্থে কঠোর তপশ্চর্যা সাধন কারল। তখন 
বজ্রের ন্যায় কার্তকেয়ের বৃশ্টিধারা প্রবলবেগে তাহার মদ্তকে আঁবরল পাঁতত 
হইতে লাগল ॥ কিন্তু তদ্দেহে প্রাবণ্টা নাগিনীর প্রসাদে সে তাহা সহ্য 
কাঁরতে সমর্থ হইল । আরও অধিক িঘ: উৎপাদনার্থে দেব কার্তকেয় 
গণেশকে প্রেরণ কারলেন ৷ দেব ‘বিনায়ক এ বৃষ্টধারার অভ্যন্তরে একটি 
আতিশয় 'বিষান্ত নাগের সৃষ্ট কারলে সেই অজগর দর্শনেও ভ্‌পাতি ভীত 
হইল না। তখন দেবগণেরও অজেয় বিনায়ক স্বমনুর্ত ধারণপদর্বক তাহার 


১৬৬ কথাসারৎসাগর 


বক্ষে দংশন কাঁরতে লাগলেন । তখন ন:পাঁতি কনকবর্ষ শত্রুকে অজেয় জ্ঞান 
করিয়া তাহার স্তুতি করিতে লাগল, “হে সবা্থ সিদ্ধিদাতা গজালংকারে 
অলংকৃত কুম্ভোপম লক্বোদর, তোমাকে নমদ্কার করি। ক্রীড়াচ্ছলে শুণ্ড- 
দ্বারা রক্ষার পদ্মাসন কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার ভীতি উৎপাদনকারী 1বঘেঃশ 
গজানন ! তোমার জয় হউক। হে জগতের আশ্রয়স্থল । তুমি রুপা 
না কাঁরলে দেবাসুর এবং মুনীন্দ্ররাও 'সাদ্ধলাভ কাঁরতে সমর্থ হয় না। 
হে শিবাপ্রয়! সুরোত্মগ্ণ তোমাকে ঘটোদর, শূর্পকর্ণ, গণপাতি, মদোত্কদ, 
পাশহস্ত যম, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি দেহের অণ্টযান্ট ভাগের সহিত 
সংলম্ট অণ্টধান্ট পাপঘ7 নামে পূজা করে । তোমাকে স্মরণ এবং ভজন 
করিলে রণভীতি, রাজভীতি, দঢ্যতভীতি, তদ্করভীতি, অগ্নিভয় এবং হিংস্র 
পশভয় ইত্যাদ আপদ আপদসমূহ অন্তর্ধান করে । এই প্রকার স্তবাদ 
দ্বারা কনকবর্য সেই বঘেঃশের অর্চনা কাঁরলে তানি বাঁললেন, “আম আর 
কোনরূপ িবঘ7 উৎপাদন কাঁরব না। তোমার পুত্র সন্তান লাভ হউক |” 
এই কথা বাঁলয়া বিঘুজিৎ রাজার চক্ষুর সম্মংখে অন্তধণন কাঁরলেন ৷ 
(১৫৫-১৬৯) 

তখন দেব কাত্তকেয় তাহার ধারাবর্ধণ ধারণকারা ন্‌পাঁতকে বাঁললেন, 
‘হে বীর, আমি তোমার প্রাত তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর । তখন হষ্ট 
হইয়া ভূপতি দেবতাকে বাঁলল, ‘আপনার রুপায় আমার একটি পুত্রসন্তান 
লাভ হউক ৷’ তখন দেবতা বলিলেন, ‘আমার এক গণের অংশে তোমার 
একটি পত্রসন্তান হইবে । পাঁথবীতে তার নাম হইবে 'হরণ্যবর্ষ- ৷? 
তখন ময়রারূটু তাহার প্রাত বিশেষ রুপা প্রদর্শন কারবার নিমিত্ত তাহাকে 
গভ'গৃহে লইয়া গেলেন । তখন নাগিনী তাহার দেহ হইতে অলক্ষ্যে নির্গত 
হইল, কারণ স্ত্রীলোক শাপভয়ে কুমার কা্তকেয়ের গৃহে প্রবেশ করে না। 
অতঃপর স্বীয় মন[ষ্যতেজেই বলীয়ান হইয়া ভূপাঁতি কনকবর্য দেবতার পাঁবন্র 
মন্দিরে প্রবেশ কাঁরল ৷ নাঁগনী কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হইয়া পূর্বে তাহার সে দন্ত 
হইয়াছল তাহা লকপ্ত হইয়াছে দষ্টে কাঁ্তকেয় চিন্তা করিতে লাগলেন, 
ইহার ক কারণ হইতে পারে?’ নাগিনীর গুপ্ত সাহায্যে নূপাঁত এই কঠোর 
ব্ৰতে ‘সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, দিব্য ধ্যানশক্তিবলেই ইহা জ্ঞাত হইয়া কার্তকেয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, ‘ছল অবলদ্বন কাঁরয়াছিস্‌ বলিয়া 
পুত্রের জন্ম হওয়ামাত্র পত্র এবং মহিষীর সাঁহত তোর ছাড়াছাঁড় হইবে ॥? 
এই দুদ্ণান্ত শাপের কথা শ্রবণ করিয়া সেই মহাকবি অভিভূত না হইয়া 
শ্লোক দ্বারা দেবতার স্তুতি কাঁরলে ষড়ানন তাহার সেই সুললিত রচনায় 
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তুষ্ট হইয়া বললেন, “রাজন, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছ। এই 
প্রকারে তোমার শাপান্ত হইবে--তুমি বংসরাবাঁধ পত্নী ও পাত্র হইতে 
যুক্ত থাকবে । অতঃপর [নাট মহা বপদ আঁতর্রম করিলে পুনরায় 
উহাদের সাঁহত 'ালত হইবে । ষড়ানন এই কথা বাঁলয়া নীরব হইলে 
নূপাঁত তাহার করুণাসূধার তৃপ্ত হইয়া তাহাকে প্রণাম কাঁরয়া স্ব নগরীতে 
প্রস্থান কারল । ( ১৭০-১৮২ ) 

চন্দ্রের শীতল রশ্মি হইতে যেরূপ সমধাস্রোতের উদ্ভব হয় রাজ্ঞী মদন- 
সুন্দরীর গর্ভে তদ্রুপ কালক্রমে তাহার এক পুত্র জন্ম হইল ৷ রাজা এবং 
মহিষী পত্র মুখদর্শন কাঁরয়া এত অধিক হর্ষ'লাভ করিয়াছিল যে মনে হইল 
যেন তাহাদের আনন্দ রাখবার যেন আর স্থান ছল না। তংকালে এক 
উৎসবের আয়োজন কাঁরয়া নূপাঁত এত ধনবর্ধণ করিয়াছিল যে তাহার 
কনকবধ নাম পাথবাঁতে সার্থক হইয়াছিল । পণ রজনী গত হইলে যখন 
সূতিকাগৃহ সংরাক্ষত ছিল তখন ফঞ্ঠরান্ত উপস্থিত হইলে অকদ্মাৎ মেঘোদয় 
হইল ।॥ অসতকণ ন্‌পাতির রাজ্য যেরূপ উপোক্ষিত শত্রু কর্তৃক বিধবস্ত হয় 
তদ্রুপ সেই মেঘবাণ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকাশ আবৃত কারল। 
তখন তরুরাঁজ উন্মলত কারিয়া মদমত্ত করীসম বাত্যা মদশ্রাবের ন্যায় বারি- 
বর্ষণ কাঁরতে লাগিল । সেই মনহত্রতে একাঁট ঘোরাক্লৃতি নারী ছযীরকাহস্তে 
অগ্গলবদ্ধ স:তিকাগৃহের দ্বার উন্ম্্ত করিয়া তথায় প্রবেণকরতঃ স্তনদানরত 
রাজ্ঞীর নিকট হইতে পাঁরচারকাঁদগকে ভ্রান্ত করিয়া শিশুটিকে গ্রহণ 
কারল এবং দ্রুত নিক্কান্ত হইল ৷ হায় ! হায় ! আমার শিশাটকে একটি 
রাক্ষসণ অপহরণ কাঁরয়াছে” এই কথা বিয়া ক্রন্দন কাঁরতে কাঁরতে হবলা 
রাজ্ঞী অন্ধকারের মধ্যেই সেই নারীর পশ্চাদ্ধাবন কাঁরল । রমণী ধাবিত 
হইয়া {শিশুসহ একটি দীর্ঘকায় বম্প প্রদান কাঁরলে স্বীয় পদুজ্রকে উদ্ধার 
কারবার নিমিত্ত রাজ্ঞীও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দীর্ঘকায় বম্প প্রদান কাঁরল । 
তৎক্ষণাৎ মেঘ অনাবৃত হইল এবং রজনীর অবসানে সতিকাগ্‌হ হইতে 
পরিচারিকাবৃন্দের ব্রন্দনধ্বান শত হইল । তখন এ বারতা শ্রবণ করিয়া 
নপাঁত কনকবর্ষ স:াতকাগ্‌হ পুত্র এবং পত্বীশুন্য দেখিয়া শোকে 
মুহামান হইয়া পাঁড়ল। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সে ক্রন্দন করিতে লাগল, 
হায় আমার প্রিয়তমে ! হায় আমার ?শশহপাত্র !! তখন বংসরান্তে তাহার 
শাপমোচন হইবে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে ক্রন্দন কাঁরতে কাঁরতে বাঁলল, 
“হে দেব স্কন্দ! আমার ক মন্দভাগয ! অমৃতের সহিত গরল মিশ্রিত 
করিয়া আঁভশাপসহ আমাকে ক বর প্রদান কাঁরয়াছ ? প্রাণাঁধক প্রিয়া 


১৬৮ কথাসাঁরংসাগর 


মদনসূন্দরী বহনে আমি কি প্রকারে সহপ্রবর্ষদ্বরূপ একটি বর্ষ অতিক্রম 
কারব ৮ মন্ত্রীরা সমস্ত জ্ঞাত ছল, তাহাদের আশ্বাস প্রদান সত্বেও 
মাহষীর সহিত যে ধৈর্য প্রস্থান কাঁরয়াছিল তাহা আর পুনরাগমন 
করিল না। (১৮৩-১৯৮) 

কালক্রমে মদনানলে পাঁড়ত হইয়া স্বনগরী পারত্যাগপূবক 
বিদ্ধ্যাটবাঁতে [িহৰলচিত্তে সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে লাগল | তথায় হরিণ 
শাবকদিগের নয়নদৃষ্টে তাহার 'প্রিয়তমার নয়নসৌন্দর্ষের কথা স্মরণে 
আসত এবং কাঁরণীর মন্থর গাঁতদ্‌ষ্টে পপ্রিয়তমার *লথগাঁতর কথা মনে 
পাঁড়ত। ইহাতে তাহার কামানল আরও বর্ধিত হইতে লাগল । ইতস্ততঃ 
ভমণ করিতে করিতে ক্লান্ত, তাঁপত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া সে 'বন্ধ্য পর্বতের 
“পাদমূলে উপনীত হইল এবং তথায় িঝণীরণীর বার পান কাঁরয়া একটি 
বৃক্ষের পাদমংলে উপবেশন করিল । ইতোমধ্যে বিন্ধ্যপর্বতের গুহা হইতে 
“একাঁট দীর্ঘ কেশরযুন্ত সিংহ নির্গত হইয়া দৈত্যের অট্রহাসের মত গজ“ন 
কাঁরতে কাঁরতে তাহাকে বধ কারবার নিমিত্ত তংপ্রাত ধাবিত হইল । 
'তন্মদুহরর্তে আকাশ হইতে এক বিদ্যাধর অবতরণপূববক খড়গাঘাতে ও 
সংহকে দ্বিধা বিভন্ত করল । আকাশচারী তখন নুপাঁতির সমশপস্থ হইয়া 
বাঁলল, ‘রাজন, কনকবর্ষয ! তুমি ক প্রকারে এই স্থানে আগমন কাঁরলে ৯ 
ততশ্রবণে সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া ভূপাঁত তাহাকে বাঁলল, ‘এই 'িরহানলে 
বিক্ষিপ্ত ব্যন্তিটির পরিচয় ক প্রকারে জ্ঞাত হইলে ? তখন বিদ্যাধর বাঁলল, 
পি আমি বন্ধুমিত্র নামে ক্ষপণক ছিলাম । তোমার নগরেই বাস 
কারতাম। আমি 'িনীতভাবে তোমার ?নকট সাহায্য প্রার্থনা কারলে 
তোমার সহায়তায় একট বেতালকে আমার ভৃত্য কাঁরয়া আমি 'িদ্যাধরত্বপ্রাপ্ধ 
হইয়াছলাম । সেইজন্যই তোমাকে চিনতে পারিয়া তোমার প্রত্যুপকার 
কারবার নিমিত্ত, যখন 'সংহাঁট তোমাকে হত্যা কাঁরতে উদ্যত হইয়াছিল 
আম উহাকে বধ কায়াছি। এখন আমার নাম বধ্ধপ্রভ হইয়াছে ৷? 
বিদ্যাধর এই কথা বালে রাজা তাহার প্রাত প্রীত হইয়া বাঁলল, 
‘সত্যই ত! এখন আমার সে কথা স্মরণ হইতেছে । সেই মিন্রতার তুমি 
উপযুক্ত প্রাতদান কারয়াছ। এখন আমাকে বল কবে আমি আগার 
স্ত্রী ও পুত্রের সহিত মিলিত হইব ।* এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বিদ্যাধর 
বন্ধপ্রভ তাহার ব্য বিদ্যাবলে জ্ঞাত হইয়া ভ্‌পাঁতিকে বলিল, পবন্ধাবাসনী 
দেবীর দর্শন লাভ করিলে তুমি তোমার ভাষণ এবং পাত্রকে পুনরায় 
প্রাপ্ত হইবে। তুমি সিদ্ধিলাভার্থ তথায় গমন কর এবং আমি অমার 


পঞ্চম তরঙ্গ ৯৬৯ 


স্বলোকে প্রস্থান কার । এই কথা বালয়া সে প্রদ্থান করলে নৃপাঁত 
কনকবর্ষ ধাঁরে ধারে ধৈয'লাভ কাঁরয়া বিদ্ধ্যবাসনী দেবীর মন্দিরে গমন 
করিল। (১৯৯-২১৪) 

সে যখন পর্যটন করিতেছিল তখন একটি মত্ত বৃহৎ বন্য গজ মস্তক 
কম্পিত কাঁরতে কাঁরতে শন্ড প্রসারতপূরবক তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ 
করিল। রাজা বিবরসংকূল পথে পলায়ন কাঁরলে তাহার পশ্চান্ধাবন করিয়া 
হস্তীঁট একি পরত গহবরে পাঁতত হইয়া মৃত হইল। পরিশ্রমে ক্লান্ত 
হইয়া ধাঁরে ধাঁরে গমন কাঁরতে কাঁরতে সে দীর্ঘ মৃণালসংযন্ত বিকাশত 
কমলাবৃত একটি বৃহৎ সরসী তারে উপনীত হইল । তথায় স্নান সমাপনান্তে 
বাঁরপান করিয়া এবং মৃণাল ভক্ষণ করিয়া সে ক্ষণকালের নিমিত্ত গভণর 
নিন্রাম্ন হইল। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত কতিপয় শবর শুভ লক্ষ্যণযডন্ত 
নূপাতিকে সপ্ত দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধন কাঁরয়া বাঁলর নামত্ত 
হইতে পরে মনে করিয়া তাহাদের রাজা মডক্তাফলের নিকট আনয়ন কাঁরলে 
শবররাজ তাহাকে বাঁলদানের উপযুক্ত মনে করিয়া বাঁলপ্রাদনাথ" বিন্ধ্যবাসিন- 
দেবীর মন্দিরে আনয়ন কারল। দেবার দর্শন লাভ করিয়া তাহার সন্মুখে 
প্রণত হইলে দেবী এবং স্কণ্দদেবের রুপায় তাহার বন্ধনমযান্ত হইল । শবররাজ 
এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া ইহা নূপাঁতর প্রাত দেবীর অনযপ্রহ মনে 
করিয়া তাহাকে বধ করিতে নিবৃত্ত হইল। এইরূপ তৃতীয় বিপদ হইতে 
মুক্ত হইলে তাহার অভিশাপের এক বংসর অতাঁত হইল । (২১৫-২২৪) 

ইতোমধ্যে নূপাঁতর 'পতৃদ্বসা সেই নাগিনী সপঢুত্র মদনসমন্দরসহ তথায় 
আগমন করিয়া ভূপতিকে বালল, 'রাজন্‌, কাঁ্তকেয়ের আঁভশাপ করিয়া 
আমি কৌশলে উহাদগকে আমার আলয়ে আনয়নপুরক তথায় রাঁখয়া- 
ছিলাম । কনকবর্ষ এখন তুমি তোমার পত্নী এবং পন্্রকে গ্রহণ করিয়া 
পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ কর। তুমি এখন শাপমুক্ত হইয়াছ।, নাগিনী 
নূপাঁতকে এই কথা বাললে সে তাহার চরণে প্রণত হইল এবং নাগিন 
অন্ত্ধান করিলে পত্নী এবং পঢ়তের আগমন তাহার নিকট স্বপ্নবৎ মনে হইতে 
লাগল । নৃপতি এবং রাজ্ঞী বহুকাল যে 'িরহানল ভোগ করিয়াঁছল 
আনন্দাশ্রুতে এখন তাহা ধোঁত হইয়া গেল। তখন কনকবর্ধ সমগ্র পৃথবীর 
অধা*্বর, এই কথা জ্ঞাত হইয়া শবররাজ মূক্তাফল তাহাকে স্বাঁয় প্রভুজ্ঞানে 
তাহার পাদমুলে পাঁতত হইল । তাহাকে সম্যক আপ্যায়ন কাঁরিয়া স্বীয় 
পল্লীতে আনয়নপুবক রাজ্ঞী এবং কুমারকে সাধ্যমত. উপচারাদি দ্বারা 
সম্বার্ধত কারল। তখন ভূপাঁতি তথায় অবস্থান করিয়া স্বীয় শ্বশুর 


১৭০ কথাসারৎসাগর 


দেবশান্ত এবং নিজ নগরীর সৈন্যাদগকে দূত প্রেরণ কাঁরয়া আনয়ন কারিল ৷ 
অতঃপর তাহার সম্মুখে কারণ পৃষ্ঠে প্রিয়তমা মদনসন্দরী এবং কাঁন্তকের 
কর্তৃক হিরণাবর্ষ নাম প্রদত্ত পুত্রকে আরোহণ করাইয়া শ্বশুরের সাঁহত 
*বশুরালয়ের দিকে যাত্রা করিল । কাঁতপয় 1দবসান্তেই 'বদর্ভ'রাজ্যের এক 
তপোবনে শ্বশুর গৃহে উপনীত হইল এবং অতঃপর শ্বশুর কর্তৃক 
আপ্যায়িত হইয়া তাহার সমৃদ্ধ কুন্ডিন নগরে ভাষা, পাত্র এবং সৈন্যসহ 
িয়ংকাল অবস্থানকরতঃ তথা হইতে যাত্রা করিয়া অবশেষে স্বীয় নগরী 
কনকপ;ুরে আগমন করিল । দীর্ঘাদন যাবৎ তাহার দর্শ নাঁপয়াসী প:রস্তীগণ 
যেন নয়ন দ্বারা তাহাকে পান করিতে লাগিল । আনন্দ এবং এ*ব্ সম্বালত 
মযার্তমান উৎসবের ন্যায় সে পুত এবং মদনস্ন্দরীর সাহিত প্রাসাদে প্রবেশ 


কারল । মদনসঃন্দরীরকে সম্মানসূচক পট্টবন্ধন প্রদান কাঁরয়া তাহাকে মুখ্য 


মহিষীপদে বৃত করিল এবং এ বিজয় দিবসে প্রজাব্‌ন্দকে নানা উপহার 
দ্বারা সম্মানিত করল । অতঃপর নৃপাতি কনকবর্ষ চতুঁ্দিকে সমদ্রদ্বারা 
বোষ্টত ভ:মন্ডল নিচ্কন্টক হইয়া আর বিরহব্যথা ভোগ না করিয়া পুত 
এবং পত্নীর সাঁহত চিরসুখে শাসন করিতে লাগিল । 

মুখামন্ত্রী গোমুখের নিকট হইতে এই সন্চারু কাঁহনপ শ্রবণ করিয়া 
কুমার নরবাহনত্ত সুন্দরী অলকারবতীর সাঁহত পরমসূখ প্রাপ্ত 
হইল। (২২৫-২৩৯) 


ইতি মাহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট িরাচিত 

কথাসারৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গ সমাঞ্চ। 
শ্লোক সংখ্যা-২৩৯ 

ক্রমিক সংখ্যা__-১০,২৪৯, 


ষষ্ঠ তরঙ্গ 


কুমার নরবাহনদত্ত পার্বাস্থতা প্রিয়তমার সাঁহত গোমুখের নিকট হইতে 
আখ্যায়কা শ্রবণ করিয়া আতশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু মরুভ্যতকে 
ঈর্ষান্বত ও ব্রুদ্ধানন দেখিয়া তাহার মনোরঞ্জনাথ বাঁলল, ‘তুমিও একট. 
কাহিনী বিবাত কর না কেন? তখন মরুভযত হৃণ্ট হইয়া ‘আমিও 
তবে একটি কাহিনী নিবেদন কাঁরব, এই কথা বালয়া বক্ষামান আখ্যান 
বিবৃত কারল-_ 


দ্বিজ চন্দ্স্বামী, তংপুন্ৰ মহীপাল এবং দুহিতা চন্দ্রবতীর কাহিনী 


নরপাঁত কমলবমরি দেবকমলপ;ুরাখ্য নগরীতে চন্দ্রস্বামী নামক একজন উত্তম 
দ্বিজ বাস কাঁরত। সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অতুল্য লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর 
সাঁহত তুলনীয়া দেবমতি নাম্নী 'িনয়োজ্জবলা পত্নী ছিল । সেই ব্রাহ্মণের 
সুলক্ষণযূন্ত পুত্রের জন্ম হইলে আকাশবাণী শ্রুত হইল--চন্দ্রসবামী, 
তুমি তোমার পাত্রের নাম মহীপাল রাখবে, কারণ সে নুপাঁত হইয়া 
বহুকাল পাথবী শাসন করিবে ৷” চন্দ্রদ্বামী এই কথা শ্রবণ করিয়া 
একটি উৎসবের আয়োজন কাঁরল এবং পদুত্রের নাম মহাপাল রাখল । 
কমে ক্রমে বয়োবাদ্ধর সহিত মহীপাল অন্ব্রবিদ্যা শাম্ত্ীবদ্যা এবং অন্যান্য 
বিদ্যায় পারদশী হইলে চন্দ্রদ্বামীর পত্নী দেবমাতি দ্বামীকে একাঁট সবঙ্গি- 
সুন্দরী কন্যাসন্তান উপহার প্রদান করিল । ভ্রাতা এবং ভাগনী মহাপাল, 
এবং চন্দ্রবতা 'পতৃগ্‌হে বার্ধত হইতে লাগিল । 

বৃষ্টির অভাবে রবিকরে শস্য শুষ্ক হওয়াতে সেই দেশে দুভিক্ষি 
আরম্ভ হইল । তান্নমিত্ত ধর্মপথ পাঁরত্যাগপূর্বক নৃপাঁতি অন্যায়ভাবে 
তদ্করবাঁত্ত অবলম্বন করিয়া প্রজাদিগের বিত্ত হরণ করিতে লাগল । 
দেশ দ্রুতগাঁততে ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে দেখিয়া চন্দ্রদ্বামীর পত্বী পাঁতকে 
বলিল, “এই নগরী পাঁরত্যাগপুবক আমার পিতৃগৃহে গমন করা যাউক 
নতুবা কোনদিন আমাদিগের সন্তানেরা পন্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে | চন্দরদ্বামী 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ভাষাকে বলিল, “কোনপ্রকারেই তাহা করা উচিত 
নহে, কারণ দুর্ভিক্ষের সময় স্বদেশ পাঁরত্যাগ করা মহাপাপ । শিশহদগকে 
তোমার তৃগৃহে রাখিয়া আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন কারব। (১-১৭ ) 


১৭২ কথাসারংসাগর 


তুমি এইস্থানেই অবপ্থান কর।” পত্নী সম্মত হইলে চন্দুদ্বামী পত্র 
মহীপাল এবং কন্যা চন্দ্রবতী এই সন্তানদ্বয়সহ নগর পারত্যাগপূ্ক 
পত্নীর পিতৃগৃহে যাত্রা করিল। পর্যটন কাঁরতে কাঁরতে কোনকুমে সে 
একটি বিশাল অরণ্যে উপনীত হইল । সম্'তাপে উহার বালুকারাশ 
উত্তপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে 'বিশুত্ক কয়েকটি মাত্র বৃক্ষ ছিল। তৃষ্ণা‘ 
সন্তানদ্বয়কে তথায় স্থাপন করিয়া সে তাহাদের নিমিত্ত জলের অন্বেষণে 
বহুদুর গমন কাঁরল। তথায় স্বীয় কার্য সাধনে গমনরত সান 
শবরাধিপ িংহদংস্ট্রের সাহত তাহার সাক্ষাৎ করা হইলে এ ভাল তাহাকে 
দৌখতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া সে জলের অন্বেষণ কাঁরতেছে জ্ঞাত 
হইয়া তাহার অন.রাঁদগকে বাঁলল, ‘উহাকে কোন জলাশয়ের নিকট লইয়া 
যাও’ এবং এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সংকেত কারল। এই কথা শ্রবণ 
করিয়া শবরাধিপের দই তিনজন অন:চর প্রভুর মনোবাঞ্চা জ্ঞাত হইয়া 
এ নিরপরাধ চন্দ্রদ্বামীকে গ্রামে লইয়া গিয়। তাহাকে বন্ধন করিল। 
তাহাকে বালপ্রদান করা হইবে উহাদের নিকট হইতে এই কথা জ্ঞাত 
হইয়া সে অরণ্যে রাক্ষিত সপ্তানপ্বয়ের নিমিত্ত বিলাপ কারতে লাগিল 
‘হায় মহীপাল। হায় বংসে চন্দ্রবত! আমি মুখের ন্যায় তোমা- 
দিগকে সিংহ ব্যাপ্রের আহার্ধরুূপে কেন অরণ্যে পাঁরত্যাগ করিয়া 
আসলাম? এখন আমারও এমন অবস্থা হইয়াছে যে দস্যরা আমাকে 
হত্যা কারবে। আমার ম্বান্তর কোন উপায়ই নাই৷? এইরূপ বিলাপ 
করিতে কাঁরতে সে সংযদেবকে দেখিতে পাইয়া হন্ট হইল এবং ‘আমি 
শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রভুর শরণাপন্ন হইব, এই কথা বলিয়া 
সেই ব্রাহ্মণ ভাপ্করদেবের স্তব করিতে লাগিল, ‘দুরের এবং িকটের অন্তর 
ও বাহিরের তমোহরণকারী জ্যোতিম'য়, প্রভো ! তোমাকে নমস্কার ! 
তুমিই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত বিষ, তুম সবঙ্গলের আকর শিব, তুমিই নিদ্ৰিত 
জগৎকে কর্মে প্রবৃত্ত করাও। এই দুইটি অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশিত 
হউক’ ইহা মনে কাঁরয়া তুমি অন:গ্রহপুবক অগ্নি এবং চন্দ্র এই দুটিকে 
দন্যাতিময় কাঁরয়াছ এবং তুমিই রজনীকে অপসূত কর। তোমার উদয় 
হইলে রাক্ষসেরা পলায়ন করে, দস্রা শক্তিহীন হয় এবং ধাঁমকেরা 
আহমাদিত হয় । অতএব হে ভ্ৈলোক্যের একমান্র প্রদীপ ! আম তোমার 
শরণাপন্ন হইতেছি। তুম দয়াপরবশ আমার শোকান্ধকার অপনোদন 
কর।” (১৮-৩৩ ) ব্রাহ্মণ ভান্তভরে এই প্রকারে সূযে'র স্তব কাঁরলে 
আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, চিন্দুদ্বামী আম তোমার দ্তবে তুষ্ট 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৭৩. 


হইয়াছি। তোমার মৃত্য হইবে না এবং আমার রুপায় তুমি তোমার স্ত্রী 
ও সন্তানদের সহিত পুনরায় মিলিত হইবে ।, এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া 
চন্দ্রপ্বামীর আস্থা ফাঁরয়া আসিল এবং শবর কর্তৃক প্রদত্ত স্নানোপকরণাঁদ 
এবং আহা! গ্রহণ করল । 

ইতোমধ্যে পিতা প্রত্যাবর্তন কারতেছে না দেখিয়া তাহার নিশ্চয়ই 
কোন বিপদ হইয়াছে, এই কথা মনে করিয়া বালক মহীপাল ভগিনীসহ 
সেই অরণ্যে অবদ্থানপুর্ব'ক বিলাপ কাঁরতে লাগল । সাথ‘ধর নামক এক 
18 সই পথ দিয়া গমন করিবার সময় উহাকে এঁ অবস্থায় দেখিতে 
পাইয়া ত৷হার কৈ হইয়াছে জিজ্ঞাসা কারল এবং বালকটিকে সূলক্ষণয;ক্ত 
দৌখয়া অন,কম্পাবশতঃ আশ্বাস প্রদানপবক তাহাকে এবং তাহার ভাঁগনীকে 
স্বীয় দেশে আনয়ন কাঁরল। তথায় মহাঁপাল পূত্রস্নেহে বাস করিতে 
লাগিল এবং বালক হইলেও পবিত্র অগ্নিপুজায় রত হইল । 

একদা তারাপদরানবাসী নৃপতি তারাবর্মে'র উত্তর দ্বিজ মন্ত্রী অনন্ত- 
স্বামী হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিকসহ কাষ* ব্যপদেশে তথায় আগমনকরতঃ 
মিত্র বণিক সার্থধরের গৃহে প্রবেশকরতঃ আঁশ্নপজায় রত সু সুন্দর বালক 
মহাপালকে দর্শন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে তৎপর হইল । তখন 
সন্তানহীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বালকটি স্ববর্ণজাত জ্ঞাত হইয়া বাঁণকের নিকট 
উহাকে এবং উহার ভগিনীকে যাচঞা কারিল। বৈশ্য বণিক বালক ও 
বাঁলকাটকে অনন্তদ্বামীর হস্তে প্রদান করিলে সে উহাদের গ্রহণ করিয়া 
তারাপরে গমন কারল । বিদ্যা ও বিপুল সম্পদের আঁধকারী সেই মন্ত্রীর 
গৃহে মহাঁপাল পূুত্রবং বাস করিতে লাগল । 

ইতেমধ্যে ভীল্লাধপতি সিংহ-দংষ্ট্র গ্রামে বন্দী অবন্থায় স্থিত চন্দ্র- 
দবামীর নিকট আগমন কারিয়া তাহাকে বলিল, ‘হে দ্বিজ !  সয্দেব 
স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে আপনাকে বধ না করিয়া যেন সসন্মানে 
মা্ত প্রদান করি। অতএব আপাঁন উত্থান করুন এবং আপনার যেথায় 
ইচ্ছা গমন করুন? এই কথা বালিয়া তাহাকে মনুন্তা এবং মৃগমদাদি 
উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া বনপথ অতিক্রম কারবার 'নামত্ত তাহার সাঁহত 
একজন অনুচর প্রেরণ কাঁরল ৷ এই প্রকারে মস্ত লাভ কাঁরয়া অরণ্যে 
আগমনপুর্বক তাহার পত্র এবং তদনুজাকে না দেখিতে পাইয়া তাহাদের 
অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে করিতে সমদ্রতটস্থ জলপূর নগরীতে 
উপনাত হইয়া তথায় জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল । তথায় 
ভোজনান্তে গৃহস্বামী ব্রাঙ্গণকে স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সে তাহাকে 
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বাঁলল, পকয়াদ্দবসপূর্বে কনকবমা নামক জনৈক বাণক হেথায় আগমন 
করিয়াছিল । সে অরণ্যে একটি ব্রাহ্মণ বালক ও তাহার ভগিনণকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিল এবং দুইটি সুন্দর বালক বালিকাসহ নারিকেল মহাদ্বীপে গমন 
করিয়াছিল। কিন্তু সে আমাকে এ বালকের নাম বলে নাই ।* এই 
কথা কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রদ্বামী উহারা তাহার সন্তান বাঁলয়া কতাঁনশ্চয় 
হইয়া সেই মনোহর দ্বীপে গমন কাঁরতে সংকল্প কাঁরল । ( ৩৪-৫৫ ) 
সেই রজনী যাপনান্তে সংবাদ লইতে লইতে সে জানতে পারল যে 
বিষ্শমণ নামক একজন বণিক নারকেল দ্বীপে যাত্রা করিবার আয়োজন 
কাঁরতেছে । সন্তানদ্নেহবশতঃ সে তাহার সহিত অর্ণবধানে সমুদ্র আত্ম 
করিয়া সেই দ্বীপে আগমন করিয়া তত্রপ্য বাঁণকাঁদগের নিকট অনুসন্ধান 
করিলে তাহারা তাহাকে বাঁলল, ইহা সত্য যে কনকবমণ নামক বাণক অরণ্যে 
প্রাপ্ত দুইটি অপরূপ সুন্দর ব্রাহ্মণ সন্তানসহ হেথায় আগমন করিয়াছিল 
কিন্ত; সে তাহাদিগকে লইয়া কটাহ দ্বীপে গমন কাঁরয়াছে।, তথায় 
বাণক দানবম্ণার পোতে উপনীত হইয়া সেই বিপ্র শ্রবণ করিল যে বাণক 
কনকবর্মা তথা হইতে কর্পর দ্বীপে গমন করিয়াছে । এই প্রকারে সে 
বাঁণকাঁদগের সাহত ক্পর দ্বীপ এবং সংহলদ্বীপ পারক্রমা করিয়া তাহার 
আন্বন্ট বাণকের সাঁহত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্ত; 
সংহলবাসীদগের নিকট হইতে সে শ্রবণ করিল যে বাণক কনকবমা 
তাহার স্বনগরী চিত্রক্‌টে গমন করিয়াছে । তখন চন্দ্রদ্বামী কোটা*্বর 
নামক জনৈক বাঁণকের সাঁহত তাহার পোতে সমুদ্রে উত্তরণ কাঁরয়া 
সন্তানাদগের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন 
কাঁরল । তখন কনকবমাঁ তাহার শোকের কারণ বিদিত হইয়া অরণ্যে প্রাপ্ত 
এবং তক আনীত সন্তানদ্বয়কে দর্শন করাইলে সে দেখল যে উহারা 
তাহার সন্তান নয়, অন্য কাহারও সন্তান হইবে (৫৬-৬৭ ) তখন সে 
শোকে এবং অশ্রু বিগলিত নয়নে বিষ হইয়া বিলাপ করিতে লাগল, 
হায়! হায়! এতদূর দেশ পর্যটন করিয়াও আমার পাত্র অথবা 
দ্াহতার সাক্ষাংলাভ করিতে পারলাম না। দুষ্ট প্রভুর ন্যায় বিধাতা 
আমাকে আশা প্রদান করিয়াও সফলকাম করেন নাই, আম মিথ্যা ধারণার 
বশবর্তী“ হইয়া দেশে ভ্রমণ করিয়াছি? তাহাকে এইপ্রকারে বিলাপ কাঁরতে 
দশনি কারয়া কনকবর্মা অনেক আশ্বাস প্রদান করিলে সে বিষণ্নচিত্তে বালল, 
‘আম পৃঁথবী ভ্রমণ করিয়া যাঁদ একবৎসরের ভিতর সন্তানদিগের দর্শন 
লাভ না কার তবে কঠোর তপোশ্চর্যা দ্বারা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ কাঁরব 1 
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সে এই কথা বললে তথাকার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাকে বালল, প্রস্থান 
কর, নারায়ণীর কুপায় নিশ্চয়ই তোমার সন্তানদিগকে প্রান্ত হইবে ।১ সে 
এই কথা বলিলে চন্দ্রস্বামী হণ্ট হইল এবং ভাস্কর দেবের রুপার কথা 
স্মরণ করিয়া, বাঁণকাদিগকতৃকি সম্মানিত হইয়া সেই নগরী হইতে প্রস্থান 
কারল। 

বাহ্মণদিগের অগ্রহার, গ্রাম এবং নগরী অন্বেষণ কাঁরয়া সে অবশেষে 
প্রাংশ বৃক্ষ সমন্বিত একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া তথায় জল এবং ফল 
গ্রহণকরতঃ সিংহ ব্যাঘ্রাদ হিংস্র পশুর ভয়ে ভীত হইয়া রজনী যাপন 
কারবার নিমিত্ত একটি বৃক্ষে আরোহণ কারল। যামিনীতে নিদ্রাহীন 
হইয়া সে সেই বৃক্ষের পাদমূলে নারায়ণী প্রমুখ দিব্য মাতৃবর্গের গিলন 
সভা দেখতে পাইল । তাহারা নিজোচিত উপহারাদ আনয়নপূ্বক 
ভৈরবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতৃকাগণ নারায়ণ দেবীকে 
ভৈরবের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা কারলে তান কোনও কারণ বিজ্ঞা- 
গিত না করিয়া হাসা করলেন। কিন্তু তাহারা বারংবার পাঁড়াপগীঁড় 
কারলে তিনি বাঁললেন, “যাঁদও বিষয়টি লজ্জাকর তথাপি তোমাদগকে 
বলিতোঁছ, শ্রবণ কর। স[রপুর নগরীতে সুরসেন নামক নরপাঁত 
বাস করে। তাহার প্রখ্যাতারপা বিদ্বাধরী নাম্নী দাহতা আছে। 
বিমল নামক নৃপাঁতির তনয় প্রভাকর কন্যার সম রূপবান শ্রবণ কারিয়া 
সুরসেন কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল! 
বিমলও তাহার পঢত্রের অনুরুপ বিদ্যাধরীর কথা শ্রবণ কারয়া দূত 
প্রেরণপুবক সুরসেনের নিকট হইতে স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তাহার কন্যা 
বিদ্যাধরীকে প্রার্থনা করিলেন । সুরসেনও যথাবিধি প্রভাকর হস্তে স্বীয় 
দীহতাকে সম্প্রদান কারল। (৬৮-৮৪) 'বদ্যাধরী শ্বশুর নগরী 
বমলপঃরে আগমন করিয়া রজনাতে স্বামীর সাঁহত গমন কারিলে উৎসূক্য 
সহকারে সম্ভোগার্থ স্বামী প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল সে 
নপুংসক । হায়! হায়! আমি ষণ্ড পাত প্রাপ্ত হইয়াছি', এইরংপে 
বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে রাজপন্ত্রী শোকাকুলচিত্তে সেই রজন' যাপন কাঁরল। 
অতঃপর সে, “আমাকে নপহংসকের' সহিত কেন বিবাহ প্রদান কাঁরয়াছ 
ইহার কারণ অন:সম্ধান কর”,_এই মর্মে পত্র লিখিয়া সে পিতার নিকট 
প্রেরণ করল । “বমল আমাকে বণনা করিয়াছে”, এইরূপ চিন্তা করিয়া 
সংরসেন ক্রুদ্ধ হইয়া নূপাঁত বিমলকে স্বহস্তে লিখিত পত্র প্রেরণ করিল, 
‘তুমি শঠতাপঢু্বক তোমার নপদুংসক পত্রের হস্তে আমাকে আমার কন্যা 
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সম্প্রদান করাইয়াছ এজন্য তোমাকে ফলভোগ করিতে হইবে । আমি 
তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি । বিমল সেই 'লাঁপ প্রাপ্ত 
হইয়া মন্ত্রীদগের সাহত আলোচনা কাঁরতে লাগল ক উপায় অবলম্বন 
কাঁরতে হইবে । তখন পিঙ্গদ নামক তাহার এক মন্ত্রী বিমলকে বাঁলল, 
“দেব, একটিমান্ন উপায় আছে, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে । স্থলশিরা 
নামক এক যক্ষ আছে, আমি ইহা অবগত আছি। তাহার আরাধনা 
করলেই ইন্টবর প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্তদ্বারা সেই যক্ষের আরাধনাপবক 
তাহার নিকট পুরুষাঙ্গ প্রার্থনা করিয়া সম্প্রাত যুদ্ধ বন্ধ করা হউক । 
মন্ত্রী এই কথা বলিলে তাহার নিকট হইতে মন্ত্রশক্ষা করিয়া পুত্রের জন্য 
প:র;যাঙ্গ লাভার্থ যক্ষের উপাসনা করিলে যক্ষ তাহার পাত্র প্রভাকরকে পুরুষাঙ্গ 
প্রদান করিয়া স্বয়ং নপ্ংসক হইল । সেই 'বিদ্যাধরী, প্রভাকর পুরুষত্ব 
লাভ কাঁরয়াছে দর্শন করিয়া পাঁতর সাঁহত সম্ভোগ সুখান্তে চিন্তা করিল, 
‘আমিই ভুল কারয়াছিলাম । আমার পাঁত নপঢুংসক নহে । সে সুভগ 
পুরুষ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৷ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পুনরায় 
লঙ্জত হইয়া পিতাকে শান্ত করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছল । ভৈরব 
এই বৃত্তান্ত অদ্য জ্ঞাত কুপিত হইয়াছেন এবং সেই গূহ্ক স্থ্‌লাশরাকে 
আনয়নপরবক তাহাকে এবম্প্রকারে অভিশপ্ত করিয়াছেন, “‘পঢরবযাঙ্গ পাঁরত্যাগ- 
পঢ্ব'ক তুই ষণ্ড হইয়াছিস্‌ এবং তুই আজীবন ষণ্ড হইয়াই থাকার । 
প্রভাকর পুরুষ হইয়া অবস্থান করুক।» এই. প্রকারে নপংসক হইয়া 
গুহাক দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং প্রভাকর পর;রম্্থ প্রাপ্ত হইয়া সুখ 
ভোগ করিতেছে। এই কার্ষের নিমিত্ুই ভৈরবদেবের আগমনের 'কিণ্চিৎ 
বিলম্ব হইতেছে । কিন্তু জানিয়া রাখ, তিনি সত্বরই হেথায় আগমন 
করিবেন ৷” নারায়ণী মাতৃগণকে এই কথা বলিতে বলিতেই মাতৃচক্রের 
অধীম্বর ভৈরবদেব আগমন কাঁরলে মাতৃগণ কতৃক উপহারাদি দ্বারা 
সন্পাঁজত হইয়া তানি ডাকিনীদের সাহত তান্ডব নৃত্যে কিপিং কালযাপন 
করিলেন । ( ৮৫-১০৬ ) 

ব্‌ক্ষণাঁর্য' হইতে যখন চন্দ্রস্বামী সমস্ত বিলোকন কারিতোছিল তখন 
নারায়ণী দেবীর এক দাসীর প্রাত সে দৃষ্টিপাত করাতে সেই দাসীও তাহাকে 
দেখিতে পাইয়া পরদ্পর পরস্পরের প্রতি আরুষ্ট হইল এবং নারায়ণ! দেবীও 
তাহা অনুভব করিলেন । অতঃপর ডাকিনীসহ ভৈরবের প্রস্থানান্তে দেবী 
নারায়ণী কিছুকাল পশ্চাতে বিলম্ব করিয়া চন্দ্রদ্বামীকে বৃক্ষোপাঁর হইতে 
আহ্বান কাঁরলে সে অবতরণ করিল। তখন 1তান চন্দ্রস্বামী ও দাসীকে 
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বললেন, “তোমরা কি পরস্পরের প্রাত প্রেমাসন্ত হইয়াছ » তাহারা 
সত্য কথা স্বীকার কারলে তান ক্রুদ্ধ না হইয়া চন্দুদ্বামীকে বলিলেন, 
‘সত্য কথা বালয়াছ বলিয়া আমি তোমার প্রাত তুষ্ট হইয়াছি। তোমার 
হস্তে এই দাসীকে প্রদান কারব, তুমি ইহার সাঁহত বাস কর।» ব্রাহ্মণ এই 
কথা শ্রবণ করিয়া বলল, ‘দেবি, আমি চপলমাঁত হইলেও সংযত থাক । 
আমি পরম্তরীকে স্পর্শ করিব না। আমার মনের অবস্থা আপনাকে 
বালতেছি কিন্তু আমি দৈহিক পাপে লিপ্ত হইতে পারব না।' দ্‌ঢ়চেতা 
ব্রাহ্মণ এই কথা বললে দেবী তাহাকে বাঁললেন, ‘আমি তোমার প্রতি 
সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান কারিতোঁছ-তুমি সত্বর তোমার সন্তানদিগকে 
প্রাপ্ত হইবে । এই বিষহর অন্লান কমল গ্রহণ কর।” দেবী এই কথা 
বলিয়া চন্দ্রস্বামীকে একটি পদ্ম প্রদান করিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে 
অন্তাহ্তা হইলেন। (১০৭-১১৬ ) 

সেই কমল প্রাপ্ত হইয়া রান্রিশেষে পর্যটন কাঁরতে করিতে সে তারাপুর 
নগরীতে গমন করিল, তথায় সেই দ্বিজ মন্ত্রী অনন্তস্বামীর গৃহে তাহার 
পদ মহীপাল এবং তাহার দুহিতা বাস কাঁরতোছল। তথায় গমন 
করিয়া ভোজন প্রত্যাশী সে মন্ত্রী আতিথিবংসল জ্ঞাত হইয়া তাহার 
দ্বারদেশে শাদ্রপাঠ করিতে লাগিল । দ্বাররক্ষকগণ_ কৃক বিজ্ঞাপত 
হইয়া উহাকে আনয়ন কাঁরলে তাহাকে বিদ্বান দেখিয়া মন্ত্র ভোজন 
কারবার নিমিত্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল ।  নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় অনন্ত- 
হুদ নামক একট পাপহর হুদ আছে শ্রবণ করিয়া স্নানাথ তথায় গমন 
কারল। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে সেই বিপ্র তাহার চতুঁদ'কে সেই 
নগরীতে শোককোলাহল শ্রবণ করিয়া কারণ জানতে চাঁহলে পৌরজনেরা 
তাহাকে বলিল, ‘এই নগরাতে বাণক সার্থধর কর্তৃক অরণ্যে প্রাপ্ত মহীপাল 
নামক একটি ব্রাহ্মণ বালক আছে। তাহাকে সুলক্ষণযযক্ত দেখিয়া মন্ত্রী 
অনন্তস্বামী সেই বালক ও তাহার ভগ্িনীকে সেই বাঁণকের নিকট হইতে. 
গ্রহণ কাঁরয়া উভয়কেই হেথায় আনয়ন করিয়াছিল । নিজের পাঁরবারে সেই 
বালকটিকে সে স্বীয় পাত্রবং পালন কারিতোঁছল এবং তাহার সপ্গুণে সেই 
বালক নৃপাঁত তারাবমাঁ এবং তাহার পাঁরজনাদিগের আঁতশয় প্রিয় হইয়াঁছল । 
অদ্য কুষসর্প তাহাকে দংশন করায় নগরাঁতে হায়! হায়! রব পড়িয়া 
গিয়াছে? (১১৭-১২৬ ) এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রস্বামণ, ‘এই বালক 
নিশ্চয়ই আমার পঢ়’ এইরূপ মনে করিয়া ত্বাড়ং গাঁততে সেই মন্ত্রীর আলয়ে 
উপস্থিত হইয়া তথায় বালককে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইয়া উহাকে 

৯২ 
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স্বীয় পাত্র বালয়া চানতে পারল এবং স্বীয় হস্তে দেবীদত্ত সর্পাবষঘন 
কমল থাকায় পুলাকত হইল ॥ সে মহীপালের নাঁসকার নিকট এ 
নীলোৎপলাট স্থাঁপত কাঁরলে উহা ঘ্রাণ কাঁরবামান্র সে বিষক্রিয়া হইতে 
মুক্ত হইল । মহাপাল যেন নিদ্রা হইতে সদ্য উিত হইয়াছে দৃষ্টে নপাঁত 
এবং পৌরজনেরা হর্যান্বত হইল । অনন্তস্বামী নূপাঁতি এবং পৌরজনেরা 
চন্দুগ্বামীকে বহু বিত্ত প্রদান কাঁরয়া সম্মানিত কারল এবং তাহারা বলাবাঁল 
কাঁরতে লাগল, ‘ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবাংশ সম্ভূত হইবেন ।” মন্ত্রী 
কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সে মহীপাল এবং দুহিতা চন্দ্রুবতীর সহিত তথায় 
সুখে বাস কাঁরতে লাগল । এ তিনজন যাঁদও পরস্পরকে 'চানতে 
পারয়াছিল তথাঁপ তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূবক অবস্থান কাঁরতে লাগিল, 
কারণ জ্ঞানগণের কালাকাল জ্ঞান থাকায় অসময়ে নিজেদের পরিচয় প্রদান 
করে না। 

ভ্‌পাঁত তারাবনাঁ মহনপালের সচ্গুণে আতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ কন্যা 
বন্ধুমতীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল । অতঃপর আর কোনও পুত্র না 
থাকায় নূপাঁতি তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব প্রদান কাঁরয়া সমপ্রকার রাজত্ব 
শাসনের ভার প্রদান কারল। রাজত্ব প্রাণ্চ হইয়া সে পিতা এবং ভগ্নীর 
পারচয় প্রদানকরতঃ পতাকে সন্মানিত পদপ্রদানপূর্বক সুখে বাস 
কাঁরতে লাগিল । 

একাঁদবস তাহার পতা চন্দ্রদ্বামী তাহাকে বাঁলল, “চল, স্বদেশে গমন- 
পুবকি তোমার মাত্‌দেবীকে আনয়ন করা যাউক। তুমি রাজা হইয়াছ এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া তোমার চিরদ?ঃখী মাতা “আমার পাত্র কি প্রকারে আত্ম- 
িমূত হইয়াছে’ এই কথা মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে আঁভশপ্ত 
কাঁরতে পারেন। পিতামাতা কর্তৃক আভশপ্ত হইয়া কেহ দীর্ঘকাল সম্পদ 
ভোগ কাঁরতে পারে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বহুকালপুর্বে' এক বাঁণক- 
পুত্রের কি দশা হইয়াছিল, শ্রবণ কর”-_-(১২৭-১৩৯) 


চক্রের কাহিনী 


ধবল নগরীতে চক্ নামক এক বাঁণকপনুত্র বাস কারিত। সে বাণিজ্য ব্যপদেশে 
[পিতামাতার অমতে স্বর্ণদ্বীপে গমনকরতঃ তথায় পণ্চবংসর বহ বিত্ত 
উপাজ‘ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন-মানসে বহু রত্ুসাজ্জত একটি অর্ণবপোতে 
আরোহণ কাঁরয়াছিল। তাহার সমদ্রযান্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে ঝঞ্ধাবাত্যা, 
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মেঘ ও ব্‌ণ্টিসহ জমযদ্র তাহার বির্বদ্ধাচারণ কাঁরল । পিতামাতার অমতে 
আগমন কারয়াছে বলিয়া যেন উা্ম‘মালা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পোত চূর্ণ 
বীবচ্ণ করিল । পোতস্থ কোন কোন যাত্রশ কীচিমালায় নিমাঙ্জত হইল, 
কেহ বা মকরাঁদ কর্তৃক ভক্ষিত হইল । কিন্তু চক্রের আয়? শেষ না হওয়াতে 
সে উন্মিমালা কর্তৃক নাঁত হইয়া সমদ্রপঢীলনে ক্ষিপ্ত হইল । যখন 
ক্লান্তিবশতঃ সে তথায় শায়িত ছিল তখন তাহার মনে হইল, সে যেন স্বপ্নে 
দেখিতে পাইল একটি ঘোরারাঁতি রুফ্কবর্ণ মনুষ্য পাশহস্তে তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে পাশবদ্ধকরতঃ আকর্ষণ কাঁরয়া বহ; দরে সিংহাসনে 
উপাবিষ্ট এক ব্যান্তর নিকট আনয়ন কাঁরল এবং ?সংহাসনাধিষ্ঠিত পুরুষের 
আদেশে বণিকপত্রকে সেই পাশহস্ত পুরুষ একটি লৌহ কারাগারে নিক্ষেপ 
করিল । 

সেই লৌহ কারাগারে চক্র মস্তকে সতত ঘূ্ণমান তপ্ত লৌহ চক্দ্বারা 
নিপীড়িত জনৈক ব্যান্তকে দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, “তুমি 
কে? কোন পাপে তোমার এই প্রকার শাস্তি, বিধান হইয়াছে এবং কি 
প্রকারে তুমি এখনও পর্যন্ত জীবত আছ ? সেই ব্যস্ত প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
‘আমি খড়া নামক বাণকপ;ত্র। পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করাতে 
তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকারে আমাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, “রে দুরাত্মা- 
পনর, তুই আমাদিগকে মস্তকে স্থাঁপত তপ্ত লোহচক্রবং উৎপাঁড়ন 
কাঁরতোঁছস্‌, তোরও এই প্রকার শাস্তি ভোগ কাঁরতে হইবে । এই কথা 
বলিয়া তাঁহারা নীরব হইলে তাহাকে বিলাপ কাঁরতে দেখিয়া তাঁহারা বলিয়া- 
ছলেন, ‘ক্রন্দন কারস: না, তোর শাস্তি মাসাবাধকাল পর্যন্ত চলবে । এই 
কথা শ্রবণ করিয়া আমি শোকাকুল চিত্তে দিবস অতিবাহিত করিয়া শঙ্যাগ্রহণ 
কাঁরলে স্ব্নে যেন দেখতে পাইলাম একটি ঘোরাকাত পুরুষ আমার সমীপে 
আগমনকরতঃ আমাকে বলপর্বক এই লৌহকারাগারে নিক্ষেপ কাঁরয়া আমার 
মস্তকে সতত ঘ্ণ‘মান এই চক্র স্থাপন করিয়াছে । ইহা ?পতামাতার 
অভিশাপ বিধায় আমি এখনও মৃত্যুমুখে পাঁতত হই নাই । অন্য একমাস 
সমাণ্ধ হওয়া সত্বেও আমি এখন পর্যন্তও মস্তি লাভ কার নাই । খড়গ এই 
কথা বাঁললে চক্র করুণাপরবশ তাহাকে প্রত্যুত্তর কাঁরল, “আও পতামাতার 
বাক্য অমান্য করিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে গমনপূব্ক ধন 
উপাজনন করিয়াছিলাম এবং তাহারা আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে 
আমার আঁজর্তী বন্ত নণ্ট হইবে । সুতরাং বিদেশস্থ দ্বীপে আমি যে ধন 
উপাজনন কারয়াছলাম সমুদ্রে তাহা সমস্তই হারাইয়াছি। আমার ব্যাপারও 


১৮০ কথাসারৎসাগর 


তোমারই মত । সুতরাং এই জীবনে আর কি প্রয়োজন ? খড়গ, & চক্র 
আমার মস্তকে স্থাপন কর এবং তোমার শাপান্ত হউক । চক্র এই কথা 
বললে আকাশবাণী শ্রুূত হইল, “খড়গ, তোমার মুক্ত হইয়াছে । তুমি ও 
চক্র এখন চক্রের মদ্তোকপাঁর স্থাপন কর।” এই কথা শ্রবণ করিয়া খড়গ 
চক্রের মস্তকে এ চকু স্থাপন করিলে কোন অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক খড়গ তাহার 
পিতৃসদনে নীত হইল । (১৪০-১৬০) 

পিতা ও মাতার আদেশ লগ্ন না করিয়া সে তথায় অবস্থান কারিতে 
লাগল । এঁকে চক্র সেই চক্র মস্তকোপাঁর ধারণ করিয়া বালতে লাগল, 
“পাথবীর অন্য পাপাীরাও পাপম্ত হইতে পারেন। যে পর্বত সমস্ত 
পাপ পৃথিবী হইতে বিদরত না হয় সে পর্যন্ত এই চর আমার মস্তকোপাঁর 
ঘযার্ণত হইতে থাকুক |, ধারচেতা চক্ত এই কথা বাঁললে স্বর্গ হইতে 
হণ্ট দেবগণ পদু্পবৃষ্ট করিয়া তাহাকে সম্বোধনপর্ব'ক বলিল, “সাধ, সাধু ! 
হে সত্বশীল, তোমার এই করুণা তোমার পাপক্ষয় করিয়াছে । যাও তোমার 
অক্ষয় বিত্ত লাভ হুইবে।, দেবতারা এই কথা বলিলে এঁ চক্র চক্রের 
মস্তকচন্যত হইয়া কোথাও অদৃশ্য হইল। তখন জনৈক 'বদ্যাধর যুবক 
আকাশ হইতে তুষ্ট ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অমূল্য ধনরত্বাদি স্বার্থ ত্যাগী চক্ককে 
প্রদানকরতঃ তাহাকে স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাহার স্বনগরী ধবলে 
তাহাকে লইয়া যাইয়া যে প্রকারে আগমন করিয়াছিল, সেইরূপই প্রস্থান 
কারল। পিতৃগৃহে আগমন করাতে আত্মীয়স্বজন চক্রের দর্শনে পরম 
পুলকিত হইল এবং চক্র স্বায় বৃত্তান্ত বর্ণনান্তে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত না 
হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগল । 

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া চন্্রদ্বামী পুনরায় মহটপালকে বলিল, 
গীপতামাতার বিরঃদ্ধাচরণ কাঁরলে এই প্রকার পাপফল ভোগ কাঁরতে হয় ; 
কিন্তু বৎস, পিতামাতার প্রতি ভক্তি কামধেনুদ্বরূপ । উদাহরণস্বরূপ একটি 
আখ্যায়িকা বলতেছি, শ্রবণ কর’ 


মুনি এবং 'সাধবী পত্নীর কাহিনী 


পঢরাকালে বনচারী মহাতপা এক মনন ছিল। (১৬১-১৭০) একদা সে 
বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট রাঁহলে একটি বলাকা তাহার মস্তকে পদুরীষোতস্র্গ 
করিল। মান তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ কারলে সে ভগ্মসাৎ হইল ॥ 
ইহাতে মনির হৃদয়ে দ্বায় তপঃপ্রভাবজানিত অহংকারের উদয় হইল । 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৮১ 


একদা কোন একটি নগরে প্রবেশকরতঃ মীন এক ব্রাহ্মণগূহে প্রবেশ 
কাঁরয়া ব্রাঙ্মণপত্ীর নিকট ভিক্ষা যাঞ্ডা করিলে পাঁতিভন্ত সেই সাধরী তাহাকে 
বাঁলল, “আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আমার পাতির পারিচষণ 
কাঁরতেঁছ ৷? ম্যান ক্রুদ্ধ হইয়া উহার 'দিকে দৃণ্টে নিক্ষেপ করিলে সেই 
সাধ্বী স্মিতহাস্যে তাহাকে বাঁলল, ‘মুনিবর, মনে রাখবেন, আমি বলাকা 
নহি” মীন এই কথা শ্রবণ করিয়া সাবস্ময়ে তথায় উপবেশনপূব্ক “ক 
প্রকারে এই রমণী বলাকার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছে" এই কথা চিন্তা কাঁরতে 
লাগিল । অগ্নিকা্ধাদ সমাপন করিয়া পাঁতর শহশ্রুষান্তে 1ভক্ষাহস্তে 
খাঁষর সমীপবতাঁঁ হইলে সে বদ্ধাঞ্জলপুটে সবিনয়ে ও সাধ্বী রমণীকে 
বাঁলল, “বনে আমার ও বলাকার মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা তুমি কি 
প্রকারে জ্ঞাত হইলে ? প্রথমে আমাকে এই কথা বল, তবে আম ভিক্ষা গ্রহণ 
করিব। মনি এই কথা বলিলে পতিভন্তা সেই রমণী বলিল, ‘আমি 
পাঁতর প্রত ভন্তি ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কথা অবগত নাহ। তাহার 
প্রভাবেই আমার এই শান্তর আবিভব হইয়াছে । আপাঁন মাংস বিরুয়কারী 
ধমব্যাধের নিকট গমনপর্বক নিরহংকার হইয়া কি প্রকারে শ্রেয়ো লাভ 
করতে হয় তাহা জ্ঞাত হইবেন ৷? সেই সর্বজ্ঞ সাধ্বী রমণী মনিকে 
এই প্রকারে সম্ভাষণ করিলে সে আতীঁথর প্রাপ্য এক অংশ গ্রহণ কাঁরয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিল । (১৭১-১৮২) 


মাংস বিক্রেতা ধর্মব্যাধের কাহিনী 


পরাদবস ধর্মব্যাধের অনুসন্ধানে গমন কাঁরয়া যখন ধর্ম'ব্যাধ বপাঁণতে মাংস- 
বিক্ুয় কারতেছিল তখন মহন তাহার নিকট উপস্থিত হইল । মনিকে 
দেখামান্র ধর্মব্যাধ বলিল, শীবপ্র, আপনি ক সেই সাধবী রমণী কর্তৃক হেথায় 
প্রোরত হইয়াছেন?’ এই কথা শ্রবণ কারিয়া মুনি সাঁবস্ময়ে ধর্মব্যাধকে 
বাঁলল, “তুমি ত মাংসাবক্লেতা। এই কথা কি প্রকারে অবগত হইলে ?' 
মুনি এই কথা বিলে ধর্মব্যাধ প্রত্যুত্তর কীরল, “আমি আমার পতামাতকে 
ভক্তি কার, উহাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । উহাদিগকে 
স্নানোপকরণাঁি প্রদান করিয়া আম স্বয়ং স্নাত হই । উহাঁদগ্কে ভক্ষণ 
করাইয়া আমি স্বয়ং ভক্ষণ কার। উহাঁদগকে শায়িত কাঁরয়া আমি স্বয়ং 
শয্যা গ্রহণ কার । এই প্রকারেই আমি জ্ঞান আহরণ করিয়াছি । স্বীয় 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া আম অন্যকর্তৃক নিহত মুগাঁদ পশুর মাংস স্বীয় 


১৮২ কথাসারংসাগর 


জীবকাজনের নিমিত্ত বিক্রয় কার, অর্থলাভের নিমিত্ত নহে । আমার এবং 
ওঁ সাধৰী রমণীর আত্মদ্ভারতা না থাকায় আমাদের জ্ঞান সর্বপ্রকার বাধামুক্ত । 
আপনিও অহংকার বজন করিয়া শুদ্ধ মুন ব্রত অবলগ্বনপর্বক স্বীয় 
কতব্যকর্ম নিষ্ঠার সাঁহত সম্পাদন কাঁরিয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হউন ।, 
ধমব্যাধের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়া সে গৃহে গমনপরবক স্বধর্ম 
চচকিরতঃ হণ্ট চিত্তে পুনরায় অরণ্যে প্রত্যাবত'ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করল । 
সেই সাধ্বী রমণী এবং ধমবব্যাধও স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । (১৮২-১৯১) 


পাঁত এবং পিতামাতায় ভ্তিপরায়ণদিগের এই প্রকার শ'ন্তলাভ হইয়া 
থাকে । অতএব পানর, দর্শনাথাঁ* তোমার মাতার নিকট গমন কর” পতা 
চনদ্রস্বামীর নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ কারিয়া মহীপাল মাতার আনন্দ- 
বর্ধনার্থ স্বদেশে যাইতে স্বীরুত হইল ॥ ধর্ম-পিতা অনন্তপ্বামীর নিকট 
সমস্ত নিবেদন করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার অপ“ণকরতঃ রজনীতে স্বীয় 
পিতার সাঁহত নূপাতি মহপাল যাত্রা করিয়া অবশেষে সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলে মধ; খতুর সমাগ্রমে পিকবধ্‌ যেরূপ আহনাদিত হয় তাহার মাতা 
দেবমাতও তাহাকে দর্শন করিয়া তদ্রুপ আনন্দ লাভ কাঁরল । স্বজন কর্তৃক 
আপ্যায়িত হইয়া মহীপাল পিতার সাঁহত ম।তৃসমগপে িয়ংকাল যাপন করিল 
এবং তাহার পিতা যাহা যাহা ঘটয়াছিল তাহা বিবৃত কাঁরল । 

ইতেমধ্যে তারাপুরে মহাঁপালের পত্নী রাজকুমারী গৃহাভ্যন্তরে নীতা 
বন্ধুমতী নিশান্তে জাগারত হইয়া পাঁত কোথায় গমন কাঁরয়াছেন বুঝিতে 
পাঁরয়া বিরহব্যথায় আকুল হইয়া প্রাসাদ উপবনাদি কোথাও শান্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হইল না। সে মৃত্যুদবারা শান্তি লাভ কারবার মানসে বিলাপ 
করিতে থাকিলে তাহায় অশ্রুতে কণ্ঠহার দ্বিগুণিত হইল । মন্ত্রী 
অনন্তস্বামী আশাপ্রদ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান কারতে লাগিলেন, 
“যান্রাকালে তোমার পাঁত আমাকে বলিয়াছিল, ‘আমি কার্য ব্যপদেশে গমন 
করিতেছি ; শীন্রই প্রত্যাবত'ন কাঁরব 1? সুতরাং বংসে রন্দন করিও না।” 
সে আঁতকণ্টে ধৈ'ধারণপূব'ক পাঁতর সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত বিদেশাগত, 
রাগ্ষণ-প:ঙ্গবাদগকে ক্রমাগত দান কাঁরতে থাকিল। দান গ্রহণে আগত 
সংগমদত্ত নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পাঁতির নাম ও আভিজ্ঞানাঁদ বান্ত 
করিয়া পতির সংবাদ জানিতে চাহলে সেই দ্বিজ বাঁলল, “দোব, আমি 
এতাদ্‌শ কোন ব্যান্তর সাক্ষাৎ লাভ কার নাই। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে 
অত্যধিক উদ্বিগ্ন হইবেন না। শহুভ কর্মকারিগণ আঁচরে "প্রয়জনের সাঁহত 


বষ্ঠ তরঙ্গ ১৮৩ 


পুনামণলত হয়। প্রমাণস্বপ আম যে আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন কাঁরয়াছি 
তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন 


বিশ্বাসঘাতক পাশুপত যোগীর কাহিনী 


তীর্থস্থান পর্যটন করিতে কারতে আম হমালয় পর্বতে মানস সরোবরে 
গমন করিয়াছলাম । তথায় দর্পণে আমি একটি মণিময় গৃহ দর্শন 
করিয়াছিলাম । তাহার অভ্যন্তর হইতে খড়গ হস্তে এক ব্যান্ত দব্যঙ্গনাদিগের 
সাঁহত সরোবরের তীরদেশে আগমনকরতঃ অঙ্গনাদিগের সাহত একাঁট উপবনে 
পানাদতে মত্ত হইয়াছিল । আমি দূরে অবস্থানকরতঃ সকৌতুকে অলক্ষ্যে 
এই দশ্য দর্শন করিতোঁছলাম । ইতোমধ্যে সুন্দর দর্শন অপর একটি 
পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিল। তাহার সাঁহত আমার সাক্ষাৎ হইলে 
আমি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি তাহাকে বলিলাম এবং সকৌত্‌হলে দর 
হইতে এ ব্যান্তকে দেখাইলে সে তাহার স্বীয় বত্তান্ত বক্ষামান রূপে বর্ণনা 
কারল--(১৯২-২১১) 


নৃপতি ত্রিভুবনের ক।হিনী 


আমি ন্রিভুবন নগরীর ভ্রিভুবন নামক নরপাঁত। তথায় বহুদিন একজন 
পাশুপত যোগী আমার নিকট গমনাগমন কাঁরত ৷ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে সে তংক্ষগাৎ বলিল যে পর্বত 'িবরে ল:ক্কায়িত একটি খড়গ প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে সে আমার সহযোগিতা বাসনা করে এবং আ'ম তাহার প্রদ্তাবে 
সম্মত হইলাম । অতঃপর সেই পাশুপত সন্ন্যাসী আমার সাঁহত রজনীতে 
গমনকরতঃ হোমাঁদ সমাপনান্তে একাট বিবর আঁবিজ্রত কাঁরয়া আমাকে 
বাঁলল, “বীর, তুমি প্রথমে প্রবেশ কাঁরয়া খড়াগলাভান্তে বহির্গত হইয়া 
আমাকেও প্রবেশ কাঁরতে দিবে । আমার সাঁহত এইরূপ একটি চুক্তি কর 
আম এই প্রকার চুক্তি কাঁরয়া এ বিবরে প্রবেশকরতঃ একটি মাণময় প্রাসাদ 
দেখিতে পাইলাম । তথায় নিবাসী অসংরপ্রধানের কন্যা প্রাসাদ হইতে 
বাঁহদেশে আগমনপ্বক প্রেমবশতঃ আমাকে অন্তপুুরে লইয়া গেলে এবং 
আমাকে একটি খড়গ প্রদান করিয়া বলল, “ব্যোমপথে গমন কারবার শন্তি 
প্রদানকারী এবং অন্যান্য যাদবদ্যার দাতা এই খডগাঁটিকে তোমার নিকট 
রাখবে | আমি তাহার সহিত তথায় অবস্থান করতে লাগলাম, কিন্তু 


১৮৪ কথাসারৎসাগর 


চুক্তির কথা স্মরণ কারয়া খড্াহস্তে বহির্গত হইয়া ও পাশপত যোগীকে 
বিবরের ভিতর দিয়া অসুরপ্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলাম । তথায় আমি সখা- 
পাঁরবৃতা প্রথমা অসুররমণীর সাঁহত এবং পাশুপত সন্ন্যাসী দ্বিতীয়া 
অসদররমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল । একদা আমি মদ্যপানে 
অপ্ররুতদ্থ হইলে সে বি*বাসঘাতকতাপনুবক খড্গাঁট আমার পাম্ব হইতে 
অপসারিত করিয়া নিজ হস্তে ধারণ করিয়া মহাশভিধর হইল এবং হস্তদ্বারা 
আমাকে ধূত করিয়া গুহা হইতে বহিদেশে নিক্ষেপ করিল । তাহার পর 
প্বাদশবৎসর গনহামহখ হইতে উহাকে কখনও না কখনও বাহদেশে নিক্কান্ত 
হইতে দেখিব ইহা মনে করিয়া এই স্থানে অবস্থান কারতেছিলাম । 
অদাই সেই শঠ আমার দৃষ্টিপথে পাঁতত হইয়াছে । সে আমার অসুর- 
কন্যার সাঁহত বিহার কারিতেছিল। (২১২-২২৫) 

যখন ভংপাঁত ত্ৰিভুবন আম।র নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা কারতোছিল 
তখন, হে দেবি, সেই পাশ পত সন্ন্যাসী মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল । 
সে যখন সপ্ত ছিল তখন নূপাঁতি তাহার পাশ্বদেশ হইতে খড়াটি গ্রহণ 
করিয়া প7নরায় 'দিব্যশান্ত লাভ কারিল। তখন পদাঘাতে এ পাশুপাত 
সন্যাসীকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে ভর্সনা কারল কিন্তু সেই অভাগাকে 
বধ করিল না। তখন প.নরার স্বীয় যাদ:বিদ্যাবলে অসুরকন্যাও তাহার 
সখীদগের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ কারিল। সিশ্বিভষ্ট হইয়া সেই পাশুপত 


অতিশয় দুঃখিত হইল । রুতঘ7 ব্যক্তি িয়ংকালের নিমিত্ত সফলতা 
অজি কারলেও অবশেষে তাহার পতন হইবেই হইবে ৷ 


স্বচক্ষে আমি ইহা দর্শন করিয়া পর্যটন কারতে কারতে সেই স্থানে 
আগমন কাঁরয়াছি। দেবি, নিশ্চিন্ত থাকুন, ত্রিভুবনের ন্যায় আপনিও 
পদ্নরায় অচিরে আপনার 'প্রয়তমের সাঁহত মিলিত হইবেন, কারণ শুভকারা- 
দিগকে কখনও কষ্ট ভোগ কারিতে হয় না।» বন্ধুমতা সেই ব্রাহ্মণের নিকট 
হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিল এবং তাহাকে 
বহ: ধন দান করিয়া কৃতাথ হইল । 

পরাদবস কোনও দুরদেশ হইতে জনৈক খ্যাতিমান দ্বিজ আগমন করিলে 


বন্ধনমতী স্বামীর নাম ও অভিজ্ঞানাদি বান্ত করিয়া তাহাকে গুংসুক্য সহকারে 
পাঁতির বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলল, “দেবি, আপনার স্বামীকে আমিও 
কোথাও দেখি নাই । কিন্তু অদ্য আপনার গৃহে আগত এই ব্রাহ্মণের নাম 
নিরর্থক ‘সুমনা’ রাখা হয় নাই। আমার মন বলিতেছে অচিরেই আপনার 
মনোরথ সফল হইবে ৷ দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পরও প.নাম'িন হইয়া থাকে । 
দেবি, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি যে কাহনী বলিব তাহা শ্রবণ করুন 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৮৫ 
নল ও দয়মন্তীর আখ্যান 


পদরাকালে নিষধাধপাতি নল নামে এক রাজা ছিল। (২২৫-২৩৭) তাহার 
আকাতি কামদেব অপেক্ষা এত অধিক সুন্দর ছিল যে এরূপ মনে হয় প্রেমের 
দেবতা মনঃক্ষুগ হইয়া ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির নেত্রাণ্নতে স্বীয় দেহ বিসজ'ন 
করিয়াছিলেন । সে ভার্যাবিহীন ছিল এবং অন;সন্ধান করিয়া জানিতে পারল 
যে বিদভ'রাজ ভীমের দুনহতা দময়ন্তী তাহার ভার্ষা হইবার যোগ্যা । ভীমও 
পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া কন্যার নিমিত্ত নল অপেক্ষা যোগ্যতর নৃপাঁত পান্রের 
সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই । 

ইতোমধ্যে দময়ন্তী জলব্লীড়ার নিমিত্ত স্বনগরীতে একটি দীর্ঘকায় 
অবতরণপূব্ষ শ্বেত এবং নাঁলোংপল ভঙ্ষণকারী একটি রাজহংস 
অবলোকনকরতঃ স্বায় উত্তরীয় উহার উপর নিক্ষেপ করিয়া ব্ঁড়াচ্ছলে উহাকে 
বন্দী করিল। সেই বন্দী দিব্য রাজহংস বোধগম্য ভাষায় বলিল, 
‘রাজপুত্র, আমাকে মুক্ত কর, আমি তোমার একটি উপকার করিব । 
নিষাধাধিপাত নল নামক এক রাজা আছে। তাহাকে 'দব্যাঙ্গনাগণও 
সম্গু্ণাঁন্বিত সূত্রে রচিত কণ্ঠাহারবৎ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তুমি তাহার যোগ্যা 
পত্ধী এবং সে তোমার যোগ্য পতি। আমি কামদেবের দূত হইয়া তুল্যের 
সত তুলোর সংযোগ সাধন করিব । এই কথা শ্রবণ করিয়া ‘আচ্ছা তাহাই 
হইবে, বালিয়া সত্যভাষী বোধে সে দিব্য রাজহংসকে মযান্ত প্রদান,.করিল 
এবং কর্ণকুহরে নলের নাম প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয় হরণ করায় সে 
বলল, “নল ব্যতীত আর কাহাকেও পাঁতিরূপে বরণ করিব না।, 

রাজহংস তথা হইতে প্রস্থান কাঁরয়া নল যে সরোবরে জলব্লীড়ার্থ 
অবতরণ করিয়াছিল তথায় গমন কারিল। সুন্দর রাজহংপাঁটিকে অব- 
লোকন করিয়া নল ক্রীড়াচ্ছলে সকৌতুকে তাহার উত্তরীয় তাহার উপর 
নিক্ষেপকরতঃ উহাকে কৌতুকবশতঃ বন্দী করিলে, সেই সুন্দর রাজহংস 
বাঁলল, “দেব, আমাকে ম;ক্তি প্রদান করুন । আপনার উপকার কারবার 
নিমিত্ত আম আগত হইয়াছি। আপাঁন অবধান করুন, আমি বালতেছি, 
বিদভ'রাজ্যে ভূপাঁতি ভীমের পাঁথবীতে তিলোত্তমা সদৃশ দেবগণেরও 
বাঞ্ছিতা দময়ন্তী নাম্নী দীহতা আছে । আমার নিকট হইতে আপনার গদুণ- 
রাজির বিবরণ শ্রবণকরতঃ সে আপনার প্রত প্রেমাসন্ত হইয়াছে ও আপনাকে 
তাহার ভাবী ভর্তারূপে মনোনীত করিয়াছে । আপনাকে এই বাত” প্রদান 
কারবার নিমিতই আমি হেথায় আগমন করিয়াছি ।, (২৩৮-২৫২) সেই 
সেই রাজহংসোন্তমের বাক্যে তাহার মনোরথ উত্জবলতা প্রাপ্ত হইল এবং সে 
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পু্পধন্বার পৃষ্পশরে বদ্ধ হইয়া রাজহংসকে বলিল, “হে বহগোত্তম । 
আম ধন্য! সে আমাকে মনোনীত করিয়াছে ইহাতে আমার মনোরথের 
সাফল্য যেন মুর্তি ধারণ করিয়াছে । এই কথা বাঁলয়া নল রাজহংসকে মুক্তি 
প্রদান কারলে সে দময়ন্তীর নিকট সমস্ত ঘটনা যথাযথ ববৃতিপূ্্বক 
স্বেচ্ছামত স্থানে প্রস্থান করিল । 

দরময়ন্তী নলের জন্য ব্যাকুল হইয়া একটি কৌশল অবলম্বন করিল। 
স্বয়দ্বর সভা আয়োজনার্থ সে মাতাকে পিতার নিকট প্রেরণ কারল এবং 
তাহার পিতা ভীম সম্মত হইয়া দূত প্রেরণপুর্বক পাঁথবীর সমস্ত রাজা- 
দিগকে সেই ক্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণ করিল । এ বার্তা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর 
ন্‌পাঁতব:ন্দ বিদর্ভে' গমন কারল এবং উৎসুকচিত্তে নলও রথারোহণে তথায় 
উপনীত হইল । 

ইতোমধ্যে নারদ প্রমুখাৎ ইন্দ্র এবং অন্যান্য লোকপালেরা দময়ণ্তীর 
স্বয়ম্বর-বাতণ এবং নলের প্রাত তাহার প্রেমাসান্তর কথা 'বাদিত হইলেন । 
তাহাদের মধ্যে ইন্দ্র, বায়ন, যম এবং বরুণ দময়ম্তীর লাভেচ্ছায় পরস্পর 
মন্্রণা করিয়া নলের নকট গমন করিয়া দেখল যে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছে । নল তাহাঁদগের সম্মুখে প্রণত হইলে তাঁহারা তাহাকে বাললেন, 
নিল, তুমি দময়ন্তীর নিকট গমনপর্বক তাহাকে আমাদের এই বার্তা প্রদান 
কাঁরবে,_আমাদের পণজনের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত কর। নল 
মর্তবাসী, তাহাকে মনোনীত করিয়া {কি লাভ, কারণ মতর্ণবাঁসগণ মৃত্যুর 
অধীন কিন্তু দেবতারা অমর ।” আমাদের প্রসাদে দময়ণ্তী যেথায় অবস্থান 
কাঁরতেছে তুমি তথায় সকলের অলক্ষ্যে প্রবেশ কারতে পারিবে ৷ “তাহাই 
হইবে’ এই কথা বালিয়া নল দেবতাদিগের বার্তা দময়ন্তীসকাশে নাত 
কাঁরতে প্রাতশ্রনুত হইল । (২৫৩-২৬৪) নল সকলের অলক্ষ্যে দময়ন্তীর 
কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া দেবতাদিগের এই আজ্ঞা তাহার নিকট যথাযথ বিজ্ঞাপত 
কাঁরলে সেই সাধ্বী রমণী উহা শ্রবণ কাঁরয়া বলিল, “দেবতাঁদগের মাতগাতি 
এই প্রকারই মনে হইতেছে । যাহা হউক, নলই আমার পাঁত হইবে, দেবতায় 
আমার প্রয়োজন নাই ।” তাহার এই য;স্তিপুর্ণ মহাদ্বাক্য শ্রবণ কারিয়া নল 
আত্মপ্রকাশ কাঁরল এবং ইন্দ্রাদির নিকট গমনপনবক দময়ন্তীর বাণ যথাযথ 
বিবৃত কারলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি বর প্রদানপর্্বক 
বলিলেন, “হে সত্যবন্ধ পুরুষ ! এই মুহূর্ত হইতে আমরা তোমার ভৃত্য 
হইলাম । যখনই স্মরণ কাঁরবে আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব ।” 

তখন হন্ট চিন্তে নল [বদ্ভে গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দময়ম্তীকে 
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প্রতারণা কারবার নিমিত্ত নলের আকুতি ধারণপ;বক মর্ত্য নরের গুণ 
সমন্বিত হইয়া ভীমের সভায় গমন করিয়া স্বয়ম্বর কার্যাদির উপরুম 
হইতেই নলের সমীপে উপবেশন করিল। ভ্রাতা একে একে নরপাঁতাঁদগের 
নাম ঘোষণা কাঁরলে দময়ন্তী ক্রমে ক্রমে নলের সমীপবার্তনী হইল । তখন 
দময়ন্তী ছায়া ও নিমেষগ্ণযুত ষ্ঠ নলকে দর্শন করিয়া উচ্ল্ান্ত হইয়া 
চিন্তা কারতে লাগিল এবং তাহার ভ্রাতাও আশ্চযাণন্বত হইল ॥ “নিশ্চয়ই 
পণ লোকপাল আমাকে বগুনা করিবার নিমিত্ত এই মায়াজালের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। আমার ধারণা হইতেছে যে ষণ্ঠ ব্যান্ত নল হইবেন। আম 
আর অন্য কোনদিকে গমন করিব না।* এইরূপ চিন্তাকরতঃ সূর্যের দিকে 
মুখ কারিয়া কেবলমান্র নলের প্রতি একাগ্রাচত্ত হইয়া বলিতে লাগল, ‘হে 
লোকপালগণ, নাদ্রতাবস্থাতেও যাঁদ নল ব্যতীত আর কাহারও প্রত আমার 
হৃদয় আসন্ত না হইয়া থাকে, তবে আপনারা আপনাদের প্রত মূর্ততে 
দৃশামান হউন ৷ কুমারীর কট তাহার প্রান্তন বৃত বর ব্যতাত অন্য, 
ব্যক্তিরা পরপ্রূষ এবং তাহাদের নিকট সে পরদারবং । সুতরাং 
আপনাদের এই মায়াজাল সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য £ এই কথা শ্রবণ করিয়া 
ইন্দ্প্রমখ এ পণ্চ দেবতা স্ব স্ব মুর্তি ধারণ কাঁরলে ষণ্ঠজন, প্রকৃত নল,. 
স্বীয় ম্র্ততে প্রকট রহিল। হৃণ্টা রাজপনুত্রী তখন নীলোংপল আঁখি 
নলের প্রাত আবদ্ধ করিয়া তহাকে বরণমালা অর্পণ করিল। (২৬৫-২৭৭) 
তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবাঁন্ট হইল এবং নৃপাঁতি ভীম, নল ও দময়ন্তীর 
ঢভ বিবাহকার সম্পন্ন কারল দিদভণরাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া অন্যান্য 
নরপাঁতগণ এবং ইন্দ্রাদ দেবতাগণ যে পথে আগমন করিয়াছিলেন সেই পথে 
প্রস্থান করিলেন । 
ইন্দ্র ও তাহার সঙ্গীদগের সাঁহত পথিমধ্যে কাল ও দ্বাপরের সাহত 
সাক্ষাংকার হইল। তাহারা দময়ন্তীর নিমিত্ত গমন করতেছে জ্ঞাত হইয়া 
তাহাদিগকে বলিল, ‘তোমাদের িদভে গমন কারবার কোনও প্রয়োজন 
নাই । প্বয়ম্বর সমাপ্ত হইয়াছে । দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়াছে 
দ;রাতমা কলি এবং দ্বাপর এই কথা শ্রবণ করিয়া সকোপে বাঁলল, 
‘আপনাদের ন্যায় দেবতাদগকে অগ্রাহ্য কাঁরয়া সে একজন মরণশীল 
মর্তবাসীকে মনোনীত করিয়াছে বলিয়া আমরা এ দম্পতির বিচ্ছেদ 
ঘটাইব |” এই কথা বাঁলয়া তাহারা তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। 
সফলকাম নল সপ্তাদবস *বশনরালয়ে অবস্থান করিয়া ভাষণ দময়ন্তীর সাঁহত 
নিষধরাজ্যে প্রস্থান কারল। তথায় [শব-পার্বতীর প্রেম অপেক্ষাও 
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তাহাদের ভালবাসা গভীরতর হইয়াছিল । পার্বতী যথার্থই শিবের অর্ধ 
কিন্তু দময়ন্তী নলের যেন পূর্ণ সন্তাই হইল। কালক্রমে দময়ল্তীর গর্ভে 
নলের ইন্দ্রসেন নামক পুর এবং কিয়ৎকালান্তে ইন্দ্রসেনা নাম্নী দুহিতা 
জন্মগ্রহণ কারয়াছিল। ( ২৭৮-২৮৬ ) 

ইতোমধ্যে কলি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বথাশাস্ন-আচরণকারী নলের বিরুদ্ধে 
ছিদ্রান;সম্ধান করিত যত্তবান হইল। অতঃপর একদা পানোন্মত্ত হইয়া 
নলের জ্ঞান ল/প্ত হইলে সে পাদ প্রক্ষালনপর্্বক সন্ধ্যা আহক সমাপন না 
করিয়া 'নাদ্রুত হইলে দিবারাত্র ছদ্রান্বেষণে নরত কাল এই সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া নলের দেহে প্রবেশ করিলে নল ধর্মপথ পাঁরত্যাগপুর্বক যথেচ্ছা 
আচরণ করিতে লাগল। সে দযতক্লীড়ায় মত্ত হইয়া দাসপাঁদগের প্রাত 
আসন্ত হইল, মিথ্যা ভাষণে রত হইল, দিবসে নাদ্রত হইয়া রান্রজাগরণ 
করিতে আরম্ভ করিল। সে অকারণে ক্রুদ্ধ হইত এবং অধমমাচরণপূবক 
বিত্ত সংগ্রহ করিত, সব্যান্তাদগকে অবমাননা কাঁরয়া দুজনাঁদগকে 
সন্মানত কারত । 

নলের ভ্রাতা প:্করের একটি ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বাপর তাহার দেহে 
প্রবেণকরতঃ তাহাকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত কারল। একদা অনুজ 
পণ্করের গৃহে নল দান্ত নামক একটি সান্দর শ্বেত বৃষ দর্শন করিল । 
দ্বাপর কতৃক শ্রচ্ধাহৃত হওয়ায় জোস্ঠভ্রাতা নল উহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হওয়া 
সত্বেও পুত্কর এ বৃষকে প্রদান কাঁরতে অস্বীরুত হইল । সে বালল, 
“দি তুমি এই বৃষাঁটকে আকাক্ক্ষা কর, তবে উহা দ্যতক্লীড়া দ্বারা অচিরে 
জয় করিয়া লাভ কর । নল ইহা শ্রবণ করিয়া মোহগ্রদ্ত হইয়া এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলে দুই ভাতা পরস্পরে অক্ষক্লাড়ায় মত্ত হইল । পহুদ্কর বৃষ্টিকে 
পণ করিল এবং নল গজাদি পণ কারল। প.জ্কর ক্রমান্বয়ে জয়ী হইতে 
লাগিল এবং নল পয়াজয় বরণ কাঁরতে লাগল । দুই তিন দিবসের মধ্যেই 
নল তাহার সৈন্য ও বিভ্তহারা হইল এবং কলি কর্তৃক চালিত হইয়া বাঁরিত 
হইয়াও অক্ষ ক্রীড়া হইতে বিরত হইল না। রাজত্বও হৃত হইবে মনে 
করিয়া দময়ন্তী একটি অপরূপ সুন্দর রথে তাহার সন্তানাদগকে "পন্রালয়ে 
প্রেরণ কারল। ইতোমধ্যে নল রাজাহারা হইলে বিজয়ী পুত্কর তাহাকে 
বালল, 'অধ,না তুমি সবক্বান্ত হইয়াছ, এখন আমার বৃষের পাঁরবতে তুম 
দময়ন্তীকে পণ রাখ ।* ( ২৮৭-৩০৩ ) 

পন্দ্চরের এই আলম বাক্যে নল অনলসম জ্বালয়া উঠলেও অনুচিত 
কোন কার্য করিল না, পত্তীকেও পণস্বরূপ রাখল না। তখন পুজ্কর 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৮৯- 


তাহাকে বলিল, “স্ত্রীকে যাঁদ পণ না রাখ তবে উহার সাহত আমার রাজ্য 
পারত্যাগ কর।? এই কথা শ্রবণ করিয়া নল দময়ন্তীর সহিত সেই রাজ্য 
ত্যাগ কারল। রাজপুরুষেরা তাহাকে সীমান্তে বিদায় প্রদান কাঁরল । 
কলি যাঁদ নলেরই এই অবস্থা আনয়ন কাঁরতে সমর্থ হয় তবে নলের সাঁহত- 
তুলনায় কাঁট স্বরূপ অন্যান্য মরদিগের ভাগ্যে কি হইতে পারে? ধর্ম 
বাজতি, স্নেহণন্য, রাজাদগের দভাগিপ্রদ বিপদের আস্পদ কলি ও 
দ্বাপরের জীবিকা এই দয্যতক্লীড়াকে ধিক: ! 

ভ্রাতা করৃকি হতরাজ্য হইয়া নল দময়ন্তীর সাঁহত দেশান্তরে গমনে 
উদ্যত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত হইয়া অরণ্যের মধাদেশে উপনাঁত 
হইল। সে যখন দভক্ক্রক্ষতপাদা পত্বীর সহিত একট নদীর তাঁরে 
বিশ্রাম কারতেছিল তখন দুইটি হংস তথায় আগমন করিল। আহারের 
নিমিত্ত উহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য নল তাহার উত্তরায় উহাদের উপর 
নিক্ষেপ কাঁরলে হংসদ্বয় উত্তরীয় সহ পলায়ন কারিল। তখন নল আকাশ-- 
বাণী শ্রবণ করিল, ‘উহারা হংসরূপী দুইটি যক্ষ । উহারা অবতরণপরব'ক 
তোমার উত্তরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছে । তখন এক বন্দে বিষন্ন চিত্তে - 
নপাঁত উপবিষ্ট হইয়া নল দময়ন্তীকে তাহার 'পন্রালয়ের পথ দেখাইয়া 
বলিতে লাগিল, পপ্রয়ে, এই পথ বিদর্ভে তোমার পিন্রালয়ের দিকে 
গিয়াছে? ইহা শ্রবণ কারয়া দময়ন্তী ভাঁতা হইয়া চিন্তা করিতে 
লাগল, “আর্ধপাত্র আমাকে পথের কথা বাঁলতেছেন কেন? উন দি 
আমাকে ত্যাগ কাঁরতে মনদ্থ কাঁরিয়াছেন ৮ অতঃপর দম্পতি ফলম.লা'দ 
গ্রহণপ্বকি রজনী সমাগমে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া অরণ্যে কুশশয্যায় শায়িত 
হইল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া দময়ন্তী 'নাদ্রুতা হইলে কলি কর্তৃক প্ৰবুদ্ধ 
হইয়া নল তথা হইতে প্রদ্থান কারবার ইচ্ছায় জাগ্রত হইল । নল একবস্বে 
গাত্রোথানপবক দময়ন্তীর উত্তরীয় কর্তন করিয়া উহা পাঁরধানকরতঃ 
দময়ন্তীকে পারত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান কারল। নিশান্তে দময়ন্তী 
জাগ্রত হইয়া যে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কাঁরয়াছে অরণ্য 
মধ্যে তাহাকে দর্শন না করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত হইয়া বিলাপ করতে 
লাগল, ‘হায়! শন্তুর প্রাতও সদয় উদারচেতা আধাত্র ! তুমি আমাকে 
কত ভালবাসতে ! এখন কেন আমার প্রাত নিষ্ঠুর হইয়াছ ? তুমি একাকী 
পদরজে ক প্রকারে অরণ্যে পর্যটন করিবে এবং তোমার শ্রান্তি অপনোদন 
করবে? নপাঁতাদিগের মস্তকস্থিত মাল্যের ফুলরেণ্ুতে যে পদযুগল 
রঞ্জিত হইত এখন তাহা কি ধ্ল-ধুসারিত হইবে? তোমার যে দেহ 


-১৯০ কথাসারংসাগর 


শ্বেত চন্দন রজে লিপ্ত হইলে তুমি সহ্য কারতে পাঁরিতে না, এখন তাহা 
মধ্যাহ্নের তপন তাপে তথ্য হইলে তাহার কি দশা হইবে ? শিশহপদত্রের 
নিমিত্ত আমার কোন ভাবনা নাই, দুহিতারই বা আমার কি প্রয়োজন ? 
আমার নিজের জন্যও কেন চিন্তা কাঁরব ? আম বাঁদ সতী সাধদী হইয়া 
থাকি তবে দেবতারা কেবলমাত্র তোমারই মঙ্গল {বিধান করুন।” (৩০৪-৩২৯) 
এইরুপে একাকিনী বিলাপ কাঁরতে করিতে দময়ন্তী স্বামীর পরব প্রদর্শিত 
পথে যাত্রা কারল এবং বহুকম্টে বন, উপবন, নদী ও পর্বতমালা আঁতরুম 
কাঁরল কিন্তু তাহার পাঁতর প্রাত ভক্তি অটুট রহিল। পথিমধ্যে সতীতেজ 
তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। যে লুব্বক তাহাকে সপ্পাঘাত হইতে রক্ষা 
কারয়াছিল সে দময়ন্তীর প্রত ক্ষণমান্র আসন্ত হইলে ভগ্মসাৎ হইয়াঁছল। 
পাঁথমধ্যে এই সার্থবাহের সাঁহত মিলিত হইয়া সে তাহাদের সাহত নংপাঁত 
সবাহ র রাজ্যে উপনীত হইল । তথায় প্রাসাদশনীর্ধ হইতে রাজকুমারী তাহার 
'র্শনলাভ কারয়া তাহার সৌন্দর্যে আরুষ্টা হইয়া তাহাকে মাতার কট 
উপহার দ্বর;প প্রদান করিল । তথায় সসম্মানে রাজ্জীরসেবায় নিযুক্ত রাহলে 
কেহ তাহাকে প্রন করিলে সে শুধ; বালত, “আম স্বামীপারত্ান্তা ৷ 
ইতোমধ্যে দ্রময়ন্তীর পিতা ভীম নলের দুরবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া 
এ রাজ দম্পতিকে অন্বেষণ করিবার নামত চতু্কে ‘বিশ্বস্ত ব্যাস্ত প্রেরণ 
-করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সুষেণ নামক একজন সচিব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে 
ভ্রমণ কারতে করিতে সবাহ্র প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর সাক্ষাৎ 
লাভ কারল। আত নির্বাচন কারবার ভার দময়ন্তীর উপর ছিল এবং সেও 
বিধ্ন চিত্তে পিতৃসাঁচবকে নিরীক্ষণ কারল। পরস্পরকে চিনতে পারয়া 
তাহারা এত উচ্চৈঃস্বরে র্ুন্দন করিতে লাগিল যে তাহা সুবাহুর রাজ্ঞীর 
শ্রাতগোচর হইল । রাজ্ঞী তাহাদিগকে আহবানকরতঃ তাহাদের নিকট 
হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবিষ্কার কাঁরল যে দময়ন্তী তাহার 
ভগিনীর কন্যা। তখন তাহার পাঁতকে সমস্ত ব্যাপার ?নবেদন কাঁরয়া 
দময়ন্তীকে যথাবাধ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুষেণ ও সৈন্যবাহনীর সাহত 
তাহাকে তাহার পতৃগহে প্রেরণ কারল। সন্তানদ্বয়ের সাঁহত তথায় 
পুনমিশলত হইয়া সে পিতার উপদেশানসারে, পাঁতির খোঁজ খবর 
কারতে লাগিল । সমদক্ষ পাচক এবং সারাথর অলোৌকক গুণ- 
শালী দময়ন্তী-পাঁতর অন্বেষণার্থ তাহার পতা চর প্রেরণ কাঁরল এবং 
তাহাদিগকে আদেশ করিল যে কোথাও নলের অবস্থাতর সম্ভাবনা 
“দেখলে যেন বাঁলতে থাকে, “হে কুমহদনীকান্ত, তুমি শ্বেত পদ্মগুচ্ছ 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৯১ 


সম প্রিয় তরুণী ভাধার বদ্রার্ধ হরণ করিয়া অরণ্যে তাহাকে নিদ্রিত রাখিয়া 
নিদদয়ভাবে কোথায় লুকায়িত রাইয়াছ ৮ (৩২৪-৩৩৮ ) ইতোমধ্যে নল 
বদ্মার্ধ পরিধানপুর্ব'ক রজনীতে বহ:দর সেই অরণ্যে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে 
দাবাগ্নির সম্মুখীন হইলে সে শ্রবণ করিল কেহ যেন বাঁলতেছে, হে 
সহদয় ! আঁগ্নতে যাহাতে ভস্মীভূত না হই তান্নমিত্ত অসহায় আমাকে 
দাবাগ্নির নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও ।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নল 
ইততদ্তঃ দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ দাবানলের নিকট কুণ্ডলীকুত একটি সপ* 
দেখতে পাইল ৷ রক্প্রভা জালবোঁণ্টত তাহার ফণা বনাদ্নিতে উদ্জবল 
দেখাইতেছিল, মনে হইল হস্ত দ্বারা সে যেন কোন শখাময় অস্ত্র ধারণ 
করিয়া আছে। উহার সন্নিকটে গমন কাঁরয়া উহাকে স্কন্ধোপার স্থাপন- 
করতঃ যখন অন7কম্পাবশতঃ সে তাহাকে বহ:দুরে লইয়া গিয়া ভূমির উপর 
স্থাপিত করিতে উদ্যত হইল তখন সর্পট তাহাকে বলিল, ‘আমাকে এই 
স্থান হইতে আরও দশপাদ দুরে লইয়া যাও এবং গমন করিতে করিতে, 
এক, দুই করিয়া গমন কাঁরবে ।' তখন নল অগ্রসর হইতে হইতে ‘এক, 
দুই, তন, চার, পঞ্চ, ষষ্ঠ_ওহে সপ শ্রবণ কারিতেছ ?-__সপ্ধ, অষ্ট, নব, 
দশ’ বালতেই তাহার কথামত স্কনেধপাঁর থাকাতে নলের ললাটের সম্ম[খভাগে 
দংশন করামাত্র ভ্‌পতি খর্ববাহ, কদারাতি এবং কুফবর্ণ হইল । তখন 
সর্পাটকে স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া তাহাকে বলিল, ‘তাম কে? 
আমার অনদকম্পার কি প্রতিদানই না করিলে ৮ নলের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সপ প্রত্যুত্তর কারল, “রাজন, আমি কাকেণটক নামক নাগরাজ । 
তোমার মঙ্গলের 'নামত্ুই তোমাকে দংশন কাঁরয়াছি। তুমি অচিরেই ইহা 
অনুধাবন কাঁরতে সমর্থ হইবে । মহৎ ব্যান্তগণের গুড় বাসকালে বৈরাগ্য 
তাহাদের 'পাদ্ধর সহায় হয়। অগ্নি শোঁচ নামক এই বদ্রদ্বয়ও আমার 
নিকট হইতে গ্রহণ কর। ইহা পরিধান করিলে তুমি তোমার প্ররূত 
পুবকিতি পুন্রাপ্ত হইবে ৷ কাকেটিক বন্দর প্রদানকরতঃ এই কথা বলিয়া 
প্রস্থান করিলে নল অরণ্য পাঁরত্যাগ করিয়া কালরুমে কোশলে উপনীত 
হইল। ( ৩৩৯-৩৫২ ) 

কোশলরাজ খাতুপর্ণের গৃহে নল হুস্ববাহ নাম গ্রহণপূর্বক পাচকরুপে 
নিযুক্ত হইল । দিব্য আদ্বাদযুন্ত উত্তম ভোজাদ্বয প্রস্তুত করিয়া এবং রথ 
চালনা করিয়া সে খ্যাতি লাভ করিল; হুস্ববাহু নামে নল যখন তথায় 
বাস করিতেছিল তখন বিদর্ভরাজের এক চর তথায় আগমন করিয়া শ্রবণ 
কারল যে পৌরজনেরা বলাবলি করিতেছে, “হেথায় একজন নূতন পাচক 
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আগমন করিয়াছে, যে নলের ন্যায় স্বায় রন্ধন বিদ্যায় এবং রথচালনায় পটু ।” 
সেই চর, ও পাচক নিশ্চই নল” ইহা মনে করিয়া এবং সে নৃপাঁতির ধমীধ- 
করণে রাহিয়াছে জ্ঞাত হইয়া তথায় গমন কাঁরয়া প্রভুর নিকট হইতে অধিগত 
আযছিন্দে শ্লোক আবৃত্তি করিল, “হে কুম্দিনীকাণ্ত, তুমি শ্বেতপদ্ম 
গচ্ছেসম স্বীয় তরুণী ভাষরি বদ্দার্ধ হরণ করিয়া অরণ্যে তাহাকে 'নাদ্রতা 
রাখিয়া নির্দয় ভাবে কোথায় লুকায়িত রাহিয়াছ 2 ধমিধকরণ-স্থিত পৌর- 
জনেরা উহা উন্মাদের প্রলাপ বাক্য মনে কারলেও তথায় পাচকের ছদ্মবেশে 
দণ্ডায়মান নল প্রতুত্তর করিল, 'অম্বরের একাংশ ক্ষয় হওয়াতে অন্য মণ্ডলে 
প্রবেশ কারয়া কুম:দিনীকান্ত কি অপরাধ কারিয়াছে ?? 

চর ইহা শ্রবণ কাঁরয়া এই পাচকই প্রকৃত নল, সম্প্রাত দডদ“শাগ্রস্ত হইয়া 
বৈরাগালাভ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া তথা হইতে প্রস্থানপূববক বদর্ভে 
আগমন করিয়া নৃপাঁত ভীম, রাজ্ঞী এবং দময়ন্তীর নিকট যাহা শ্রবণ 
করিয়াছে এবং দর্শন করিয়াছে সমস্তই বিবৃত করিল । 

তখন দময়ম্তী স্বেচ্ছাপনর্বক তাহার পিতাকে বলিল, এ ছদ্মবেশী 
পাচক নিশ্চই আমার আর্ধপাত্র । সুতরাং উহাকে হেথায় আনয়ন কারবার 
নিমিত্ত এই অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করা হউক। নূপাঁত খতুপর্ণের 
নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করা হউক। উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহাকে 
নপাঁতর নিকট বলিতে হইবে,_নল যেন কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, তাহার 
কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কল্য প্রাতঃকালে দময়ন্তী পুনরায় 
স্বয়ম্বরা হইবেন, সুতরাং অদ্যই 'বিদর্ভে গমন করুন । এই কথা শুনিবা- 
মান্রই নদপতি একদিনের মধ্যেই আমার সেই দক্ষ সারাথাটসহ হেথায় 
আগমন কারবেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।' (৩৫৩-৩৬৭) পিতার 
সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া দময়ন্তী তন্মহৃতেই আবকল এ 
বাতসিহ একজন দতকে কোশল নগরাতে প্রেরণ করিলে সেই দূত নৃপাঁতি 
খাতুপণ্ণেরি নিকট এ বার্তা হুবহু নিবেদন কাঁরলে নূপাঁত অত্যন্ত উত্তোজত 
হইয়া স্বায় অন:চর পাচক ছদ্মবেশী নলকে সাদরে বাঁলল, হুস্ববাহো ! তুমি 
বলিয়াছলে, আমি রথ চালনায় দক্ষ । যদ প্রচুর উৎসাহবোধ কর তবে 
অদ্যই আমাকে বিদর্ভেঁ লইয়া যাও।, নল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলল, 
বেশ আমি আপনাকে তথায় লইয়া যাইব |, এই কথা বলয়া সে বেগবান 
অশ্ব সহ একটি উত্তম রথ প্রস্তুত কারিল। সে মনে মনে বলিল, “আমাকে 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তই দময়ন্তী এই স্বয়ন্বরের কথা প্রচার করিয়াছে । আমি 
জানি, নতুবা সে স্বপ্নেও এই প্রকার আচরণ করিত না! সুতরাং আম 
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তথায় গমনপ;বকি যাহা ঘটে তাহা দর্শন কাঁরব ।* এইরূপ চিন্তা করিয়া 
সে রথ প্রস্তুত করিয়া খতুপর্ণের নিকট আনয়ন কাঁরলে সে রথারোহণ কারবা- 
মান নল গরংড়াপেক্ষাও দ্রুততর বেগে রথচালনা করিল । খাতুপর্ণের বস্ত্র 
পতিত হইলে উহা উদ্ধার কারবার নিমিত্ত রথ থামাইতে চাহিলে নল তাহাকে 
বলিল, 'দেব! আপনার বন্দ কোথায়? রথ ত উহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া 
বহ যোজন দরে ফোঁলয়া চলিয়া আসিয়াছে? এই কথা শ্রবণ করিয়া 
খতুপণ‘ বলিল, “আমাকে তোমার রথচালনার দক্ষতা প্রদান কর, আমি 
তোমাকে আমার অক্ষক্রীড়ার দক্ষতা প্রদান করিব, তখন তোমার অক্ষজ্ঞান ও 
সংখ্যাজ্ঞান উভয় জ্ঞানই লাভ হইবে । এখন দেখ, তোমাকে যাহা বলিলাম 
তাহার গত্যতার প্রমাণ প্রফাশ করিব । আমাদের সম্মুখে যে বৃক্ষ দেখতে 
পাইতেছ উহাতে কত সংখ্যক পত্র এবং ফল আছে তাহা তোমাকে বালব |» 
এই কথা বলিয়া সে বৃক্ষের পত্র এবং ফলের সংখ্যা বলিলে নল গণনা করিয়া 
দেখল যে উহাতে ঠিক এ পরিমাণ পত্র এবং ফলই আছে । তখন নল 
তাহাকে রথজ্ঞান প্রদান করিল । (৩৬৮-৩৮১) 

নল তাহার জ্ঞান অন্য একটি বৃক্ষের উপর পরাঁক্ষা করিয়া দোখল যে 
উহার পত্র এবং ফল সংখ্যা তাহার অনদমান মতই হইয়াছে । যখন সে ইহাতে 
হর্ষ‘ প্রকাশ করিতোঁছল তখন তাহার দেহ হইতে একটি কুষকায় মনুষ্য বাঁহর 
হইলে নল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কারলে সে বালল, ‘আমি কল, দময়ন্তাী 
তোমাকে বরণ করিলে আমি ঈর্ষাবশতঃ তোমার দেহে প্রবেশ করিলে তুমি 
দ্যতক্ীড়ায় ভাগ্যহারা হইয়াছিলে । যখন কাকেোটক তোমাকে দংশন করিয়া- 
ছিল তখন তুমি দগ্ধ হও নাই, কিন্তু তোমার দেহাভ্যন্তরে থাকায়, দেখ, 
আমিই দগ্ধ হইয়াঁছিলাম । যে পরের অপকার করে তাহার ক কখনও মঙ্গল 
হয়? সুতরাং অন্য কাহারও “বিরুদ্ধে সুযোগ অবলম্বন কারবার নিত 
আম প্রস্থান করিতেছি।, এইকথা বাঁলয়া কলি দৃষ্টি বহিভূত হইলে 
নলের পূর্বের ন্যায় ধর্মে মতি হইল এবং সে স্বতেজ ফিরিয়া পাইল। সে 
প্রত্যাবতনিপু্ব'ক পদনবণর রথে আরোহণ করিল এবং সেই দিবসের মধ্যেই 
আঁত দ্রতগাঁততে খাতুপর্ণকে বিদর্ভে আনয়ন কারল । তথায় জনগণ নৃপাতির 
আগমনের কারণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে উপহাস কারিল এবং তাহার রথ 
প্রাসাদের নিকটই স্থাপিত হইল । 

তাহার আগমন বাতণ রথের ঘর্ঘর শব্দেই জ্ঞাত হইয়া নলও আগমন 
করিয়াছে মনে করিয়া দময়ন্তীর হদয় হর্ষোৎফুল্ল হইল । সত্য নিরূপণার্থে 
সে তাহার চোটকাকে প্রেরণ করিলে সে সমস্ত অবলোকনপ্নর্ব্ক প্রত্যাবৃত্ত 

১৩ 


১৯৪ কথাসাঁরংসাগর 


হইয়া পপ্রয়তমের সংবাদের নিমিত্ত অপেক্ষমানা স্বীয় স্বাঁমনীকে বাঁলল, 
‘দোব, আম িষয়াট অনুধাবন কারয়াছি। কোশলরাজ আপনার 
স্বয়ম্বরের মিথ্যা বার্তা প্রাপ্ত হইয়া রথাঁবজ্ঞান-দক্ষ তাহার সারাঁথ এবং পাচক 
হুস্ববাহ কর্তৃক চালত হইয়া একাঁদবসের মধ্যেই হেথায় আগমন কাঁরয়াছে । 
(৩৮২-৩৯৩) আম রম্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সেই পাচককে দর্শন 
করিয়াছি । সে কষ্ণকায় এবং কুরুপ, কিন্তু তাহার অদ্ভূত ক্ষমতা আছে। 
আশ্চর্যের কথা, যে পাকপান্রে জল প্রদান না করা হইলেও দ্বতঃই উহাতে 
জলের আঁবভবি হইল এবং প্রজ্ীলত না করা হইলেও আঁগ্ন স্বতঃই 
প্রজীলত হইয়া উত্তম 'দব্ভোজ। মুহূতের মধোই প্রপ্তুত হইয়া গেল। এই 
অত্যান্চ্য দৃশ্য দর্শন কাঁরয়া আ'ম হেথায় প্রত্যাগমন কীরয়াঁছ। চোঁটকার 
নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে মনে মনে চন্তা কাঁরতে লাগল, 
‘এই সপকার, আগ্ন এবং বাঁর যাহার আজ্ঞাবহ এবং এই রথ বিজ্ঞানজ্ঞ 
আমার স্বামী ব্যতীত আর কেহ নয় । আমার বিরহে সে কদারাত হইয়াছে । 
যাহা হউক, উহাকে পরীক্ষা করিয়া দোখ।” এইরূপ সংকল্প কাঁরয়া সে 
তাহার জন্তানদ্বয়কে এ চোঁটকার সাহত নলকে দেখাইবার 'নামত্ত প্রেরণ 
কাঁরলে নল তাহাদগকে দর্শন করিয়া বহুকাল বচ্ছেদের পর স্বীয় অত্কে 
স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুধারা িসজন কাঁরতে লাগল । সে চোঁটকাকে 
বাঁলল,' '্বাতামহের গৃহে আমার এই প্রকার দুইটি সন্তান আছে। 
তাহাদের কথা মনে পড়ায়, আম শোকাকুল হইয়াঁছ ৷ চোঁটকা সন্তান- 
দ্বয়ের সাঁহত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলে 
দময়ন্তী আতশয় আশান্বিতা হইল । 

পরাঁদবস প্রাতঃকালে সে চেঁটিকাকে এই আদেশ প্রদান কারল, "তুমি 
খাতুপর্ণে'র সূপকারের নিকট গমন কাঁরয়া আমার এই বার্তা তাহাকে প্রদান 
কর, এইরুপ শ্রুত হইয়াঁছ যে তোমার মত দক্ষ পাচক না কি পৃঁথবীতে আর 
নাই । অদ্য আমার নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর ।? নলকে এইরূপ অনুরোধ 
করিয়া খতুপর্ণের সম্মাত লাভকরতঃ দময়ন্তী চেঁটকার নিকট প্রত্যাবৃত্ত 
হইল । দময়ন্তী বালল, ‘আমাকে সত্য কাঁরয়া বল তুমি পাচক ছদ্মবেশে 
নল নহ ক? আম [বধাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান কারিতোছ। 
অদ্য তুমি আমাকে নিরাপদ তাঁরে উত্তোলন কর ৷’ (৩৯০-৪০৬) এই কথা 
শ্রবণ করিয়া নল হর্ষে, প্রেমে, বিষাদে লজ্জায় কলোপযোগী অশ্রুপনর্ণ গদ্‌- 
গদ স্বরে অধোবদন হইয়া বলিল, “আম সত্য সত্যই সেই দ;রাত্মা নল যে 
ককণশ হইয়া তোমার সহিত উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিয়া তোমাকে মোহানলে 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ১৯৫ 


সন্তাপিত করিয়াছিল ।” সে এই কথা বাঁললে দময়ন্তী {জিজ্ঞাসা করিল, 
‘তাহাই যাঁদ হইবে তবে তুমি কি প্রকারে এইরূপ কদাকলীত প্রাপ্ত হইলে ? 
‘তখন নল তাহাকে কাোটকের সাত সখ্য হইতে আরদ্ভ করিয়া কলির 
বাহগমন পর্যস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অচিরে কাকেণটকপ্রদত্ত 
‘অগ্নি-শোঁচ’ বদ্তদ্বয় পারধানপুর্বক তথায় স্বায় পূবরুপ প্রাপ্ত হইল । 
দময়ন্তী নলের আঁভরাম রূপ দর্শন কাঁরলে তাহার কমলানন উদ্ভাসিত 
হইল এবং মনে হইল যেন সে স্বীয় নেন্রাএ্ দ্বারা শোকদাবানল নিবাপিত 
করিয়া অবর্ণনীয় অতুলনীয় পরম সংখ প্রাপ্ত হইল । 'বিদভ'রাজ ভীম উৎফুল্ল 
পারগারকাঁদিগের নিকট হইতে এই বাত প্রাপ্ত হইয়া তথায় আগমন করিয়া 
নলকে আপ্যায়িত কাঁরলে নলও তাহার প্রাত যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন 
করিল এবং তাহার আদেশে নগরী আনন্দোৎসবে মত্ত হইল । নৃপত ভীম 
সহাস্যে ভূপতি খাতুপর্ণকে যথাবাহিত সম্মান প্রদণণনপ;বক উপাচার দ্বারা 
সংকার কাঁরলে খতুপণও নলের সাঁহত তদ্বং আচরণপূ্বক কোশলে 
প্রত্যাবর্তন করিল । (৪০৭ ৪১৪) নলও তাহার পত্নীর সাহত তথায় সুখে 
বাস করিতে লাগল এবং কলির প্রভাবে যত দঙ্কাষ করিয়াছিল তাহা 
শ্বশুরের নিকট নিবেদন করিল। কতিপয় দিবসান্তে *বশুরের সৈন/সহ 
নিষধে প্রত্যাবর্তনপচব্ি স্বীর অনুজ পৃত্করকে অক্ষজ্ঞান-প্রভাবে দয্যত- 
ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া এবং দ্বাপর তাহার দেহ পরিত্যাগ কাঁরলে ধর্ম বুদ্ধি 
দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অনদুজকে রাজ্যের কিয়দংশ প্রত্যার্পণকরতঃ দময়ন্তীকে 
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে যথাবিধি রাজ্যসুখ ভোগ কাঁরতে লাগল । 


প্রোষিতভর্তৃকা রাজকুমারী বন্ধূমতার {নিকট তারাপনুরে দ্বিজ সঃমূল 
এই কাহিনী বর্ণনান্তে তাহাকে বাঁলল, “দেবি, এই প্রকারে মহদ্ব্যান্তগণ 
বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করিয়া পুনরায় কল্যাণ লাভ করে এবং 'দবাকারের ন্যায় 
অস্তগমনপ;ব্ক পুনরায় উদিত হয়। অতএব হে অনঘ, তুমিও তোমার 
বিদেশগত পাঁতকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে । ধৈর্যাবলদ্বনপন্বক দঃখকে 
নিবাঁসত কর এবং পাঁতর প্রত্যাগ্রঘনে তোমার মনোরথ আরে সিদ্ধ হইবে 
আশায় আম্বস্ত হও ৷’ ধার্মিক দ্বিজ এই যথোপযনুক্ত কথা বাঁললে তাহাকে 
বহ বিত্ত প্রদানকরতঃ সম্মানিত করিয়া বন্ধুমতী তথায় প্রিয়তমের আগমন 
প্রতীক্ষায় রহিয়া গেল। কতিপয় দিবসের মধোই ম[তাকে দূরদেশ হইতে 
আনয়নপ,্বক তাহার স্বামী মহীপাল পিতার সাহত প্রত্াবৃত্ত হইল । 
সমদদ্রের বার যেরূপ পচন্দ্র সবাগমে উৎফুল্ল হয় বন্ধুূমতীও তদ্রুপ 


১৯৬ কথাসরিংসাগর 


নয়নান্দদায়ী পাঁতর আগমনে প্রফুল্ল হইল । £পর মহীপাল পতৃপ্রদত্ত 
রাজ্যভার গ্রহণ কাঁরয়া বন্ধূমতীর সাহত নৃপজনোচিত সুখে বিহার কাঁরতে 
লাগল । 

বংসরাজতনয় কুমার নরবাহনদত্ত ভার্ধার সাঁহত সাঁচব মরুভ্যীতর মুখ 
হইতে এই 'বাঁচন্র অনুরাগ্রপ:৭ কাহিনী শ্রবণ কারিয়া পরম প্রণীত লাভ 
কারল। (৪১৫-৪২৪) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসাঁরৎসাগরের অলগকারবতী লম্বকের ষষ্ঠ তরছ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোকসংখ্যা_-৪২৪ 

ক্ৰমক সংখ্যা-_-১০,৬৭৩ 

অলঙকারবতী নামক নবম লম্বক সমাপ্ত । 
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শন্তিষশো লম্বক 


মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের 
উৎপাঁত্ত হইয়াছিল, এই সংধারসানিধিন্ত কাঁহনীও তদ্রুপ 
শহমালয়দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া প;:রাকালে 
হরমুখ হইতে নিগ'ত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত- 
কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল 'বিঘ; 
নাশ হইয়া এম্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে জাবতাবস্থায় 
তাহারা উচ্চ অমরপ্রদ লাত করে। 


প্রথম তরঙ্গ 


িন্দর-রন্ত শ্রদগের অপ্রাতরোধ্য অহঞ্কার-বিনাশক আস স্বরূপ গণেশ 
শুণ্ডকে আমরা অচ্চনা কার। পদুরকে ভস্মসাৎ কারবার মত্ত সমপাঁরমাণ 
ঘূর্ণমান তিনটি নেত্রের ভিতর যে তৃতীয় নেত্র শিবের জ্যাতে-শর-যোজনার 
সময় সর্বাধিক দ-তমান হইয়াছিল, সেই নেত্র তোমাদগকে রক্ষা করুক ॥ 
শন্তুবধকালে নৃসিংহের কুটিল দৃষ্টি এবং রক্তারুণ নখশ্রেণী তোমাদের সকল 
1িপদ দুর করুক । 


বলয়প্রাপক ভারবাহকের কাহিনী 


বৎসরাজ-তনয় নরবাহনদত্ত এই প্রকারে যখন মন্ত্রী এবং ভাাঁদগের সহিত 
কৌশাম্বীতে সুখে বাস কারতোঁছল তখন একাদিন তাহার সমক্ষে গিংহাসীন 
পিতার নিকট সেই নগরবাসী জনৈক বাঁণক একটি ব্যাপার {নিবেদন কারবার 
নিমিত্ত আগমন কারল। প্রতিহার রত্দত্ত নামক সেই বাঁণকের আগমন 
বাতা ঘোষণা করিলে সে নৃপাঁত সমীপে নত হইয়া বলল, “হেথায় বসুন্ধর 
নামক জনৈক দারিদ্র ভারবাহকে অকস্মাৎ অধুনা পান।হারে মত্ত এবং দান- 
কাঁরতে দেখা যাইতোছিল। কুতুহলবশতঃ আম তাহাকে আমার গৃহে লইয়া 
প্রচুর পরিমাণে পানভোজন দ্বারা আপ্যায়িত কাঁরলে সে যখন মত্ত অবস্থায় 
ছিল তখন তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে প্রত্যুত্তরে আমাকে বাঁলল, ‘আম প্রাসাদ- 
দ্বারে একটি অপূর্ব মণিখাঁচত বলয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার একটি রত্ব নিৎকাশত 
পঢ্ব'ক হিরণ্যগগ্ধ নামক বণিকের নিকট লক্ষ দীনারের 'বানিময়ে বিক্রয় করিয়া 
সম্প্রাত সুখে বাস করিতেছি ৷" (১-১০) এই কথা বলয়া সে এ বলয়টি 
আমাকে প্রদর্শন করাইলে আমি উহা নূপাঁতর মাদ্রাৎকত দেখিয়া দেব, 
আপনার নিকট জ্ঞাপন কাঁরতে আগমন করিয়াছ |” বংসরাজ এই কথা 
শ্রবণ করিয়া ভারবাহক এবং রত্ববাণক উভয়কে সসম্মানে আহবানকরতঃ বলয়টি 
দর্শন কাঁরয়া চিন্তা কারতে লাগিল, এখন আমার স্মরণ হইতেছে, নগর 
পরিদর্শনের সময় এই বলয়টি আমার বাহ;চ্যুত হইয়াছিল ।” তখন সভাসদেরা 
ভারবাহককে জিজ্ঞাসা করিল “রাজার নামাতকত বলয়টি প্রাপ্ত হইয়া তুমি 
উহা গোপন করিয়াছিলে কেন 2, সে উত্তর কারিল ‘আমি ভারবহন করিয়া 


২০০ কথাসারৎসাগর 


জীবিকা উপাজন করি । নূপাঁতর নামাণ্কিত অক্ষর জ্ঞান বক আমার আছে ? 
দারিদ্রাপ্রপীড়িত হওয়াতে আমি প্রাপ্থিমান্রই উহা গ্রহণ কাঁরয়াছ।' সে 
এই কথা বলাতে রত্ববাঁণক উহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ভর্খসনা 
করা হইলে সে বলল, ‘আমি রত্বাট 'বপণিতে ক্রয় কারয়াছিলাম এবং উহার 
উপর রাজার নাম আঁহ্কত ছল না, যাঁদওআগম এখন জ্ঞাত হইলাম যে উহা 
ন্‌পাঁতর সম্পাত্ত। ভারবাহক আমার নিকট হইতে পণ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ 
করিয়াছে, মুলোর অবশিষ্ট অংশ আমার নিকট আছে।” হরণ্যগুপ্ত এই কথা 
বাঁললে তথায় উপস্থিত যৌগন্ধরায়ণ বলিল ‘এই বিষয়ে কাহাকেও দোষী করা 
যায় না। নিরক্ষর ভারবাহকের বিরুদ্ধে কি বলা যাইতে পারে? দারিদ্র 
মান,যাকে চৌর্ষে প্রবৃত্ত করে । কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে কে উহা ত্যাগ করে? 
উহার নিকট হইতে যে বাঁণক ক্রয় করিয়াছিল তাহারও কোন দৌয় নাই ।? 
ম:খামন্ত্রীর এই বিচার অনুমোদন করিয়া রাজা বণিক হিরণ্যগুগ্কে পণ্চ 
সহস্র দানার প্রদানপূ্বেক এ রত্বাট গ্রহণ কাঁরল, যে মুদ্রা ভারবাহক বায় 
করিয়াছিল, এবং ভারবাহকের নিকট হইতে বলয়টি গ্রহণপূবকি তাহাকে 
মানত প্রদান কাঁরলে সে নিরুদ্বেগে স্বাঁয় গৃহে প্রস্থান করিল। বিশ্বাস- 
ঘাতক বাঁণক রত্বদত্তের প্রীতি মনে মনে বিরন্ত হইলেও তাহাকে এই কার্ষের 
জন্য রাজা পুরস্কৃত কারল। তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে বসন্তক 
ভংপাঁতর সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল 'অহো ভাগ্যহত পুরুষের 
বিত্তও পলায়ন করে। এই ভারবাহকের ব্যাপারাট অক্ষয় কলসের 
ন্যায়? (১১-২৪) 


অক্ষয় ঘটের কাহিনী 


আপনারা হয়ত জ্ঞাত আছেন পদুরাকালে পাটলিপডুত্র নগরীতে শুভদত্ত নামে 
এক ব্যক্তি বাস করিত। সে প্রত্যহ বন হইতে কাম্ঠভার আনয়নপূর্বক 
উহা বিক্ৰয় করিয়া স্বজন প্রাতপালন কাঁরত । একদা দূর অরণ্যে গমন কাঁরলে 
সে দব্যালঙ্কার-পরিচ্ছদ ভিত যক্ষচতুণ্টয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল । উহাকে 
ভাত দেখিয়া যক্ষগণ উহার অবস্থা সম্বন্ধে সদয় প্রশ্নকরতঃ উহার দারিদ্রের 
বিষয় জ্ঞাত হইয়া অনডকম্পা পরবশ তাহাকে বলিল ‘আমাদের গৃহে ভৃত্য 
রুপে অবস্থান কর । আমরা তোমার পারবার প্রতিপালন কাঁরব । তোমার 
কোন কণ্ট করিতে হইবে না৷’ শুভদত্ত এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া সম্মত 


প্রথম তরঙ্গ ২০১ 


হইয়া তাহাদের সাঁহত অবস্থান করিয়া তাহাঁদগের স্নানোপকরণাদির ব্যবস্থা 
করিত এবং এ প্রকার পাঁরচযা* কাষাশদ সম্পদান করিত। ভোজনকাল 
উপস্থিত হইলে এঁ গঢহ্যকেরা তাহাকে বলিল এই অক্ষয় ভদ্রঘট হইতে 
আমাদিগকে ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রদান কর ।' ঘটি শুন্য দেখিয়া সে ইতস্ততঃ 
করিলে যক্ষগণ সহাস্যে তাহাকে বাঁলল শিুভদত্ব তুমি কি জ্ঞাত নও যে এই 
ঘটের ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া এই কামপ্রদ ঘট হইতে তোমার ইচ্ছামত 
ভোজাদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবে ।* এই কথা শ্রবণ. করিয়া সে ঘটের অভ্যন্তরে 
ইস্ত প্রদানপ;বক প্রয়োজন মতো ভোজ্য এবং পানায প্রাপ্ত হইল ৷ (২৫-৩৪) 
(এই স্থানে অর্ধ শ্লোক লাপ্ত ) সেই ভাণ্ডার হইতে শুভদত্ত উহাদগকে 
ভোজ্যাদি প্রদানকরতঃ নিজেও আহার করিত । 

এই প্রকারে প্রত্যহ ভন্তিভরে ভাত হইয়া যক্ষদিগের পরিচর্যা কাঁরতে 
থাকিলে শুভদত্ত তাহার স্বজনদিগের নিমিত্ত ব্যস্ত হইল । যক্ষগণ দ্বপ্নদ্বারা 
তাহার পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করিলে শুভদত্ত প্রত হইল । মাসান্তে 
যক্ষগণ তাহাকে বলিল ‘তোমার পরিচযয়ি আমরা সন্তুণ্ট হইয়াছি, কি বর প্রাপ্ত 
হইতে ইচ্ছা কর, বল।১ এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বাঁলল ‘তবে আমাকে 
এই অক্ষয় ভদ্রঘট প্রদান করুন ।* যক্ষগণ তখন তাহাকে বলিল, ‘তুমি ইহা 
রক্ষা কারতে সমর্থ হইবে না, কারণ ভগ্ন হইলেই ইহা অদৃশ্য হয়। সুতরাং 
অন্য কোনও বর প্রার্থনা কর।” তাহাকে সাবধান করা সত্বেও সে অন্য কোনও 
বর গ্রহণ কাঁরতে অস্বারুত হওয়ায় তাহারা উহাকে এ অক্ষয় ভদ্রঘটাট প্রদান 
করিল। শুভদত্ত উহাঁদগকে প্রণাম কারয়া ও ঘটসহ আঁচরে হণ্ট চিত্তে 
গৃহে আগমন করিয়া স্বজনাদগের প্রণীতবর্ধন করিল । সে 'িষয়াট গপ্ঝ 
রাখিবার উদ্দেশ্যে ঘট হইতে ভোজাযদরব্যাদি নিত্কাশনপূ্বক অন্য পান্রাদিতে 
স্থাপন কারয়া স্বজনদিগের সাহত ভক্ষণ করিল। ভারবহন হইতে মন্ত 
হইয়া তাহাকে সমস্ত প্রকার আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত দর্শন করিয়া একদিন যখন 
সে পানমত্ত ছিল তখন তাহার আত্ীয় স্বজনেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করল 
“তাম কি প্রকারে এই সমস্ত সম্ভোগবদ্তু প্রাপ্ত হইয়াছ 7 সে এতই 
গরোন্মত্ত হইয়াছিল যে ইহার সরল উত্তর প্রদান না করিয়া এ কামপ্রদ ঘট 
স্কম্ধোপার ন্যস্ত করিয়া নৃত্য কারতে লাগল । আঁতমান্্রায় পানজানত 
মত্ততার নিমিত্ত তাহার পদস্থলন হইলে এ অক্ষয় ভদ্রঘট তাহার স্কম্ধ হইতে 
ভ্যামতে পাঁতত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল । অবশ্য তৎক্ষণাৎ উহা সংস্কত 
হইয়া প্রান্তন আঁধকারীর নিকট চলিয়া গেল এবং বিষাদগ্রস্ত শুভদত্ত পূব“ 
অবস্থা প্রাপ্ত হইল । (৩৫-৪৭) 


২০৪ কথাসারৎসাগর 


(৬৯-৮১) স্দুন্দরী তাহার প্রতি আঁতশয় প্রেমানুরন্ত হইয়াছিল এবং 
কখনও তাহার পাণ্বদেশ পাঁরত্যাগ কাঁরত না। এই 'নামত্ত ঈশ্বরবর্মা 
পরাদবসও তাহার সঙ্গ ত্যাগ কাঁরতে অসমর্থ হইল । এ দিবসদ্বয়ে বাঁণকপনু্র 
সন্দরীকে পঞ্গাবংশাত সহস্র দ্র্ণমদ্রা এবং রত্াদি প্রদান কাঁরল । কিন্তু 
সুন্দরী মিথ্যা ভান 'করিয়া উহা গ্রহণ কাঁরতে অপ্বীরুত হইয়া তাহাকে 
বাঁলল ‘আমার বহু ধন আছে । তোমার মত পুরুষের সাক্ষাংলাভ আর 
কার নাই। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি সুতরাং আমার আর ধনের ক 
প্রয়োজন আছে?’ সে তাহার মতা মকরকটীর একমাত্র সন্তান ছিল । 
সে কন্যাকে বাঁলল “পাত্র, এখন হইতে আমাদের যে ধনলাভ হইবে উহা 
যৌথসম্পাত্ত হইবে সুতরাং যৌথসম্পাত্ত স্বরূপ গ্রহণ কারতে [ক দোষ 
থাকিতে পারে ? সুন্দরীর মাতা এই কথা বাললে সে নিতান্ত আঁনচ্ছার 
ভান করিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং মরু ঈশবরবর্মা মনে করিতে লাগিল 
যে সুন্দরী ব।স্তাঁবকই তাহার প্রেমে পাঁড়য়াছে। তাহার রূপে, নৃত্যে 
এবং গাতে মুগ্ধ হইয়া বাণক মাসদ্বয় তগ্গৃহে অবদ্থান কাঁরয়া ক্রমশঃ 
তাহাকে দুইকোট মরা প্রদান কারয়াছিল। 

অতঃপর অর্থদত্ত নামক তাহার এক মিত্র তাহার সমীপে আগমন কাঁরয়া 
স্বেচ্ছায় তাহাকে বাঁলল “সখে, কুট্রিনীর কাছে কষ্ট স্বীকার কাঁরয়া যে 
“শিক্ষালাভ করিয়াছিলে তাহা ক সময়কালে কাপুরুষের অস্ত্র ব্যবহারের 
ন্যায় নিহ্ষল হইতে চিল? তুমি কি বেশ্যার প্রেমে বিশ্বাস কর? 
মর্ভ্ীম-মরীচিকাতে ক জল প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তোমার সমদ্ত ধন ক্ষয় 
হইবার পুবেই চল, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান কার, কারণ তোমার 
পিতা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে সাতিশয় কোপান্বিত হইবেন ৷? সখার 
এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া বাঁণকপানন্র তাহাকে বালল “বারবানতাকে যে বিশ্বাস 
কাঁরতে নাই একথা খুবই সত্য। কিন্তু সুন্দরী উহার দ্বশ্রেণী ভুত্তদের 
মত নহে। মূহূর্তকাল আমার অদর্শনে সে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যাঁদ 
আমাদের প্রস্থান করিতেই হয় তবে উহাকে বুঝাইয়া বল? (৮২-৯৪) 

সে অর্থদত্তকে এই কথা বললে অর্থদত্ত সুন্দরীকে তাহার মাতা 
মককরকটী এবং ঈশ্বরবমারি সমক্ষে বলল, ‘সখি, ঈশবরবমরি প্রতি তুমি 
আঁতশয় অনুরন্ত । কিন্তু বাঁণজ্যার্থ ঈ*বরবমাকে অচিরে স্বর্ণদ্বীপে গমন 
কারতে হইবে ।. তথায় সে এত 'বত্ত লাভ করিবে যে হেথায় প্রত্যাবর্তন- 
পূর্বক সে তোমার সাহত আজীবন সুখে বাস কারতে পারবে । তুমি 
সম্মত হও ।' এই কথা শুনিয়া সুন্দরী ঈশ্বরবমরি আননের দিকে সাশ্রু 
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লোচনে দষ্টিপাতকরতঃ দুঃখের ভান কাঁরয়া অর্থ'দত্তকে বলিল “আমার 
আর কি বালবার আছে? কি করা কর্তব্য আপনারাই তাহা উত্তমরূপে 
জ্ঞাত আছেন। শেষ পর্যন্ত না দৌখয়া কিছুই বলা যায় না। কিছু 
মনে কাঁরবেন না। আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘাঁটবে ।' সেই এই 
কথা বিলে তাহার মাতা তাহাকে বলিল, ‘শোক করিও না, ধৈর্য ধারণ 
কর। সিণ্ধকাম হইয়া তোমার প্রেমিক নিশ্চয়ই তোমার নিকট প্রত্যাবত'ন 
করিবে । সে তোমাকে নিশ্চয়ই পাঁরত্যাগ কাঁরবে না।” এই প্রকার 
বাক্যে মাতা তাহাকে আশ্বাস প্রদান কারল । কিন্তু গোপনে তাহার সহিত 
পরামর্শ করিয়া যে পথ আঁতক্রম করিয়া তাহাদের গমন কাঁরতে হইবে সেই 
পথিমধ্যস্থ একি কূপে একটি জাল পাতিয়া রাখল। সুন্দরীর সাহত 
বিচ্ছেদের প্রাক্কালে ঈশ্বরবমার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছিল এবং সংন্দরও 
যেন দঃঃখাতিশয্যে স্বল্প মাত্রায় ভোজন ও পান করিল। নূত্য, গাঁত, 
বাদ্যে তাহার আর রুচি রহিল না এবং ঈশ্বরবর্মা নানাপ্রকার প্রিয় বাক্যে 
তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল ( ৯৫-১৩৩ )। 

কুটনীর মঙ্গলাচারণান্তে বন্ধু কর্তৃক নির্পত দিবসে ঈশ্বরবর্মা 
সন্দরীর গৃহ হইতে যাত্রা কারল। সুন্দরী বিলাপ কাঁরতে করিতে 
তাহার মাতার সাঁহত নগরার বাহদেশে যে স্থানে ক্‌প জাল স্থাপন করা 
হইয়াছিল সেই পথ পর্যন্ত তাহার পশ্চাদনূসরণ কাঁরল। তথায় 
সমন্দরীকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাঁলয়া সে অগ্রসর হইতে থাকিলে সন্দরী 
সেই কূপ মধ্যে জালের উপর বম্প প্রদান করিল এবং তাহার মাতা দাসীগণ 
ও অন্যান্য সহচরীবৃন্দ উচ5ঃস্বরে চীৎকার কাঁরয়া উঠিল, হা পত্র, হা 
স্বামনি।” এই রব শ্রবণ কারিয়া ঈশ্বরবর্মণ ও তাহার "মন্ত্র ফারিয়া 
আসিয়া শ্রবণ করিল যে স্মন্দরী কুপে বম্প প্রদান কাঁরয়াছে। বাণকপঢুত্ 
মুহূর্তকাল শোকে স্তব্ধ হইয়া রহিলে মকরকটার ক্ুন্দনরোলে তাহার 
অনুরন্ত ভ্‌তোরা, যাহারা গোপন রহস্য জ্ঞাত ছিল, রঙ্জুর সাহায্যে কৃপ 
মধ্যে অবতরণপূর্বক, “ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ ! সুন্দরী এখনও জীবিত 
আছে, এখনও জীবিত আছে,’ এই কথা বাঁলতে বাঁলতে তাহাকে কৃপমধ্যে 
হইতে উপরে উত্তোলন কাঁরল । উপরে উঁখিত হইয়া সুন্দরী মৃতের ভান 
কাঁরতে লাগিল এবং প্রত্যাবৃত বাঁণক-পযুত্রের নাম উচ্চারণ করিয়া ধারে ধারে 
ক্রন্দন করিতে লাগল । সে হৃষ্ট চিত্তে সানুচর সুন্দরীকে তাহার গৃহে 
প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন করিল ৷, সমন্দরীর প্রেমে আগ্থা স্থাপন 
করা যায় এই বিষয়ে রুত শনশ্যয় হইয়া এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
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জাঁবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে কাঁরয়া সে পুনর্বার বাঁিজ্য- 
যাত্রার সংকল্প পাঁরত্যাগ কাঁরল । তথায় অবস্থান কারিতে কতসংকপ 
হইলে তাহার সখা পুনরায় তাহাকে বাঁলল, “সখে, মদান্ধ হইয়া তুমি কেন 
শনজের সর্বনাণ আনয়ন করিতেছে ? সান্দরী তোমার প্রাত প্রেমাসন্ত 
হইয়া নিজেকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছল একথা মোটেই ব*বাস 
কারও না, কারণ কুট্রনীদগের রুতঘ;তার পাঁরমাণ বিধাতাও কাঁরতে সমর্থ 
নহেন। তোমার সমস্ত ধন যখন ক্ষয় হইয়া যাইবে তখন তোমার পিতাকে 
বক বাঁলবে, তুমিই বা কোথায় গমন কারবে ? তোমার চিত্ত যদি দৃঢ় থাকে 
তবে এই অন্তিম মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ কর।, বাঁণকপনুত্র সখার এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহা গ্রাহ্য কারল না এবং আর এক মাসের মধ্যেই 
অবাঁশষ্ট: {তন কোট মুদ্রা বায় করিল । এই প্রকারে সর্ব বিত্তহারা হইলে 
কুট্রিনী মকরকটণ তাহাকে অর্ধচন্দ্র প্রদানপণ্বক সান্দরীর গৃহ হইতে 
নিক্কান্ত কারল। (১০৪-১১৮ ) 

কন্তু অর্থদত্ত এবং অন্যান্য সকলে স্বনগরাতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাহার 
পিতার নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা শ্রবণ কাঁরয়া আতশয় শোকাকুলত 
চিত্তে কুঁট্টনী যমাঁজহবৰার বিকট গমন কারয়া তাহাকে বাঁলল, “তুমি আমার 
নিকট হইতে বহ: অর্থ বেতন স্বরূপ গ্রহণ কারিয়া আমার পদকে এমন 
কুশিক্ষা প্রদান কারয়াছিলে যে মকরকটা অনায়াসে তাহার সমস্ত ধন অপহরণ 
করিয়াছে? ইহা বলিয়া সে তাহার পত্রের বৃত্তান্ত সাবস্তারে বর্ণনা 
কাঁরলে বৃদ্ধা কুট্রনী যমাঁজহৰা তাহাকে বলিল “আপনার প্রকে হেথায় 
আনয়ন করুন । আম তাহার দ্বারা মকরকটার সমস্ত বিত্ত হরণ করাইব ॥» 
কুট্রনী যমজিহবার এই সংকল্প শ্রবণ কাঁরয়া রত্ববম্ণ তন্মুহুর্তে পত্রের 
মঙ্গলাকাতক্ষী মিত্র অর্থদত্তকে ক অর্থ প্রদান কাঁরয়া প্রকে আনয়ন 
কারবার নিমিত্ত বার্তাসহ তাহাকে প্রেরণ কাঁরল । 

অর্থদত্ত কাণ্চনপুর নগরীতে প্রত্যাবর্তনপূবক ঈশ্বরবর্মাকে সমদ্ত 
সংবাদ প্রদান করিয়া বলিল “সখে, তুমি আমার উপদেশে তখন কর্ণপাত 
না করিয়া বারবাঁনতার আঁব*বস্থতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। 
তোমার নিকট হইতে পণ্কোটি মুদ্রা গ্রহণপ্বক তোমাকে উহারা অর্ধচন্দ্র 
প্রদান কারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে । কোন; প্রাজ্ঞ ব্যাক্তি বেশ্যা হইতে প্রেম 
আশা করে অথবা বালুকা হইতে তেল প্রাপ্য হইবে মনে করে? বস্তু 
ধর্ম যে এই প্রকার তাহা বিস্মৃত হও কেন ট. স্ত্রীলোকের প্রলোভনে না 
পড়া পর্যন্ত মনুষ্য বিদগ্ধ, আত্মসংবৃত ও সখী থাকে । এখন পিতার 
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নিকট গমনপ্‌্ব'ক তাহার ক্রোধ অপনোদন কর।* এই কথা বালিয়া অথ'দত্ত 
তাহাকে সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইতে উদ্ব্দ্ধ কাঁরয়া তাহাকে তাহার পিতৃসকাশে 
আনয়ন কাঁরল। তাহার পিতা একমাত্র পত্রের প্রীত স্নেহপূ্ণ সদয় 
ব্যবহার কাঁরয়া তাহাকে যমা্জহবার আলয়ে লইয়া গেল। তৎকর্তৃক প্‌জ্ট 
হইয়া সে অর্থদত্ত প্রমুখাৎ সান্দরীর কৃপমধ্যে ঝম্পপ্রদান এবং দক প্রকারে 
তাহার বিত্ত নাশ হইয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত যমাঁজহ্ার নিকট বিবৃত 
কাঁরলে যমাঁজহবা বলিল, ‘আমার দোষ হইয়াছে । এই কৌশল সম্বন্ধে 
আমি উহাকে শিক্ষাপ্রদান কার নাই । মকরকটা এ ক্‌পের মধ্যে একটি 
জাল সংরক্ষণ করিয়াছিল এবং সুন্দরী বম্পপ্রদানপূৰক সেই জালের উপর 
পাঁতিত হওয়াতে তাহার জীবনরক্ষা হইয়াছিল । ইহারও প্রাতকার আছে? 
এই কথা বলিয়া কুট্টিনী দাসীঁদিগের দ্বারা স্বীয় মাল নামক একটি মকটকে 
আনয়ন কাঁরয়া উহাকে একসহস্র দীনার প্রদানপুর্বক বলিল “ইহা গলাধঃ- 
করণ কর' এবং অর্থ গিলতে কারতে সমর্থ মক্ট উহা গলাধঃকরণ 
কারল। ( ১১৯-১৩৭) অতঃপর সে বাঁলল "পাত্র, ইহাকে 'িংশাতি, 
উহাতে পণ ীবংশাঁত, উহাকে ষণ্ঠ এবং অপর জনকে শত দানার প্রদান 
কর।” যমাঁজহৰার আদেশ মত সেই কাঁপ ঠিক এ পারমাণ মূদ্রা প্রদান 
করিতে লাগল । মালের এই কৌশল প্রদর্শন করাইয়া যমাজহ্না 
ঈশ্বরবর্মাকে বলিল, “এই মক্টশাবক সহ সুন্দরীর গৃহে প্রত্যাবর্তনপ/ব'ক 
উহাকে যত অর্থ গোপনে গলাধঃকরণ করাইবে প্রাঁতদিন উহা প্রদান কারতে 
বাঁলবে। স্ন্দরী চিন্তামাণবং মালকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার 
নিকট হইতে ষত মুদ্রা গ্রহণ কাঁরয়াছল তৎ সমস্তের 'বানময়ে উহাকে 
গ্রহণকরতঃ স্বার বক্ষে ধারণ কারবে। তুমি 'দিবস্বয়ের পারমাণ মূদ্রা 
কাঁপকে গলাধঃকরণ করাইয়া সুন্দরীর হস্তে উহাকে প্রদানকরতঃ আবলম্বে 
দরে প্রস্থান কারবে ॥ 

এই কথা বলিয়া যমাজহৰা ঈশ্বরবমণর হস্তে মালকে প্রদান কারল এবং 
িতাও ঈ“্বরবর্মীকে মূলধন স্বরুপ দুই কোট মুদ্রা প্রদান করিল। এ 
মকট এবং অর্থসহ পনুনর্বার কাণ্চনপুরে গমন কাঁরয়া পূর্বে একজন দূত 
প্রেরণকরতঃ সুন্দরীর গৃহে প্রবেশ কাঁরল। সর্বসাফল্যগ্রদ অধ্যবসায়ের 
প্রাতমযর্ত স্বরূপ সামন্র ঈশবরবমণকে কণ্ঠালঙ্গন এবং অন্যান্য প্রণীতপ্রদ 
উপচারে অভ্যর্থনা কাঁরলে ঈশ্বরবর্মা সুন্দরীর বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ 
অর্থ'দত্তকে বললে ‘যাও, মালকে আনয়ন কর ।* “আম তাহাই করিব” 
এই কথা বাঁলয়া সে গমনকরতঃ মকর্ট শাবককে আনয়ন কাঁরল। 


২০৮ কথাসারিৎসাগর 


কাঁপাঁট পর্বে সহপ্র দীনার গলাধঃকরণ কাঁরয়াছিল ঈশ্বরবর্মা তাহাকে 
বলিল, “পত্র মাল, পানভোজনার্থ অদ্য আমাদিগকে তিনশত দানার, 
তাম্বুলক্রয়ের নিমিত্ত একশত দানার, আমাদগের মাতা মকরকটীকে এব শত 
দীনার, ব্রাহ্মণদিগের নামত্ত একশত দানার এবং একশত দীনারের অবাশিষ্ট 
মুদ্রা সূন্দরীকে প্রদান কর।” দঈশ্বরবর্মা এই কথা বাঁললে কপ পর্বে যে 
পরিমাণ দীনার গলাধঃকরণ করিয়াছিল তাহা 'নত্কাশিত কাঁরয়া যাহাকে যত 
দিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে তত মুদ্রা প্রদান কারল। ( ১৩৮-১৫১ ) 

এইরূপ কৌশলদ্বারা পক্ষকাল পর্যন্ত মাল দৈনন্দিন ব্যয়ের নিমিত্ত 
মদুদ্রা প্রদান করিতে থাকিলে মকরকটা এবং স:ন্দরী চিন্তা করিতে লাগিল 
ঈিশ্বরবম্ণ চিন্তামণি স্বরূপ এই কঁপিকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে প্রত্যহ সহস্র 
দানার প্রদান করে। এই কপিটিকে যাঁদ সে দান করে তবে আমাদের সকল 
ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ৷’ মাতার সহিত একান্তে এই প্রকার আলোচনা কাঁরয়া 
একদিন ভোজনান্তে ঈশবরবমণ যখন বিশ্রম্ভালাপ কাঁরতোঁছল তখন সুন্দরী 
তাহাকে বলল, ‘আমার প্রাত বাম্তাঁবকই যদি তোমার প্রীত জন্মিয়া থাকে 
তবে মালকে আমার হস্তে প্রদান কর।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া ঈশবরবমণ 
সহাস্যে প্রত্যুত্তর কাঁরল ‘মাল আমার 'িতার সর্বস্ব, উহাকে দান করা 
য্যান্তযান্ত হইবে না। সে এই কথা বাললে সুন্দরী তাহাকে পুনরায় 
বাঁলল, পণ্চকোট মুদ্রার বিনিময়ে উহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর ।” 
তখন ঈশ্বরবমণ নিশ্চিতভাবে বলিল “পণ্চকোঁ মুদ্রা কেন, তুমি যদ 
তোমার সর্বদ্বও এমনকি এই নগরীও আমাকে প্রদান কর আম মালকে 
তোমায় দিতে পারব না।' সুন্দরী এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বলল, ‘আমার 
যাহা কিছ; আছে সে সমস্তের 'বানময়ে তুমি উহাকে আমার হস্তে অর্পণ 
কর নতুবা মাতা আমার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইবেন ।” এই কথা বলিয়া 
সে ঈশ্বরব্মার চরণধারণ কাঁরলে অর্থ'দত্তাদ বালল ‘উহা সন্দরীকে প্রদান 
কর। যাহা হইবার হইবে । তখন ঈশ্বরবমণ স্বীরুত হইয়া সেই দিবস 
প্রহণ্টা সুন্দরীর সাঁহত যাপন কারল। পরাদবস গোপনে মকটকে 
দ্বিসহস্ৰ দীনার গলাধঃকরণ করাইয়া সুন্দরীর বিশেষ অনুরোধে তাহার 
গৃহস্থিত সমস্ত বিত্তের 'বানিময়ে মালকে সন্দরীর নিকট অর্পণ করিয়া 
বাণিজ্যার্থে অচিরাৎ স্বর্ণদবীপে প্রস্থান করল । (১৫২-১১৬৪) 

দিবসপ্বয় কাঁপমাল দৈনিক সহস্র দীনার প্রদান করিয়া সুন্দরীর 
হর্ষোৎপাদন কাঁরল । কিন্তু তৃতীয় দিবসে অন[রুদ্ধ হওয়া সত্বেও যখন 
মকটি তাহাকে কিছুই প্রদান করিল না, তখন সুন্দরী তাহাকে মন্ট্যাঘাত 


প্রথম তরঙ্গ ২০১ 


কারলে সেই কপি ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়নরতা সন্দরী ও তাহার মাতার গণ্ড দেশ 
নখর এবং দন্তাঘাতে ক্ষত ‘বিক্ষত করিলে রন্তপ্ল;তাননে সুন্দরীর মাতা 
লগদ্ড়াঘাতে মক্টটিকে তথায় বধ করিল। উহাকে মৃত দর্শন করিয়া 
সুন্দরী চিন্তা করিয়া দেখিল যে তাহার সমস্ত বিত্ত নাশ হইয়াছে এবং সে 
শোকান্বিতা হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হইলে তাহার মাতাও তদ্বং 
করিতে কত সংকল্প হইল। পৌরজনেরা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাস্য 
করিতে করিতে বাঁলতে লাগিল 'মকরবাটী জালদ্বারা এই ব্যান্তর দিত অপহরণ 
কাঁরলে এই সংধী মাল কতৃক উহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে । 
মকরবাটী যখন উহাকে কৌশলে জালবদ্ধ করিয়াছিল তখন অবগত ছিল না 
যে উহার জন্যও জাল স্থাপন করা হইয়াছে । দংশনক্ষতাননা এবং 
হৃতবিত্তা সুন্দরী ও তাহার মাতাকে আত্মীয়স্বজনেরা অতিকণ্টে আত্মহত্যা 
হইতে প্রাতনিবৃত্ত করিল এবং ঈশ্বরবর্মা সত্তর স্বণ্বীপ হইতে চিন্রক্‌টে 
পিতৃগ্‌হে প্রত্যাবর্তন করিল । পাত্র বহ বিত্ত উপাজনান্তে প্রত্যাগমন 
করিয়াছে দর্শন করিয়া পিতা কুট্রিনী ষমাজহনকে বহ: ধন প্রদান করিয়া 
এক মহোৎসবের আয়োজন করিল । বারাবলাসিনীদগের আচরণে বিরন্ত 
হইয়া ঈশ্বরবমা তাহাদের সঙ্গ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া দারগ্রহণপনর্বক স্বীয়গৃহে 
বাস করিতে লাগল । 

অতএব, দেব, বারবনিতাঁদগের হৃদয়ে যেরূপ রুতঘ:তা ব্যতীত সত্যের 
লেশমান্্ও অবস্থান করে না, খাদ্ধকামা ব্যান্তরাই উহাদের সংসর্গ পাঁরত্যাগ 
করিবে, কেবল ধনীব্যান্তরাই উহাদের সংসর্গে লাভবান হইতে পারে, তদ্রূপ 
বিজন অরণ্য কেবলমাত্র সার্থবাহই আঁতক্রম কাঁরতে সমর্থ হয় । 

মরুভ্ীতর মুখ হইতে মাল এবং জালের এই কান! শ্রবণ কাঁরয়া 
নরবাহনদত্ত এবং গোমুখাঁদি সহাস্যে উহা অনুমোদন করিল । (১৬৫-১৬৭) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারৎসাগরের শক্তিষশঃ লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--১৭৭ 

ক্রমিক সংখ্যা--১০,৮৫০ 


১৪ 


'দ্বিতীয় তরঙ্গ 


মরুভ্যীত বারবানত।ঁদগের অবিণ্বপ্ততার উদাহরণ স্বরূপ কাহিনী এই 
প্রকারে বর্ণনা করলে গোমুখও তদ্বৎ কুমুঁদকার বংস্তান্ত বিবৃত কাঁরল = 


নৃপাঁত বিক্রমাঁসংহ, বারবানতা এবং দ্বিজ যুবকের কাহিন। 


প্রাতণ্ঠান নগরীতে 'িক্রমাসংহ নামক নরপাঁত বাস কাঁরত। বিধাতা 
তাহাকে তাহার নামেরই উপযযন্ত সিংহের বিক্রম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার 
উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরী, সুভগা, শাঁশলেখা নাম্নী পত্রী ছল, সুন্দর তনূই 
যাহার একমাত্র ভুষণ. ছিল । একদা রাজা যখন নগরীতে অবস্থান 
কাঁরতেছিল তখন তাহার পণ্চঘটজন স্বজন একত্রে ?মণিলত হইয়া তাহাকে 
প্রাসাদে বেষ্টন কাঁরয়াছিল । উহাদের নাম ছল মহাভট, বারবাহ7, সুবাহু, 
সুভট এবং প্রতাপাঁদত্য, উহারা সকলেই পরাক্লান্ত ভূপাঁত ছিল। নৃপাঁতর 
মন্ত্রী উহাদের সাঁহত সাম্ধ স্থাপন কাঁরতে আগ্রহান্বিত হইলে রাজা 
তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইল। সৈনাদলের ভিতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে স্বীয় বলের উপর আস্থা 
স্থাপন করিয়া ভ্‌পাঁত গজারোহণে রণক্ষেত্রে স্বয়ং প্রবেশ কারল । মহাভট 
ইত্যাদি পণনৃপাঁত উহাকে কেবলমাত্র ধন:কহদ্তে শন্রসৈন্য ঠবধব্ত কাঁরিতে 
অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলে একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিল । পণ্য 
নরপাতির প্রবল সৈন্যসমূহের সগবেত প্রচণ্ড আক্রমণে বিক্রমাসংহের হীনতর 
সৈন্যবল 'িবপর্ধস্ত হইলে পার্্বাস্থত তাহার মন্ত্রী অনন্তগুণ তাহাকে 
বলল “সম্প্রীতি আমাদের সৈন্যবল ‘বিধত হইয়াছে । অদ্য জয়ের কোনও 
আশা নাই। আমার উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া আপাঁন এই মহাপরাক্রান্ত 
সৈনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন । ইঞ্উলাভার্থে শেষ মুহূর্তে 
মতপ্রদত্ত উপদেশানুসারে কার্য করুন। গজ হইতে অবতরণপূর্বক অখ্বে 
আরোহণ কাঁরয়া চলুন আমরা দেশান্তরে প্রস্থান কার । যদ জীবিত 
থাকেন তবে ভবিষ্যতে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইবেন ।+ মন্ত্র এই কথা 
বললে ন্‌পাঁত তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া স্বসৈন্য পারত্যাগ- 
পদবকি অন্বারোহণে মন্ত্রীর সাঁহত প্রস্থান কারিল। কালক্রমে ভুপাঁত 
ছদ্মবেশে মন্ত্রীর সাঁহত উজ্জায়নী নগরীতে উপনীত হইল । তথায় সে 
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মন্ীসহ প্রখাত বিভ্তণালিনী বারবনিতা কুমুদিকার গৃহে প্রবেশ কাঁরল'। 
কুমদাদকা তাহাকে অকদ্মাং গৃহে প্রবেশ কাঁরতে দেখিয়া চিন্তা করিতে 
লাগল, “কোন খ্যাতমান বীরপ[রুষ আমার গৃহে আগমন কাঁরয়াছেন । 
ইহার দেহে রাজলক্ষণাদ দেখিয়া মনে হইতেছে ইনি কোন মহারাজা 
হইবেন। ইহাকে যন্ত্র স্বরূপ বাবহার কাঁরয়া আমার মনোভিলাষ সফল 
হইতে পারে । এইরূপ চিন্তা করিগা কুম;দিকা গান্রোখানপর্ববক তাহাকে 
অভ্যর্থনা কারয়া আতাথ সংকারান্তে বিভ্রান্ত নরপাঁতকে বালল ‘আমি 
ধন্য, অদ্য আমার পঃবজন্মের সংক্লাত ফলপ্রসূ হইয়।ছে_ মহারাজা স্বয়ং 
আমার গৃহে আগমন কান্না আমার গৃহ পাঁবত্র করিয়াছেন। এইরূপ 
কুপাপ্রদর্শন কারয়া মহারাজ আমাকে তাঁহার দাসী কাঁরয়াছেন, আমার 
একশত হস্তী, দুই অযুত অন্ব এবং রত্বপুর্ণ আমার এই গৃহ সমস্তই 
আপনার অধীন |, এই কথা বলিয়া সে নূপাঁত ও তাহার মন্ত্রীকে 
স্নানাদর মহার্ঘ উপকরণ প্রদান কারল । (১-২২) 

কুম্দকা তাহার সমস্ত বিত্ত নূপতিকে প্রদান করিয়াছিল এবং খিন্ন 
নরপাঁত তাহার প্রাসাদে সুখে বাস কারতে ল।গিল। কুম্াদকার ধন 
অথণীদগকে প্রদান করিলে রাজার প্রাত ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং সে স:খাঁই 
হইত । কুমদকা তাহার প্রতি বাস্তাবকই আসঙ্কা এই কথা মনে 
কাঁরয়া রাজা হণ্ট হইল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী অনন্তগুণ তাহাকে গোপনে 
বাঁলল “দেব, বারবানিতাঁদগের উপর নির্ভর করিতে নাই, যাঁদও আমাকে 
জ্বীকার কাঁরতেই হইবে কুমাদকা আপনার প্রাত এত অন;রন্ত কেন তাহার 
কারণ আমি জ্ঞাত নাহ।' তাহার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ন্‌পাঁত উত্তর 
কাঁরল ‘এইরূপ উ'ন্ত করিও না। কুমুদকা আমার নিমিত্ত প্রাণদান কাঁরতে 
প্রস্তুত । যদ তোমার বিশ্বাস না হয় আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব ৷? 
মন্ত্রীকে এইরূপ বলিয়া রাজা এই কৌশল অবলম্বন কাঁরল । স্বুপাহার 
ও স্বজ্পপান করিয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার দেহ খনন করিয়া অবশেষে নিস্পন্দ 
হইয়া ভূমতলে শায়িত হইয়া মতকজ্প হইলে তাহার অন;চরেরা তাহাকে 
'শাবকাতে স্থাপনপর্বক বিলাপ কাঁরতে কারতে তাহা শ্মশানে লইয়া গেলে 
অনন্তগএ্ণও  কত্রমশোকের ভান কারল। শোকান্বিতা কুমাদকা তাহার 
সহিত চিতায় আরোহণ কাঁরলে তাহার পারজনেরা তাহাকে বারণ করিতে 
উদ্যত হইল। ছিতাতে আগ্নসংযোগের পদর্ব মুহুর্তে কুমদকা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাং আগমন কাঁরয়াছে জ্ঞাত হইয়া সে হাই তুলিয়া গাতরোখান 
কারিলে অননরবর্গ ‘আমাদের কি সৌভাগ্য ! আমাদের নৃপাঁতি জীবন 


২১২ কথাসরিংসাগর 


ফারিয়া পাইয়াছেন” এই কথা বালিতে বলিতে কুমুদিকাসহ তাহাকে গৃহে 
আনয়ন করল । ( ২৩-৩৩ ) 

রাজা হৃত স্বাস্থ্য পুনঃগ্রাপ্ত হইলে উৎসবের আয়োজন করা হইল । 
সে মন্ত্রীকে একান্তে বলিল “আমার প্রত কুমুদিকা কিরূপ অন:রস্ত তাহা 
অবলোকন করিলে ত?’ মন্ত্রী বলিল ‘আমার এখনও প্রত্যয় হইতেছে না। 
উহার এই প্রকার আচরণের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে । ইহার মলোদ্বাটন 
পর্যন্ত আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে । উহার নিকট আমাদের প্রকৃত 
পরিচয় প্রকাশ করা হউক, কারণ তাহা করিলে উহার নিকট হইতে এক- 
প্রচ্থ বল প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য বলের সাহায্যে যুদ্ধে আমাদের শন্রাদগকে 
পরাজিত করা যাইবে ।, মন্ত্রী যখন এইরূপ বালতেছিল তখন গোপনে 
প্রেরিত গুণ্চচর আগমন করিলে পঙ্ট হইয়া সে প্রত্যুত্তর করিল 'ন্রুগণ 
আপনার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং রাজ্ঞজী শশিলেখা লোকমুখে আপনার 
মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাহপ্রবেশ করিয়াছেন।? এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া নূপাঁতি শোকে বজ্ধাহত হইয়া ‘হা দেবি! হা সাঁত সাধ? এই 
বলয়া বিলাপ কাঁরতে লাগল । 

অবশেষে প্রত তথ্য অবগত হইয়া কুমুদিকা দিক্রমাসংহকে আশ্ব'স 
প্রদান করিয়া বলিল, “নৃপাতি বহ্‌প্‌বে'ই কেন আদেশ প্রদান করেন নাই? 
আমার বিত্ত এবং বল দ্বার। এখন আপনার “শন্বর্গকে শাস্তি প্রদান করুন |, 
এই কথা বলিলে তাহার বিব্বদ্বারা বলবৃদ্ধি করিয়া ন:পাঁত তাহার এক প্রবল 
পরাক্লান্ত ভ্‌পাতি মিত্রের নিকট গমন কাঁরয়া তাহার বল এবং স্বীয় বলের 
সাহায্যে এ পঞ্চশত; নূপাতিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়া উহাদের রাজ্য উদ্ধার 
করিল। নৃপাঁত হষ্ট হইয়া সহগামিন' কুম:দিকাকে বলিল ‘আমি তোমার 
উপর প্রীত হইয়াছি। তোমার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত কি কার্য সাধন 
করতে হইবে বল। তখন কুমদুদিকা কহিল 'প্রভো, আমার প্রতি আপানি 
যাঁদ সত্যই প্রীত হইয়া থাকেন তবে আমার হৃদয়ে বহুকাল যাবৎ স্থিত 
একটি শল্য মোচন করুন । উজ্জয়িনীর শ্রীধর নামক দ্বিজপুত্ের প্রতি 
আম অন;ুরন্ত । স্বল্প অপরাধের শাস্তি স্বরূপ নৃপতি তাহাকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন । তাহাকে নৃপাঁতর হস্ত হইতে মুক্ত করুন । 
আপনার রাজলক্ষণ দৃষ্টে আপনি মহাপরাক্রান্ত সফলবাঁর হইবেন এবং আমার 
মনোরথ সিদ্ধ হইবে এই জ্ঞানে আমি ভক্তি সহকারে আপনার সেবা 
করিয়াছি । আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না এবং এ দ্বিজপযত্র বিহানে 
আমার জীবন বৃথা-এই কথা চিন্তা করিয়া আমি চিতা আরোহণও 
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কারয়াছলাম । বারবনিতা কুম্দিকা এই কথা বিলে রাজা তাহাকে 
প্রত্যুত্তর কাঁরল “সদবদনে, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমার নিমিত্ত 
এই কার্য‘ সম্পাদন কারিব।, এই কথা বাঁলয়া তাহার মন্ত্রীর বাক্য স্মরণপথে 
উদিত হইলে সে মনে মনে চিন্তা কাঁরল, “অনন্তগুণ ঠিকই বাঁলয়াছিল 
যে বারাবলাসিনীদগের উপর নির্ভর করা যায় না। কিন্ত আমি এই 
শোকগ্রদ্তার দ?৪খ দুর কারব | এইরূপ সংকল্প কাঁরয়া সে সসৈন্যে 
উদ্জীয়নীতে গমনপর্কক শ্রীধরের মুক্তি সাধন করিয়া তাহাকে বহ; বিত্ত 
প্রদানকরতঃ সেই নগরাতেই কুমাদকার সাহত তাহার প.নাম'লন সংঘটিত 
করিয়া কুমাদকাকে সুখী কারল। স্বনগরাতে প্রত্যাবর্তনপযর্বক আর 
কখনও মন্ত্রীর উপদেশ অগ্রাহ্য না কাঁরয়া সে কালক্রমে নিখিল পৃঁথবাঁভোগ 
কাঁরতে সমর্থ হইল । (৩৪-৫৩ ) 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেশ্যাদিগের হৃদয় গভীর এবং অক্দেয় । 
( এই স্থানে ৫৪ নং শ্লোকার্ধ লপ্ত ।) এই কাহিনী বলিয়া গোমুখ নীরব 
হইলে তপন্তক নরবাহনদত্তের সমক্ষে বলল “দেব, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, 
পতৃগৃহবাঁসিনী অথবা বারবানতা, কোনপ্রকার স্বীলোকের প্রাতই আস্থা 
স্থাপন কারবেন না, কারন তাহারা সকলেই চপলমাঁত । এইস্থানেই যে 
অদ্ভূত ঘটনা ঘটিয়াছিল আমি তাহা বিবৃত কারব । 


স্বামীদেহ সহ ভক্মীভূতা অসতী নারীর কাহিনী 


এই নগরীতেই বলবমাঁ নামক এক বাণক বাস কাঁরত। তাহার চন্দ্র 
নামক ভাৰ্যা ছিল । একদা গবাক্ষ হইতে শীলহর নামক সুন্দর বাণকপ/ন্রকে 
দর্শন কাঁরয়া সে তাহার সখাঁকে আঁচরে প্রেরশকরতঃ তাহাকে স্বগ্‌হে 
নিমন্ত্ৰিত কারল এবং তাহার সাহত গোপনে বহার কারতে লাগল । 
সেযে প্রত্যহ শীলহরের সাঁহত সম্ভোগ কাঁরত একথা তাহার সখা স্বজনেরা 
সকলেই জ্ঞাত হইল । কেবলমাত্ৰ তাহার পাঁত বলবমহি জানতে পারল 
নাষে সে অসতী। প্রায়শঃই অন;রাগান্ধজনেরা তাহাদের পত্নীর অসতীত্বের 
কথা জ্ঞাত হইতে পারে না। 

অতঃপর দাহজবরে আক্রান্ত হইয়া বলবমণর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া 
উঠিলে তাহার ভার্য প্রত্যহ সখীগৃহে তাহার উপপাতির সাঁহত মিলিত 
হইত ৷ পরাদবপ সে যখন তথায় অবস্থান কারতেছিল তাহার পাঁতির মৃত্যু 
হইল । এই বার্তা শ্রবশ কাঁরঘ়া সে উপপাঁতর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ- 


২১৪ কথাসারংসাগর 


পদ্বকি সত্তর প্রত্যাবর্তন কারল। পাঁতিশোকে সে দৃঢ় সংকল্পের সাঁহত 
পাঁতদেহ সাঁহত চিতায় আরোহণ করিল, যাঁদও তাহার সহচরীগণ, যাহারা 
তাহার চরিত্রের কথা জ্ঞাত ছিল, তাহাকে বারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছল । 
স্বীচিত্তের গতি এই প্রকার দুরবজ্ঞেয়। তাহারা অন্যের প্রতি আসন্ত হয় 
কিন্তু পাঁতর বিয়োগ হইলে মৃত্যু বরণ করে ।» তপন্তক এই কথা বাঁললে 
হারাশখ বাঁলল ‘এ বিষয়ে তোমরা ক দেবদাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত 
নহ?” (৫৪-৬৭ ) 


পাঁতহননকারী অসতী নারীর কাহিনী 


পদ্রাকালে এক গ্রামে দেবদাস নামক গৃহস্থ বাস কাঁরত। তাহার সার্থকনাম্নী 
দুঃশালা নামা পত্নী ছিল। প্রতিবেশীরা জ্ঞাত ছিল যে সে অন্যপুরূষের 
প্রত আসন্ত । একদিন দেবদাস কা্ষ‘ব্যপদেশে রাজদ্বারে গমন করিলে 
সে সেই সুযোগে পাতকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার উপপাতিকে 
আনয়ন করিয়া গৃহের উপারভাগে তাহাকে লংক্কাঁয়ত রাখল । 1নশীথে 
ভোজনান্তে পাঁত দেবদাস যখন সপ্ত ছিল তখন দুঃশশলা উপপাতি 
দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইল। উপপাতিকে বিদায় প্রদানপুর্ব'ক প্রাতঃকাল 
পর্যন্ত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া পরে বাঁহগ্গত হইয়া চীৎকার» 
করিয়া বলিতে লাগিল, “তস্করেরা আমার পাঁতকে হত্যা করিয়াছে । 
তাহার বাঁলল “তদ্করেরাই যদি উহাকে বধ কাঁরয়া থাকবে তবে 
কোন দ্রব্য তাহারা অপহরণ করে নাই কেন?’ এই কথা বাঁলয়া 
তাহারা তত্রস্থ দেবদাসের বালক প্রকে জিজ্ঞাসা করিল “তোমার তাকে 
কে বধ করিয়াছে? তখন সে স্পষ্ট উত্তর কাঁরল “দিবাভাগে এক ব্যন্তি 
গ্‌হের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া নিশীথে দিম্নে অবতরণপূুৰক অমার 
চক্ষের উপর আমার পিতাকে হত্যা কারয়াছে। কিন্তু প্রথমে আমার মাতা 
আমাকে লইয়া পিতার পার্বদেশ হইতে উঁখত হইয়াছিল ।* তখন ম্‌ত 
ব্যন্তর স্বজনেরা পত্নীর উপপাঁতদ্বারা দেবদাস হত হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া 
অন্বেষণপণ্ব্কি তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় তাহাকে অচিরে নিধন কাঁরল 
এবং দুঃশীলাকে নির্বাসিত করিয়া বালকটিকে গ্রহণ কাঁরল। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে পরপুরুষাসন্ত নারী ?নঃসংশয়ে ভূজঙ্গীর ন্যায় 
দংশন করে।, হরিশিখ এই কথা বললে গোমুখ পুনরায় বালল ‘অন্য 


দ্বতায় তরঙ্গ ২১৫ 


কাহিনীতে কি প্রয়োজন? বংসরাজ, ভৃত্য বজ্রসারের কপালে যাহা 
ঘটিয়াছল তাহা শ্রবণ কর_( ৬৮-৭৯ ) 


পত্নী কর্তৃক নাসাকর্ণ ছিন্ন বজ্রসারের কাহিনী 


সেই সাহসী এবং সুপঢুরুষের মালবদেশজা স্বদেহাপেক্ষা প্রিয়তমা সুরুপা 
পত্নী ছিল। কন্যাকে দর্শন কারবার নিমিত্ত একদা তাহার *বশনুর স্বয়ং 
সপাত্র মালব হইতে বজ্রসার ও তাহার পত্বীকে নিমন্ত্রণ কারবার নিমিত্ত 
আগমন করিয়াছিল। বজ্রসার তাহাকে আপ্যায়িত কারিল এবং ন্‌পাঁতকে 
নমন্রণের কথা জ্ঞাত করিয়া শ্বশুর এবং ভার্যার সহিত মালবে গমন 
কাঁরল। শ্বশডরালয়ে মাসমান্র অবস্থান করিয়া সে ভ্‌পাঁতির সেবার্থ 
প্রত্যাবর্তন করিল 'কন্তু তাহার ভাষণ মালবেই রহিয়া গেল । কিয়দ্দিবসান্তে 
ক্লোধন নামক তাহার এক মিত্র তাহার সমীপে আগমন করিয়া বালল 'পত্বীকে 
তাহার পিতৃগ্‌হে রাখিয়া আসিয়া স্বীয় পরিবারের ধ্বংসসাধন কারতেছ 
কেন? এ পারত্যন্তা রমণী তথায়. পরপুরূষ সঙ্গ করিতেছে । তথা 
হইতে আগত জনৈক বিশ্বস্ত ব্যান্ত অদ্য আমাকে এই কথা বাঁলয়াছে । এই 
সংবাদ মিথ্যা বলিয়া মনে করিও না। উহাকে শাস্তপ্রদান কাঁরয়া অন্য 
কাহাকেও বিবাহ কর ।’ ক্লোধন এই কথা বলিয়া প্রস্থান কাঁরলে বসার 
কিয়ংকাল উদ্ভ্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল “এই কথা সত্য হইতে 
পারে। অন্যথা তাহাকে আনগ্নন কারবার 'িমিত্ত এক ব্যান্তকে প্রেরণ 
কাঁরলেও সে কেন আগমন কাঁরল না? আমি তাহাকে আনয়ন কারবার 
নামত তথায় গমন করিয়া প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কাঁর 1? (৮০-৮৮) 

এইরূপ সংকল্প করিয়া সে মালবে গমন করিল এবং শশুর এবং 
*বাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণপনবক ভাষণর সহিত যাত্রা করল । বহয্দুর 
গমন করিয়া সে কৌশলপূ্কক অন:চরদিগকে এড়াইয়া ভুলপথে ভাষ?সহ 
গভীর বনে প্রবেশ কাঁরল । বনমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সে বিজনে পত্বীকে 
বালল “আমি আমার জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে শ্রবণ কীরয়াছি 
যে তুমি কোন পরপনুরুষের প্রাত আসন্ত হইয়াছ । যখন আমি গৃহ হইতে 
তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম তখনও তুম 
আগমন কর নাই । আমাকে সত্য কথা বল, নতুবা তোমাকে আম শাস্তি 
প্রদান করিব ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তাহাকে বালল ‘ইহাই যাঁদ তোমার 
মনোগত আঁভপ্রায় হইয়া থাকে তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর ।' তাহার 


২১৬ কথাসারংসাগর 


এই ঘণাপন্ণ উষ্তি শ্রবণ করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল এবং উহাকে এক বৃক্ষে 
বন্ধন করিয়া লতাদ্বারা তাড়না করিতে লাগিল। 'কন্তু তাহাকে নগ্ন 
করিতে কাঁরতে সেই মূর্খ তাহাকে আলিঙ্গন কাঁরলে তাহার পত্নী অনিচ্ছা 
প্রকাশপূ্বক বলিল ‘আমি সম্মত হইতে পারি যাঁদ তুমি আমাকে যে রূপ 
কারয়াছলে তদ্রুপ তোমাকে বন্ধনপুর্বক লতাদ্বারা তাড়না কাঁরতে সমর্থ 
হই” কামদেব কর্তৃক তাহার হৃদয় কদলীবৎ হওয়াতে বজ্রসার সম্মত হইলে 
সে উহার হস্তপদ দ্‌ঢ়ুরূপে বন্ধন কারিয়া বজ্রসারেরই আঁসদ্বারা তাহার 
নাসিকা এবং কর্ণ ছেদন করিয়া উহার খড়গ এবং বন্ধ গ্রহণপর্বক পঢরুষের 
ছদ্মবেশে যথেচ্ছা গমন কারিল। 

কর্ণ এবং নাসিকা ছিন্নাবস্থায় বজ্রসার প্রচুর রন্তমোক্ষণ হইলে আত্ম- 
সম্মানহারা হইয়া নতবদনে যখন তথায় অবস্থান কারতোছিল তথায় তখন 
ওযাঁধসন্ধানে আগত জনৈক দয়ালু ভিষক তাহার এ অবস্থা দর্শন করিয়া 
তাহার বন্ধন উন্মোচনকরতঃ স্বায়গৃহে আনয়ন করিলেন । বজ্রসার তাহার 
চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া ধাঁরে ধারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ বহু 
অন্বেষণ সত্বেও তাহার দদষ্টা ভার্যার সাক্ষাৎ লাভ কাঁরতে অসমর্থ হইল । 
সে সমস্ত ঘটনা ক্লোধনের নিকট বিবৃত কারিল এবং ক্রোধন তাহা বংসরাজ 
সমক্ষে নিবেদন করিলে সকল ব্যাস্ত উহাকে এই কথা বাঁলয়া উপহাস কাঁরতে 
লাগিল যে তাহার পুরুষের পরিচ্ছদ হরণ করিয়া এবং যথোপয্স্ত শাস্তি 
বিধান করিয়া উহার জ্ত্ী উত্তম কাই করিয়াছে, কারণ সে পৌর্ষহারা 
হইয়া স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছল । এতৎ সত্বেও বজসার বজবৎ হৃদয় সহ 
লঙ্জাহারা হইয়া এই স্থানেই বাস কারতেছে। এতএব, দেব ! স্বীলোককে 
ক বিশ্বাস কাঁরতে আছে ৮. গোমুখ এই কথা বলিলে মরুভ্যাত পুনরায় 
বাঁলল, 'দ্বীচিত্ত অস্থির । উদাহরণ স্বরূপ একট কাহিনণ শ্রবণ করুন ।' 


সিংহবল এবং তাহার চপলা স্ত্রীর কাহিনী 


পঢ্‌রাকালে দক্ষিণাপথে সিংহবল নামক নরপাঁতি বাস কারত। (৮৯-১০৮) 
অন্তঃপদরের সমস্ত স্ব্রীলোকাঁদগের মধ্যে মালবরাজ নাঁন্দনী কল্যাণবত 
তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্যা ছিল এবং সেই মহিষার সাঁহত নূপাঁত 
রাজ্যশাসন করিত । একদা তাহার গোত্রজ পরাক্ান্ত স্বজনেরা সম্মিলিত 
হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলে সে কতিপয় অনচর, রাজ্ঞী 
এবং অন্ভ্রসহ মালবরাজ্যে শ্বশুর গৃহে যাত্রা কাঁরল ৷ 


EE. 


দ্বিতীয় তরঙ্গ ২১৭ 


সেই পথে বনমধ্যে একটি সিংহ তাহাকে আক্রমণ কাঁরলে সেই বীর 
অনায়াসে খড়েগর এক আঘাতে উহাকে দ্বিখণ্ড কাঁরল । এই বন্য গজ 
বৃংহাতনাদ কাঁরতে করিতে উহার সমীপে আগমন করিলে সে উহাকে পরিক্নমা- 
পঢ়ক খড়গ দ্বারা উহার শুণ্ড এবং পাদচ্ছেদন কাঁরয়া গজমুক্তা হরণকরতঃ 
উহাকে হত্যা করিল। বন্য রাজহস্তী যেরূপ কমালনী মাঁথত করে সেও 
তদ্রুপ একাকী তদ্কর চগ:দিগকে পদ্মের ন্যায় দিদলিত করিয়াছল। এইরূপে 
অদ্ভূত শৌধপ্রদর্ণনান্তে পথ পর্যটন সমাপ্ত কাঁরয়া সেই সত্বসাগর মালব- 
দেশে আগমনপূরবক ভার্যাকে বলিল ‘পথে যাহা ঘটিয়াছে 'িতৃগৃহে গমন 
কাঁরয়া তুমি তাহা কাহাকেও বালও না, কারণ দোব ! উহাতে আমি লক্জা 
পাইব । সাহস প্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এমন ক প্রশংসাহ* হইতে 
পারে?’ তাহাকে এই আদেশ প্রদানপুর্বক তাহার সাঁহত *বশ.রালয়ে 
প্রবেশ কারিয়া শ্বশুর কতক পস্ট হইয়া সে স্বীয় কাহিনী বিবৃত কাঁরল । 
তাহার প্রাত সদ্মানপ্রদর্শনপন্বক *বশুর তাহাকে বহ; গঞ্জ এবং অশ্বপ্রদান 
কাঁরলে সে গজনীক নামক এক প্রবল পরাক্রা্ত নৃপাঁতর নিকট গমন 
কাঁরল ৷ শত্রবিজয় মানসে সে পত্নী কল্যাণবতীকে তাহার পিতার গনকটেই 
রাখয়াছিল । (১০৯-১১৯) 

তাহার গমনের 'কয়দ্দিবসান্তে তাহার স্ত্রী যখন বাতায়নে দণ্ডায়মান ছিল 
তখন জনৈক পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরল । তাহাকে দর্শন মাত্রই তাহার 
রূপে আরুষ্ট হইয়া সে কামশরাঘাতে আহত হইয়া 'িন্তা কাঁরতে লাগল 
‘আম জ্ঞাত আছি আমার আর্ধপান্র অপেক্ষা আধকতর সুরূপ অথবা 
শৌর্শালী আর কেহ নাই । কিন্তু হায়! আমার হৃদয় এই পুরুষের প্রাত 
আরুষ্ট হইয়াছে । যাহা হইবার তাহা হউক । আম অদ্যই উহার সাহত 
‘বহার কারব । এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া সে কুতসংকত্প হইয়া রহসাধারণী 
নাম্নী তাহার এক সখার নিকট মনোবাগ্চাব্যন্ত করিয়া সে রজনীতে রণহ্জ; দ্বারা 
আকর্ষণ কারিয়া এ ব্যান্তকে বাতায়নপথে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলে সেই 
পুরুষের এমন সাহস হইল না যে সে কল্যাণবতীর সাঁহত একই পর্যচ্কে 
উপবেশন করে। সে দুরে পৃথক আসন গ্রহণ কাঁরল । এতদ্‌ন্টে রাজ্ঞী 
তাহাকে হীন পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া িরুৎসাহ হইল । সেই মুহূর্তে 
ইতস্ততঃ সঞ্টরমান একটি সর্প” উপর হইতে নিম্নে আগমন কাঁরলে সেই 
ব্যান্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক হইতে একটি বাণদ্বারা ভূজংগাঁটকে 
হত্যা করিয়া বাতায়ন পথে বাঁহর্দেশে নিক্ষেপকরতঃ 'বিপন্মনন্ত হইয়াছে মনে 
করিয়া সানন্দে কাপুরুষের ন্যায় নূতা করিতে লাগল । কল্যাণবতী উহাকে 


২১৮ কথাসারংসাগর 


নৃত্য কারতে দেখিয়া বারংবার চিন্তা কাঁরতে লাগল হায় ! হায় ! এই হীন 
অধর্ম কাপুরুষের দ্বারা কোন: কার্য সাধিত হইবে ? তাহার "চত্তজ্ঞ সখী 
তাহাকে 'িরন্ত দেখিয়া বাঁহদেশে গমন কাঁরিয়া সত্বর প্রত্যাবর্তনপুরববক 
শাঙ্কত হইয়া বলিল “দোব ! আপনার পতা আগমন করিতেছেন, সুতরাং 
এই যুবক যে পথে আগমন করিয়াছে সেই পথে সত্বর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
করুক,” সখীর এই বাক্য শ্রবণ কয়া ভীত হইয়া সে রঙ্জুুর সাহায্যে 
গ্রবাক্ষপথে নিক্কান্ত হইবার সময় পাঁতত হইলেও সৌভাগ্যক্মে পণ্চত্বপ্রাপ্ত 
হইল না। (১২০-১৩২) 

সে প্রস্থান কারলে কল্যাণবতী সখাঁকে বলিল “এই হান পরুষাঁটিকে 
বাহত্কত করিয়া তুমি উত্তম কাষই সাধন কাঁরয়াছে। তুম আমার চিত্তে 
প্রবেশ করিয়া আমার 'বিরন্তি জ্ঞাত হইয়াছলে । আমার ভতণ সিংহ, ব্যাপ্রাদি 
হত্যা করিয়া 'বনয়বশতঃ উহা গোপন করেন, আর এই কাপুরুষ একটি 
সর্প নিহত কাঁরয়াই আনন্দে নৃত্য কারতেছিল। আম এইরূপ স্বামী 
পরিত্যাগ করিয়া কি এই আঁত সাধারণ ব্যান্তর প্রাত আক্ম্ট হইব ? আমার 
চপল মনকে অথবা স্ব্রীজাতকেই ধিক্‌, যাহারা মাক্ষকার ন্যায় কর ত্যাগ 
কাঁরয়া অশনচ দ্রব্যে আরুষ্ট হয় । এই প্রকারে আত্মীধক্কারে রজনী যাপন 
কাঁরয়া সে 'পতৃগৃহে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা কারতে লাগল । ইতোমধ্যে 
শসংহবল গজানীক-প্রদত্ত সৈন্যবলে বলীয়ান হইয়া এ পণ্চস্বজনকে বধকরতঃ 
স্বীয় রাজ্য প্রনরুদ্ধারপুবক *বশুরকে বহুবিত্ত দ্বারা পুরস্কৃত কাঁরয়া 
পিতৃগ্‌হ হইতে ভাষাকে আনয়নপরুর্বক ?নদ্কণ্টকে বহুকাল পাঁথবী শাসন 
কারয়াছিল। 

সুতরাং দেব, এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে বীর ও রূপবান স্বামী 
থাকা সত্বেও কখনও কখনও 'ববেক বঢ়াদ্ধসম্পন্না নারীদগের চিত্ত চণ্চল হয় ॥ 
বিশঃ্ধচেতা দ্ত্রীলোক বিরল ।, 

বৎসরাজ তনয় নরবাহনদত্ত মরুভ্যাত বার্ণত এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া 
গভীর সখনিদ্রায় সেই রজনী যাপন করিল । (১৩৩-১৪১) 


ইতি মহাকবি শ্রী সোমদেব ভট্ট বিরচিত 

কথাসরিংসাগরের শাস্তযশঃ লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত | 
শ্লোক সংখ্যা-১৪১ 

কমিক সংখ্যা--১০,৯৯১. 


২৪৪, 


তৃতীয় তরঙ্গ 


অতঃপর প্রাতঃকালে অবশ্য কর্তববাকর্ম সমাপনান্তে নরবাহনদত্ত সচবাঁদগের 
সহিত স্বীয় উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিলে প্রথমে তথায় আকাশ হইতে 
বহ; বিদ্যাধরী সহ একটি প্রভাপহঞ্জ অবতীর্ণ হইতে দর্শন করিল । সেই 
দশীপ্ুমতীঁদিগের মধ্যে নক্ষত্রপঞ্জস্থিত শশিকলার ন্যায় একাঁট লোচনহারণী 
কন্যার দর্শন লাভ কারিল। তাহার বদন ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়, লোচন 
ছিল সণ্চরমান ভ্রমরের ন্যায়, গমন ছিল বারতে চলমান মরালের ন্যায়, গাত্রে 
ছল নীলোৎপলের সৌরভ এবং 'ভ্রিবলী, কাঁটদেশ ছল মমস্তাহারে শোভিত । 
মনে হইল যেন কন্দপে'র উদ্যানস্থিত সরোবর হইতে তত্রস্থ ম:তিমতী দেবী 
উাখত হইয়া দর্শন প্রদান করিতেছেন । স্মর-সঞ্জীবনী সেই আক্ষণীয়া 
যুবতীকে দর্শন করিয়া নরবাহনদত্ের চিত্ত চন্দ্রদ্‌ষ্ট সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত 
হইল । সমচিবাঁদগের সাঁহত তাহার সমীপে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিতে 
লাগল, ‘সুন্দরী নিমণণে বিধাতার কত বৈচিত্য ! সেই রমণী তাহার দিকে 
সপ্রেম তিষক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নরবাহনদত্ত তাহাকে শঢধাইল “কল্যাণ, 
তুমি কে এবং কি নিমিত্ত হেথায় আগমন কারিয়াছ ? এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সেই যুবতী বলিল, ‘আম বালতোঁছ শ্রবণ করুন |» 

1হমালয়ে কাণ্ডনশ্‌ঙ্গ নামক একট হৈমপুরী আছে । (১-৯) তথায় 
ধার্মক শরণাগত অনাথবৎসল স্ফটিকশ নামক বিদ্যাধরাধপাঁত বাস 
করেন । গৌরীদেবীর বরে তাহার রাজ্জী হেমপ্রভার গভ“জাতা আম তাহার 
শন্তিষশা নামা কন্যা বলিয়া জানবেন । আমার পণ্ভ্রাতা বিদ্যমান, এবং 
আমি পিতার প্রাণাপ্রয়া কনিষ্ঠা সন্তান। তাহার উপদেশে ব্রত স্তবাঁদ 
দ্বারা গৌরীদেবীর অর্চনা কাঁরলে তানি হণ্ট হইয়া আমাকে যাদদবিদ্যা 
শিক্ষাপ্রদান কাঁরয়া অনঃগ্রহপববক বালয়াছিলেন, ‘তোমার যাদ্বল তোমার 
পিতার যাদুবল অপেক্ষা দশগুণ বেশী শক্তিশালী হইবে এবং বিদ্যাধরাদগের 
ভাঁবষযৎ রাজচক্রবতাঁ* বংসরাজ-তনয় নরবাহনদত্ত তোমার পঁতি হইবে ৷? 
শর্বাণী এই কথা বালিয়া অন্তধনি করিলে আমি তাহার প্রসাদে 'বদ্যাশক্ষা 
করিয়া ক্রমে কলমে যৌবনপ্রাপ্তা হইলাম । গত রজনীতে দেবী আগমনকরতঃ 
আদেশ করিরাছেন, “বৎস, আগামীকল্য তুমি তোমার পাঁত সন্দর্শনে গমন 
করিয়া সেই দিবসই প্রত্যাবর্তন করিবে, কারণ মাসাম্তে তোমার পিতা তোমার 
বিবাহ: কার্য সম্পাদন করিবে সে বহুকাল যাবৎ এই আশা হৃদয়ে পোষণ 
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কাঁরতেছে। দেবী আমাকে এইরূপ আদেশ প্রদান কাঁরয়া অন্তাহতা 
হইলে রজনীও অবসান হইল । আর্ধপূত্র আপনাকে দর্শন কারবার 
নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্থান কারব। এই কথা বালয়া 
শক্তিষশা সহচরাঁদগের সাঁহত আকাশমার্গে ?পতৃনগরীতে প্রত্যাবর্তন 
করিল 

কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসক নরবাহনদত্ত বিষণ্ন হইয়া এক- 
মাসকে একয;গ বলিয়া মনে করিতে লাগল । তাহাকে এই প্রকার বিষণ্ন 
দেখিয়া গোমুখ বালল, ‘আমি একটি fচিত্তাবনোদিনী আখ্যাঁয়কা বর্ণনা 
করিব, শ্রবণ করুন ৷! (১০-২১) 


নৃপতি সুমনা, নিষাদ কন্যা এবং বিজ্ঞ শুকের কাহিনী । 


পন্ুরাকালে কাণ্চনপঢুরী নামা নগরা ছিল এবং তথায় মহান, নরপাঁত সুমনা 
বাস কারত। প্রবল পরাক্লান্ত নৃপাঁত দুর্গম কান্তার আঁতক্রম করিয়া 
শতরাদগ্ের বহ: দুর্গ জয় করিয়াছিল।. একাদিন যখন সে রাজসভায় 
সমাসীন ছিল তখন প্রাতহার আসিয়া তাহাকে বলিল, ‘দেব! 'নিষাদরাজ- 
দুহিতা মূস্তালতা ভ্রাতা বীরপ্রভের সাহত শুকহস্তে দ্বারের বাহদেশে 
মহারাজের দর্শনাথা হইয়া দণ্ডায়মান রাঁহয়াছে।' উহাকে প্রবেশ কাঁরতে 
দাও', নৃপাঁত এই কথা বললে সে প্রাঁতহার কর্তৃক তথায় আনীত হইল । 
ভিল্পকন্যা রাজসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তনরস্থ সকলে উহার রূপ দর্শনে 
চিন্তা করিতে লাগল, “এই কন্যা মানবী নহে, নিশ্চয়ই কোন 'ব্যাঙ্গনা 
হইবে ৷? সে রাজাকে প্রণাম করিয়া বালল, “দেব! এই শুক চতুবে'দজ্ঞ । 
ইহার নাম শাস্বজ্ঞ । এই কাব শুক সমস্ত বিদ্যায় এবং কলায় সুশিক্ষিত ৷ 
নপাঁত ময়ের আদেশে আমি ইহাকে অদ্য হেথায় আনয়ন করিয়াছি, আপাঁন 
গ্রহণ করুন ৷৷ এই কথা বলিয়া সে শুকটিকে প্রদান কাঁরল এবং প্রাতহার 
উহাকে দরশনোৎসুক রাজার নিকট আনয়ন করিলে শুক বক্ষ্যমান শ্লোকাট 
আবৃত্তি করিল, “রাজন, ইহা খুবই য্বক্তিযুস্ত যে, আপনার ধম্রশ্যাম 
শৌর্য শত; বিধবাঁদিগের দীর্ঘ নিঃ*বাস-বাতে বাক্ধিপ্রাপ্ত হইবে । কিন্তু 
ইহা অদ্ভুত যে আপনার প্রতাপানল শিখা তাহাদের পরাজয়জনিত প্রচুর 
অশ্রুপাতে দশদিক আলোকিত করিয়া আরও প্রচণ্ড বেগে প্রঙ্বালত 
হইতেছে ।' (২২-৩১) 

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুক চিন্তা কাঁরতে করিতে পুনরায় বালল, 
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৮৬:০১ বলুন, কোন শাস্ত্র হইতে আবৃত্তি 
কারব ।, 

নূপাঁত বিদ্ময়াবষ্ট হইলে তাহার মন্ত্রী বাঁলল, “দেব! আমার 
ধারণা, ইনি পূর্ককালের কোন খাঁষ, শাপপ্রস্ত হইয়া শুক হইয়াছেন । 
কিন্তু সুকীত বলে ইনি জাতিস্মর হওয়াতে পূর্বে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
তাহা উহার স্মরণে আছে ।' মন্ত্রীরা ভ্‌পাঁতিকে এইকথা বললে সে শুককে 
বলিল, “হে ভদ্র, আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরতে আমি অত্যন্ত উৎসুক 
হইয়াছি। আপনার কোথায় জন্ম হইয়াছিল? শ:কাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াও 
আপনার 'কি প্রকারে শাস্রজ্ঞান রাহয়াছে ঃ আপাঁন কে?’ তখন সাশ্রনয়নে 
শুক ধারে ধারে বলিতে লাগিল, “দেব ? আমার বৃত্তান্ত খুবই দুঃখের । 
‘কিন্তু আপনার আদেশানন্সারে উহা বিবৃত করব । আপান শ্রবণ করুন ।” 


শুকের আত্মজীবনী 


দেব, হিমালয়ের সন্নিকটে বেদ তুল্য একটি রোহিণী বৃক্ষ আছে। 'দ্বজেরা 
যেরূপ উহার বহুশাখা আশ্রয় করেন, তদ্রুপ পাঁক্ষগণ উহার আকাশ পর্যত 
{বদ্তৃত বহুশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তথায় একটি শুক শুকীর সাহত 
নীড় নর্মাণ কারয়াছিল এবং প্‌র্ব'জন্মের দুচ্কাতির নিমিত্ত আম এ দম্পাতির 
সন্তান হইয়া জন্ম গুহণ করিয়াছিলাম । আম জন্মিবামাত্ই আমার মাতা 
শুকী পণ্তত্ব প্রাপ্ত হইলে আমার বৃদ্ধাপতা অ,মাকে তাহার পক্ষাশ্রয়ে সযত্রে 
লালন পালন কাঁরয়াছিলেন। প্রতিবেশী শুকদিগের কর্তৃক আনীত ফলা- 
বশেষ গ্রহণকরতঃ এবং তাহা হইতে কিং অংশ আমাকে প্রদান করিয়া 
আমার পতা তথায় বাস কারতে লাগিলেন । (৩২-৪০) 

একদা তথায় ভয়ঙ্কর একদল ভীল্ল উচ্চ গোশ্‌ঙ্গনাদে তুর্যধান কাঁরতে 
কাঁরতে মৃগয়াথে আগত হইলে সেই মহারণাষুদ্ধে পলায়নপর সৈন্যবাহিনীর 
ন্যায় প্রাতভাত হইতে লাগিল । যখন পীলন্দ্গণ জীবিত পশহদিগকে হত্যা 
কারবার নিমিত্ত ধাবিত হইল তখন ভীত কুষ্ণসারগণ মনে হইল যেন ধল- 
ধুসারত পতাকা, সভয়ে আন্দোলিত চমরী মৃগগণের পচচ্ছ চ।মর বলিয়া মনে 
হইতে লাগল । সমস্ত দিবস এই রুতান্ত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া শবরবৃন্দ 
ভার ভার মাংস লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু জনৈক বৃদ্ধ শবর মাংস প্রাপ্ত 
না হইয়া সায়ংকালে এ বৃক্ষ দর্শন করিয়া ক্ষুধিতাবস্থায় উহার নিকট 
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আগমনপূর্বক সত্বর বুক্ষারোহণকরতঃ শুক এবং অন্যান্য পক্ষীদগকে নীড় 
হইতে আকর্ষণ কাঁরিয়া উহাদিগকে বধান্তে ভামতে নিক্ষেপ কারল । কুতান্ত 
'কিও্করের ন্যায় তাহাকে সমীপবতাঁ হইতে দেখিয়া আমি সভয়ে পিতার পক্ষ- 
পটে আশ্রয়গ্রহণ কাঁরলাম । ইতোমধ্যে এ পাতকী আমাদের নীড়ের নিকট 
আগমনকরতঃ আমার পিতাকে 'নিক্কান্তপূুর্বক তাহার গ্রীবাদেশে পট 
করিয়া তাহাকে বৃক্ষমূলে ভ্ীমতলে নিক্ষেপ কারল। পিতার সাহত 
আমিও ভ্মতলে পাঁতত হইয়া তাহার পক্ষাভ্যন্তর হইতে বাহগগত হইয়া 
ধীরে ধীরে তৃণ ও পত্রাদর ভিতর লুকায়িত রাঁহলাম । সেই দুরন্ত ভীল্ল 
বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কতক শুক ভাঁজত করিয়া আহার কাঁরল এবং 
কতক স্বগ্রামে লইয়া গেল । 


তখন আম নির্ভয়ে দীর্ঘ দুঃখময় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে 
যখন প্রদীপ্ত জগৎ-চক্ষ আকাশে উধ্ আরোহণ করিলেন তখন তৃষ্ণার্ত" হইয়া 
পক্ষদ্বারা ভর করিতে করিতে কম্পমান অবস্থায় প্রস্ফু্রটত কমলপূর্ণ 
নিকটস্থ এক সরোবর সমীপে আগমন কাঁরলাম। পবজন্মের সংক্লোতির 
ফলেই যেন আমি তথায় সদ্যস্নাত মারচীমযীনর দর্শন লাভ কাঁরলাম । 
আমাকে দেখতে পাইয়া তানি জলাবন্দ; দ্বারা আমার মুখ প্রচ্ষালন করিয়া 
একটি পন্রপুটে আমাকে স্থাপনকরতঃ তাহার আশ্রমে আনয়ন করিলেন । 
'তথায় আমাকে দর্শন করিয়া কুলপাঁতি পুলস্ত্য হাস্য করিলে অন্যান্য মুনিগণ 
তাহার হাস্যের কারণ জানিতে চাহিলে সেই 'দিব্যদ:চ্ট সম্পন্ন খাঁষ বাঁললেন, ‘এই 
আঁভশপ্ত শুকাটকে দৌখয়া আমি হাস্য করিয়াছিলাম, আঁহ্কান্তে তোমাদগের 
নিকট ইহার বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরলে পঢুব পর্বজন্মের কথা ইহার স্মরণে 
উাঁদত হইবে ।” আহ্নিক সমাপনান্তে পুলস্ত্য খাষ উখান কাঁরলে অন্যান্য 
. খাঁধগণ কতৃক পুনরায় প্‌ষ্ট হইয়া মহর্ধি মদ্বৃত্বান্ত বর্ণনা 
করিলেন ৷ (৪১-৫৮) 


শুকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত সোমপ্রভ, মনোরথপ্রভা এবং মকরান্দিকার কাহিনী 


বত্বাকর নগরীতে আপমবদ্র ক্ষাততল শাসক জ্যোতিষ্প্রভা নামক পরাক্রাণ্ত 
নরপাঁত ছিল । তাহার হর্যবতা রাজ্জীর গর্ভে কঠোর তপশ্চর্যান্তে শিবের 
প্রসাদে তাহার একপমন্র সন্তান জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিল। স্বপ্নে রাজ্ঞী 
তাহার মুখে চন্দ্রকে প্রবেশ কাঁরতে দেখিয়াছিল বাঁলয়া রাজা তাহার নাম 
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রাখিলেন পোমপ্রভ । প্রজাঁদগের নয়নানন্দ বর্ধন কাঁরয়া সোভগ্রভ 
অমৃত গুণরাজি সহ ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগল । 

পিতা জ্যোতিঃপ্রভা পদুন্নকে বার, প্রজাঁপ্রয় এবং রাজ্যভার বহনে সক্ষম 
যুবক দেখিয়া তাহাকে সানন্দে যৌবরাজ্যে আভীঁষন্ত কারল । স্বীয় সচিব 
প্রভাকরের পত্র ধার্মিক 'প্রয়ংকরকে সে তাহার মন্ত্ররূপে নিষ্্ত করিল। 
তৎকালে মাতাল একটি দিব্য অ*বসহ স্বর্গ হইতে অবতরণপূবক সোভগ্রভের 
সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে বাল, “তুমি ইন্দ্রের সখা একজন 'বদ্যাধর, 
ভূতলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছ । তোমার সহিত পূর্ব মৈত্রীর কথা স্মরণ 
করিয়া [তান উচৈচঃশ্রবার সত আশমশ্রবা নামক উত্তম অশ্ব তোমাকে প্রেরণ 
কাঁরয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করিলে তুমি শ্রুদগের অজেয় হইবে ।১ 
এই কথা বাঁলয়া বাসব-সারাথ যথাবিধি সম্মানত হইয়া এ ঘোটকরত্ব 
সোমপ্রভকে প্রদানপুর্বক পুনরায় ব্যোমমার্গে প্রস্থান করিল। 

সেই দিবস উৎসবানন্দে আতবাহিত করিয়া সোমপ্রভ পর দিবস ন্‌পাঁত 
শপতাকে কহিল, “দিগ্বিজয় ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদিত হয় না, 
সুতরাং আপনি আমাকে দেশজয় কারবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন ।” 
পতা জ্যোতঃপ্রভা সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া তাহার দিগ্বিজয় যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিল । অতঃপর সোমপ্রভ পিতাকে প্রণাম করিয়া এক 
শুভ দিনে ইন্দ্র প্রদত্ত হয়ারোহণে সৈন্যসহ 'দিশ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিল। 
তাহার উত্তম অশ্বের সহায়তায় দুর্বার রুমে সে পাঁথবার প্রতিটি 
ন্‌পাঁতকে পরাস্ত কাঁরয়া তাহাদের রত্বাদ হরণ করিল । সে তাহার ধনুক 
এবং শব্বাদগের মস্তক একই সঙ্গে নামত কাঁরলে তাহার ধনক পুনবণর 
উন্নামত হইয়াছিল কিন্তু শন্রুদিগের ‘শির আর উন্নামত হয় নাই । 

বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে সে হিমালয়ের সন্নিকটে আগমনকরতঃ 
তথায় সৈন্যাদগকে রাখিয়া বনান্তরে ম্‌গয়ার্থ গমন কাঁরল । তথায় দৈবাং 
এক রত্ুভূষিত কিন্নরকে দর্শন করিয়া উহাকে বন্দী কারবার নিমিত্ত সে 
ইন্্প্রদত্ত অণ্বপ্‌ষ্ঠে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে কিন্নর পর্বত গুহায় অদৃশ্য 
হইল ৷ কিন্তু ঘোটক তাহাকে বহরে লইয়া গিয়াছিল । (6৯-৭৭ ) 

চতুর্দকে তেজ বিস্তার করিয়া স্য'দেব পশ্চিম অস্তাচলে আগমনপণর্বক 
সন্ধ্যার সাঁহত সংগত হইলে সে বহুকণ্টে প্রত্যাবর্তনপূব'ক একাঁট বিশাল 
সরোবর দর্শনকরতঃ, ক্লান্ত হইয়া অশ্বপণষ্ঠ হইতে অবতরণপরর্ক সেই 
রজনী এ সরোবর তটে আঁতিবাহিত করিতে মনস্থ কাঁরল । অ*্বকে 
তৃণোদক প্রদানপর্ক সে স্বয়ং ফল ও জল গ্রহণ করিয়া শ্রান্ত অপনোদন 
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করিলে দ;রাগত সঙ্গীতধবান শ্রবণ করিল। কৌতূহলবশতঃ শব্দাভিমুুখে 
গমনকরতঃ সে নাতদ্‌রে এক শিবাঁলঙ্গের সম্মুখে জনৈকা 'দিব্যাঙ্গনাকে 
সঙ্গীতে রত দৃষ্টি সবিস্ময়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ‘এই সুন্দরী 
ললনা কে হইতে পারেন ৮ সেই 'দব্যঙ্গনাও তাহার সৌমাম:তি দর্শন 
করিয়া আতিথ্য সম্পাদনান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপাঁন কে এবং কি 
প্রকারে এই দুর্গম স্থানে উপনীত হইয়াছেন আমাকে বলুন ৷? এই কথা 
শ্রবণে সে স্বাঁয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাকে শহুধাইল, ‘এখন বল, তুমি 
কে এবং এই অরণ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? সে এইর্‌প প্রশ্ন 
করিলে 'দব্যাঙ্গনা বলিল, “আমার কাহিনী শ্রবণ করিতে যদি ইচ্ছুক হইয়া 
থাকেন তবে আমি বাঁলতেছি, আপা শ্রবণ করুন।' এইরূপ ভ্যামকা 
করিয়া সে বাম্পপর্ণ নেনে বলিতে লাগিল । ( ৭৮-৮৫ ) 


মনোরথপ্রভা এবং রাশ্মমতের বৃত্তান্ত 


এইস্থানে হিমালয়ের আধিত্যকায় কাণ্চনাভ নাম্না নগরীতে বিদ্যাধররাজ 
পদ্মকূট বাস করেন। তাহার রাজ্জী হেমপ্রভার গভে তাহার কনা, 
আমার জন্ম হয়। আমার নাম মনোরথপ্রভা এবং পিতা আমাকে তাঁহার 
প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন । বিদ্যাবলে আমি সখাঁদগের সাহত 
দ্বীপ, প্রধান প্রধান পর্বতসমূহ, বন এবং উপবনাদি সানন্দে ভ্রমণ করিরা 
প্রত্যহ দিবসে তৃতীয় প্রহরে পিতার ভোজনের সময় স্বায় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন 
করতাম একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কারতে কাঁরতে এইস্থানে আগত হইয়া 
সমিন্র জনৈক মীনপনত্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম । দতীর ন্যায় তাহার 
রুপশোভায় আরষ্ট হইয়া আম তাহার সমীপে আগমন করিলে সেও আক্যাত 
দৃষ্টিতে আমাকে অভ্যর্থনা কাঁরয়াছিল। আমি সেখানে উপবেশন কারিলে 
আমার সখাঁ উভয়ের মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া মুনিপঢুত্লের সখা প্রমহখাৎ 
তাহাকে প্রশ্ন কারিল 'ভদ্রের পারচয় আমাকে প্রদান করিবেন ক ? তাহার 
মিন প্রত্যুত্তর করিল, সখ, এই স্থান হইতে নাতিদূুরে এক তপোবনে 
দীধমান নামক মনি বাস করেন । সেই ব্রক্ষচারী একদা এইস্থানে স্নানার্থ 
আগমন করিলে ঠিক একই সময়ে লক্ষমীদেবীও হেথায় আগত হইলেন । 
সেই প্রশান্ত, দৃঢ়তপা খাঁষির দেহ প্রাপ্ত হইতে অসমর্থ হইয়া কিন্তু মনে মনে 
তাহাকে আঁতিমান্রায় কামনা করাতে লক্ষমীদেবীর এক মানসপযুত্রের জন্ম 
হইল ৷ তানি সেই পৃতরটিকে দাঁধমানের নিকট আনয়ন করিয়া বললেন, 
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“তোমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি এই পানু প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাকে 
গ্রহণ কর।” মদানকে পত্র প্রদান করিয়া শ্রীদেবী অন্তহির্তা হইলেন ৷ 
খাষি অনায়াসলব্ধ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আনান্দিত হইল এবং তাহার রাশ্মমান 
নামকরণ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগল ও উপবাঁত 
সংস্কারান্তে স্নেহবশতঃ তাহাকে সর্বাবদ্যায় শিক্ষিত কারল। আপনাদের 
সম্মুখে যে যুবক মদন দণ্ডায়মান রাহিয়াছে তাহাকেই শ্রীদেবীর পাত্র আমার 
সাহত আনন্দত্রমণে রত, রশ্মিমান বলিয়া জানিবেন।, মুনিফূবকের সখার 
নিকট হইতে আমার সখী এই কথা শানয়া তৎকর্তৃক পল্ট হইয়া আপনাকে 
যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রুপ আমার পরিচয় প্রদান করিল। (৮৬-১০০) 

অতঃপর আমি এবং মূনিপূত্র পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে 
উভয়ের প্রাত আরও আসন্ত হইলাম । তথায় যখন অবস্থান কাঁরতোঁছলাম তখন 
আমার দ্বিতীয় সখী আমাদের গৃহ হইতে আগমন করিয়া বলল, ‘মুগ্ধে ! 
গাত্রোখান কর। তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রাসাদে তাঁহার কক্ষে 
অবস্থান কারতেছেন।* ইহা শ্রবণ কাঁরয়া, ‘আম শীঘ্রই প্রত্যাবত'ন 
করিব”, এই কথা বালয়া মুনিযযুবককে তথায় পাঁরত্যাগপুর্বক সভয়ে 
পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলাম ৷ স্বন্পাহারান্তে আম তথা হইতে বাহগণ্ত 
হইলে প্রথমা সখী আমার নিকট আগমন করিয়া স্বেচ্ছায় বলিল, ‘সখ, 
সেই ম্যানপত্রের মিত্র দ্বারপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে সত্বর 
বালয়াছে, তার নিকট হইতে প্রাপ্ত আকাশ-ভ্রমণ বিদ্যায় আমাকে শিক্ষিত 
করিয়া রশ্মিমান আমাকে মনোরথপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ কাঁরতে হেথায় 
প্রেরণ করিয়াছে । দারুণ মদনবাণে প্রপীড়ত হইয়া সে প্রাণেশ্বরীর দর্শন 
প্রাপ্ত না হইলে আর এক মুহূ্তও জীবন ধারণ কাঁরতে পারবে না 
এই কথা শ্রবণমান্্র মানপনুত্-সখার সাহত তাহার প্রদার্শত পথে আমার 
সখার সাঁহত হেথায় আগমন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে মুনিপাত্র আমার 
বিরহে চন্দ্রোদয়ের সহিত তাহার অমৃতোপম প্রাণ ত্যাগ কাঁরয়াছে। তাহার 
বিয়োগে আর্ত হইয়া আমি আমার তনুকে নিন্দা করিতে করিতে তাহার 
কলেবরসহ আঁ্নতে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছি । কিন্তু এই মুহ7়তে" 
তেজঃপঃঞ্ারাত জনৈক পুরুষ আকাশ হইতে অবতরণপচবক তাহার দেহ 
গ্রহণ কাঁরয়া আকাশপথে প্রস্থান করিয়াছে । 

অতঃপর আমি স্বীয় দেহ এককভাবে অগ্নিতে বিসজ'ন কারতে উদ্যত 
হইলে হেথায় আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছে, 'মনোরথপ্রভে,তুমি এই কার 
কারও না। যথাকালে তুমি ম্ানপুত্রের সাহত প:নামশলত হইবে ৷? 


১৫ 


২২৬ কথাসারৎসাগর 


ইহা শ্রবণ কাঁরয়া আম আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ কাঁরয়া আশাপ্‌ণ* হৃদয়ে 
এইস্থানে অপেক্ষাকরতঃ শিবার্চ'নায় ব্রতী হ₹ইয়াছি। মুনিপতুত্রের সখা 
কোথাও অন্তর্ধান কাঁরয়াছে |” 

বিদ্যাধর-কন্যা এই কথা বলিলে সোমপ্রভ তাহাকে শুধাইল, "তুমি 
এখানে একাকিনী অবস্থান কাঁরতেছ কেন ?. তোমার সখী কোথায় ?, 
'বিদ্যাধর-কন্যা এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া প্রত্যুত্তর কারল, পীসংহবিক্লম নামক এক 
বদ্যাধরাঁধপ আছেন । তাহার মকরদ্দিকা নানী অতুলনীয়া কন্যা আছে। সে 
আমার প্রাণসমা সখী, আমার দুঃখে দুঃখতা হয় । অদ্য আমার বার্তা প্রাপ্ত 
হইবার ?নামত্ত তাহার সখাঁকে প্রেরণ করিয়াছে ৷ তাহার সখীর সাঁহত আমার 
সখীকেও প্রেরণ করিয়াছি এবং তান্নমিত্ই আম সম্প্রাত একাকিনী আছ ।? 
সে যখন এই কথা বাঁলতেছিল তখন আকাশ হইতে অবতীর্/মানা 
তাহার সখীকে সোমপ্রভকে দর্শন করাইল । সখাীর নিকট হইতে সমস্ত 
সংবাদ শ্রবণ কাঁরয়া সে তাহার সখার দ্বারা সোমপ্রভের নিমিত্ত পত্রশয্যা 
রচনা করাইল এবং সোমপ্রভের অ*বকেও ঘাস প্রদান করাইল । (১০১-১২১) 

সেই রজনী তথায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে তাহারা দেখিতে পাইল 
যে আকাশ হইতে অবতরণপর্বক একজন 'বদ্যাধর উপাঁবষ্ট হইয়া মনোরথ- 
প্রভাকে বালল, “মনোরথপ্রভে, নপাঁত সিংহবিক্ম তোমাকে বাঁলতে 
আদেশ কাঁরয়াছেন যে তোমার সখা, তাহার কন্যা মকরান্দকা, তোমার প্রত 
প্রীতিবশতঃ তুমি পাতি প্রাপ্ত না হইলে সে বিবাহ কাঁরতে অস্বীরুত 
হইয়াছে । সুতরাং তুমি আগমনকরতঃ তাহাকে বূঝাইয়া বল যাহাতে সে 
বিবাহ কারতে সম্মত হয়’ 'বদ্যাধরকন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী 
সন্দর্শনে গমন কাঁরতে উদ্যত হইলে রাজা সোমপ্রভ তাহাকে বলিল, হে 
অনঘে, 'িদ্যাধর রাজ্য দর্শন করতে আমার ওৎস;ক্য হইতেছে । আমাকেও 
তথায় লইয়া যাও ৷ আমার অশ্বের নিমিত্ত এখানে যথেষ্ট ঘাস থাকবে ৷? 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সম্মত হইলে সোমপ্রভকে দেবজয়ের উৎসঙ্গে 
স্থাপন কাঁরয়া সে সখা সহ তাহাকে লইয়া ব্যোমপথে গমন কাঁরল । 

তথায় উপনীত হইলে মকরন্দিকা তাহাকে সংবর্ধনা কারল এবং 
সোমপ্রভকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হীন কে?’ মনোরথপ্রভা তখন 
সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কারিলে মকরান্দকার হৃদয় তৎক্ষণাৎ সোমপ্রভের প্রাত 
আরুষ্ট হইল । সোমপ্রভও লক্ষ্মীস্বরূপা তাহার প্রাতমতি“ দর্শন করিয়া 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “কোন্‌ সৌভাগ্যশালী পুরুষ ইহার 
বর হইবে ?' (১২২-১৩১ ) 


তৃতীয় তরঙ্গ ২২৭, 


তখন বিশ্রম্ভালাপ কাঁরতে কাঁরতে মনোরথপ্রভা মকরান্দকাকে 'জিজ্ঞাসা_ 
করল, ‘সুন্দরি, তুমি বিবাহ কারতে অনিচ্ছুক কেন ? এই কথা শ্রবণ 
করিয়া সে প্রত্যুত্তর কারল, “তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় । তুমি পতিগ্রহণ 
না করিলে আম শক প্রকারে বিবাহ কাঁরতে ইচ্ছুক হইব ?? স্নেহপুণ* 
বচনে মকরন্দিকা এই কথা বলিলে মনোরথপ্রভা কহিল, “সন্দরি, আমি 
বর মনোনীত কারিয়ছি, এবং তাহার সহিত গলিত হইবার মত্ত হেথায় 
অপেক্ষা করিতেছি ৷ সে এই কথা বাঁললে মকরন্দিকা বলিল "তুমি 
যেরূপ বালবে আম তদ্রুপ কারব।১ 

তখন মনোরথপ্রভা তাহার চিত্তের প্রক্ুত ভাব অনুমান কাঁরয়া বলিল, 
‘সাখ, ভুবন ভ্রমণ করিয়া সোমপ্রভ তোমার আঁতাথর;পে হেথায় আগমন 
কারয়াছে। সুতরাং তোমার যথাবাধ আঁতাঁথ সৎকার করা কর্তব্য ৷” 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া মকরন্দিকা বাঁলল, ‘আমি তাঁহার প্রাত আতথ্য 
প্রদর্শন কাঁরতে নিজেকে ব্যতীত আর সমস্ত বস্তুই তাহাকে অপণ 
কারয়াছি। উীন যাঁদ আমাকে গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা কাঁরতে 
পারেন। সে এই কথা বাললে মনোরথপ্রভা মকরান্দিকার 'পিতৃসকাশে 
তাহাদের উভয়ের পরদ্পরের ভালবাসার কথা ব্যন্ত কাঁরয়া উহাদের পারণয় 
সগ্থির করিল । তখন মনোবল পহনঃগ্রাপ্ত হইরা সানন্দে তাহাকে বলল, 
“আম অধুনা তোমার তপোবনে গমন করিব, কারণ মন্ত্রী কর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়া আমার সৈন্যদল অ।মার অন্বেষণে তথায় আগমন কাঁরয়া আমাকে 
দোখতে না পাইয়া আমার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে মনে করিয়া প্রত্যাবর্তন 
কারতে পারে। সুতরাং আম সম্প্রাত গমনপূবকি সৈন্যাদগের বাতণ 
জ্ঞাত হইয়া হেথায় প্রত্যাবর্তনপ,ব্ক কোন শুভদিনে মকরাদ্দকাকে নিশ্চয়ই 
{বিবাহ করিব । এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া মনোরথপ্রভা উহাকে দেবজয়ের 
কোড়ে স্থাপনপূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল । (১৩২-১৪৩ ) 

ইতোমধ্যে তাহার মন্ত্রী প্রিয়*কর তাহার পদাজ্ক অনুসরণ করিয়া সসৈন্যে 
তথায় আগমন করিল । সোমপ্রভ তাহার দর্শন লাভ করিয়া যখন হষ্টচত্তে 
নিজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতোছিল তখন পিতার নিকট হইতে তাহাকে সত্বর 
আগমন কাঁরতে আদেশ করিয়া লিখিত 'লীপসহ দত তাহার সমীপে আগমন 
কাঁরল । মন্ত্রীর উপদেশানসারে পিতার আজ্ঞা অমান্য না করিয়া সে সসৈন্যে 
স্বনগরাঁতে প্রত্যাবর্তন কিল এবং যাত্রাকালে- মনোরথপ্রভা ও দেবজয়কে 
বাঁলল, পঁপতার সাঁহত সাক্ষাৎ কারয়াই আমি প্রত্যাবতন,করিব।* 

দেবজয় গমন করিয়া মকরন্দিকাকে এই সংবাদ প্রদান করিলে সে 


২২৮ কথাসাঁরংসাগর 


শবরহাতুরা হইয়া পাঁড়ল। উদ্যানে, গীতে, সখীসঙ্গে সে আর সমখপ্রাপ্ত 
হইত না এবং শহকপক্ষীদিগের সুমধুর বাকাও সে শ্রবণ কাঁরত না, খুব 
অল্পই আহার কাঁরত এবং গনজের প্রসাধনের দিকেও মনোযোগ প্রদান কাঁরত 
না। পিতামাতার প্রবোধদান সত্বেও সে ধৈর্য ধারণ করিতে অপারগ হইল । 
ম্‌ণালশয্যা পাঁরত্যাগপঃব'ক সে পিতামাতার উদ্বেগ জন্মাইয়া উন্মাদনীর 
ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাঁরতে লাগল । পিতামাতা তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
কাঁরতে প্রয়াস পাইলে সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিত না । ইহাতে পিতা- 
মাতাক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আঁভশাপ প্রদান করিল, “তোর এই দেহ গ্রহণ করিয়াই 
তুই পুবজন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া দুভাগা নিষাদ জাতির মধ্যে কিয়ৎকাল 
অবস্থান কাঁরাব ৷ এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া মকরন্দিকা এক নিষাদ 
গৃহে প্রবেশ করিয়া অচিরে নিষাদ নারীতে পারবার্তত হইল । তাহার 
‘পতা শীবদ্যাধরাঁধপ শসিংহবর্মা ও তাহার পত্বী অনুতপ্ত হইয়া দুঃখে 
মৃত্যুবরণ কারল। সেই দ্যাধর নৃপতি পরুরবজন্মে সর্বশাদ্ত্র পারঙ্গম 
খাঁষ ছিল 'কন্তু অধুনা পূব পাপকর্মের ফলে এই শুক হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে এবং উহার ভাষাও বন্য শুকরা হইয়া জন্মিয়াছে। এই শুক 
পাবজন্মের তপস্যার ফলে তখন যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সমস্তই 
উহার স্মরণ আছে । 

তাহার অদ্ভূত কর্মফল দর্শন করিয়াই আম হাস্য কারয়াছলাম । 
কোন রাজসভায় স্বাঁয় বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলেই তাহার শাপমুক্ত হইবে । 
শবদ্যাধর-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সোমপ্রভ সম্প্রাতি নিষাদ নারীতে রূপান্তারত 
শুককন্যা মকরন্দিকাকে প্রাপ্ত হইবে এবং মনোরথগ্রভাও সম্প্রীতি ন্‌পাঁত- 
রূপে পারণত খাঁষপাদ্র রাশ্মমানকে প্রাপ্ত হইবে । সোমপ্রভ ‘পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া মকরন্দিকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকরতঃ 'প্রিয়তমাকে পুনরায় 
প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শিবের আরাধনা করিতেছে । পুলপ্ত্য খাঁষ এই 
পযস্তি বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে আমি জন্মব্ত্তাণ্ত স্মরণ কাঁরয়া 
হর্ষে এবং শোকে পরি্লুত হইলাম । খাঁষ মরীচি আমাকে অন[কষ্পা- 
বশতঃ স্বাঁয় তপোবনে আনয়নপুর্বক লালন-পালন করিতে লাগলেন । 
আমার পক্ষোদ্গম হইলে আমার বিদ্যার পারচয় প্রদান কাঁরয়া পাক্ষসঃূলভ 
চাপল্যবশতঃ ইতস্ততঃ উজ্ডয়ন করিতে করিতে নিষাদ হস্তে পাতিত হইয়া 
কালরুমে আপনার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছি | ইদানীং আমার পাঁক্ষ- 
জন্মের পাপ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে । (১৪৪-১৬৬ ) 

সেই প্রাজ্ঞ সুবন্তা শুক রাজসভ।য় এই কাহিনী সমাপ্ত কারলে ন্পাঁত 


তৃতায় তরঙ্গ ২২ 


সুমনা অকস্মাৎ প্রমোদ তরঙ্গে আত্মীবস্মত হইল ৷ ইতোমধ্যে শিব তুং 
হইয়া সোমপ্রভকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, “রাজন, উঁখিত হও 
ন্‌পাঁত স.মনার নিকট গমন কাঁরয়া তোমার প্রিরতমাকে লাভ কর 
সেই রমণী মকরন্দিকা পিতৃণাপে এখন নিবাদবালা মক্তিলতা হইঃ 
শুকরূপে রূপান্তরিত স্বীয় পিতার সাহত রাজপভায় গমন করিয়াছে 
তোমাকে দর্শন কাঁরলে তাহার শাপমযান্ত হইবে । তখন তাহার বিদ্যাধ 
রমণীত্বের কথা স্মরণে আসবে এবং তোমরা পরদ্পরকে চিনিতে পাঁরঃ 
মিলিত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিবে ।, ভন্তবংসল শম্ভু ভ্‌পাঁতঠ 
এই কথা বালয়া তাহার আশ্রমবাঁসনী মনোরথপ্রভাকে বাঁললেন, “সন্দার 
মুনপদত্র রা*মমান যাহাকে তুম বররুপে গ্রহণ কাঁরয়াছ, এখন সুমনা নাং 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহার নিকট গমন কাঁরয়া তাহাকে লাভ কর 
তোমার দর্শন লাভ কাঁরলেই আঁবলম্বে তাহার প:বর্জম্মের কথা স্মর 
হইবে ৷? সোমপ্রভ এবং বিদ্যাধরতনয়া শিব কর্তৃক স্বপ্নে পৃথকভা 
আদিষ্ট হইয়া আঁবলম্বে সুমনার রাজসভায় গমন কাঁরল। তথা 
সোমপ্রভকে দর্শন করিয়া মকরান্দকার পূ্বজন্মের কথা স্মরণ হইল এব 
সে দীর্ঘকাল পরে শপম্যন্ত হইয়া দিব্য দেহ প্রাপ্তপূবৰ্ক সেমপ্রভে 
কণ্ঠালিঙ্গন কাঁরল । সোমপ্রভও গারজাপাতির প্রসাদে দিব্য ভোগলক্ষমী 
স্বরূপা বিদ্যাধর রাজপন্ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল এব 
তাহার মনে হইল সে যেন সফলকাম হইয়াছে । ভূ্‌পাঁত সুমনা মনোরথ 
প্রভার দর্শনে পববজন্মের কথা স্মরণ করিয়া আকাশ হইতে পাঁতত পদুব' 
শরীরে প্রবেশ করিয়া মহুনীন্দ্রপুত্র রশ্মিমান হইয়া বহন আকাক্কিত 
পপ্রয়তমার সহিত মালত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ কারল এবং সোমপ্র, 
স্বীয় প্রিয়তমার সাঁহত স্বনগরীতে গমন করিল । শুকও পাঁক্ষদেহ বর্জ 
কাঁরয়া স্বীয় তপঃ দ্বারা আঁজতধামে প্রদ্থান করিল । 
সুতরাং এইরূপ দট্ট হইতেছে যে নরাদগের সাঁহত মিলন দ:রান্তার, 
হওয়া সত্বেও এই পৃথিবীতেই ঘটিয়া থাকে ।” স্বীয় মন্ত্রী গোমুখের মু 
হইতে নিঃসৃত এই অদ্ভুত, 'বাচত্র, সরস কাঁহনী শ্রবণ কাঁরয়া শান্তযশঃ 
লাভেচ্ছ নরবাহনদত্ত পরমপ্রণীত লাভ কাঁরল । ( ১৬৭-১৭৯ ) 
ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বির 
কথাসারৎসাগরের শান্তযশঃ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্চ 


শ্লোক সংখ্যা ১৭) 
ক্রমিকসংখ্যা--১১১৭। 


চতুর্থ তরজ 
অতঃপর মুখা/স্চব গোমুখ বিদ্যাধর কন্যাদ্বয়ের কানা {বিবৃত করিয়া 


নরবাহনদত্বকে বালল ‘দেব, ত্রিলোকহিতৈষী সামান্য ব্যান্তীদগের মধ্যে কেহ 
কেহ কামাঁদ িপ্‌কে দৃঢ়ভাবে দামত রাখে ৷ 


অসতী ভাান্ুতা শুরবর্মার কাহিনী 


কোন সময়ে ন্‌পাঁত কলধরের শুরবর্মা নামক শোর্শালী উচ্চকুলোদ্ভব ভৃত্য 
ছল । একদা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে দৈবাৎ স্বীয় গৃহে প্রবেশ 
কাঁরয়া স্বীয় পত্নীকে স্বাঁয় মিত্রের সাহত একাকনী অবস্থান করিতে দোয়া 
ক্রোধ দমনপূ্বক সংযমী হইয়া ভাবিতে লাগল “এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু 
দ্রোহ জন্তুটিকে হত্যা কাঁরয়া কি হইবে ? অথবা এই অসতী স্ব্রীলোকাটিকেই 
বা শাস্তি প্রদান করিয়া দি লাভ? আমার হৃদয়কে পাপভারে পাঁড়ত 
কারব কেন?’ এইরূপ চিন্তা কাঁরয়া উভয়কে নিত্কীতদানপর্বক 
তাহাদগকে বাঁলল “পুনবরি তোমাদের কেহ আমার দষ্টপথে পাঁতত হইলে 
তাহাকে আমি বধ কাঁরর । তোমাদের কেহ আমার চক্ষুুর সম্মুখে আগমন 
কারও না" সে এই কথা বাঁলয়া উহাদিগকে ছা'ড়য়া দিলে উহারা কোনও 
দূরদেশে গমন কাঁরল এবং শ;রবর্মও অন্য এক পত্বী গ্রহণ কাঁরয়া তথায় 
স:খে বাস কারিতে লাগল । 

এইরূপে দেব! যে ক্রোধ দমন কাঁরতে সমর্থ হয় সে কখনও অসুখী 
হয় না এবং প্রজ্ঞাবান ব্যন্তির কখনও কোন অমঙ্গল ঘটে না। জন্তুদগের 
বেলায়ও পরারুম নহে, প্রজ্ঞাই সফলতা আনয়ন করে । প্রমাণস্বরপ সিংহ 
বৃষাঁদ জন্তুর উপাখ্যান শ্রবণ করুন 


অরণ্যে পাঁরত্যন্ত বলীবর্দের কাহিনী 


কোন নগরাঁতে এক ধনী বাঁণকপূত্র বাস করিত । (১-১১) একদা বাণণজ্য 
ব্যপদেশে মথুরা গমনকালে সঞ্জীবক নামক তাহার একটি ভারবাহী বলীবর্দ 
সজোরে জোয়াল টানতে টানিতে গিরি নিঝণরণী কর্তৃক কদর্মান্ত পথে 


৮.4. 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৩১ 


পদস্থালন কাঁরয়া জোয়াল ভগ্ন হওয়াতে পাঁতত হইল এবং তাহার সবঙ্গি 
চূর্ণ হইল । বৃষাঁটকে আহত দেখিয়া এবং উহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন 
কাঁরতে অসমর্থ হইয়া বাঁণকপূত্র নিরাশ হইয়া উহাকে তথায় পারত্যাগকরতঃ 
প্রদ্থান করিল। ভাগ্যক্রমে বৃষটি ধারে ধারে সুদ্থ হইয়া গাত্রোখানকরতঃ 
নরম তৃণ ভোজন করিয়া পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল । যমদুনাতীরে 
গমনপুর্ব'ক তথায় হাঁরং তৃণ ভক্ষণ কাঁরয়া ইচ্ছামত ইতপ্ততঃ বিচরণ করতে 
করিতে সে পৃষ্ট এবং বলবান হইল । হরের বৃষের ন্যায় শ'ঙ্গ দ্বারা বল্মীক 
উৎপাটনকরতঃ ঘন ঘন নাদ কাঁরয়া ককুদ সহ সে যথেচ্ছ বরচণ কাঁরতে 
লাগল । 

তৎকালে নিকটগ্থ অরণ্যে পঙ্গলক নামক সিংহ শৌর্য বলে এ অরণ্য 
অধিকার কাঁরয়া তথায় বাস কারত। এ পশহরাজের দুইটি শৃগাল মন্ত্রী 
{ছল । একটির নাম ছিল দমনক এবং অন]টর নাম ছিল করটক । একদা 
ওঁ সিংহ যমুনা নদণর বারিপানার্থ গমন করিলে িবটে সেই বৃষ সঞ্জীবকের 
উচ্চনাদ শ্রবণ করল ৷ অশ্রুতপর্ক সেই নাদ বায়ুতাঁড়ত হইয়া তাহার 
কর্ণ গোচর হইলে সে চিন্তা কাঁরতে লাগিল ‘কোন; প্রাণী এই উচ্চনাদ 
কাঁরতেছে ? নিশ্চয়ই হেথায় কোন মহাশান্তশালী প্রাণী বাস করে। সনতরাং 
আম এই স্থান হইতে প্রস্থান কাঁরব । নতুবা আমার দর্শন লাভ কাঁরলে 
সে আমাকে হত্যা কাঁরতে পারে অথবা বন হইতে বিতাড়িত কারতে পারে ।” 
এইরূপ চিন্তা করিয়া পশুরাজ জলপান না করিয়াই সত্বর তথা হইতে 
স্বীয় অরণ্যে প্রস্থান কাঁরল এবং জের মনের কথা অনযচরাদগের নিকট 
ব্যক্ত না করিয়া শংকাকুলিত চিত্তে তথায় বাস কাঁরতে লাগিল । 

তখন দমনক নামক পশ:রাজের প্রাজ্ঞ জন্মুক মন্ত্রী দ্বিতীয় মন্ত্রী 
করটককে গোপনে বাঁলল “আমাদের প্রভু বাঁরপানার্থ গমন করিয়া বাঁরপান 
না কাঁরয়াই কেন সত্তর প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? ইহার কারণ তাহার নিকট 
হইতে আমাদের জ্ঞাত হওয়া আমাদের উচিত।” তখন করটক বাঁলল, ‘এই 
ব্যাপারে আমাদের উৎসুক্য দেখাইবার ক প্রয়োজন আছে? তুমি কি 
কলোৎপাটী বানরের কথা শ্রবণ কর নাই ?” (১২-২৬) 


কীলোৎপাটা বানরের কাহিনী । 


কোন নগরে এক বণিক দেবায়তন নির্মাণ করিবার বহুকাষ্ঠ সংগ্রহ 
কাঁরয়াছিল। ত্রস্থ কমীরা একটি কাষ্ঠফলকের উপরার্ধ করাতদ্বারা ছেদন 


২৩২ কথাসারৎসাগর 


কাঁরয়া উহার মধ্যে একটি কালক স্থাপনকরতঃ গৃহে গমন কাঁরয়াছল। 
ইতোমধ্যে আনিষ্টকারী একটি মর্কট কালক দ্বারা অর্ধাবভন্ত মের আনন 
স্বরূপ কাষ্ঠফলকের অংশদ্বয়ের অভ্যন্তরে উপবেশন কাঁরয়া চাপল্যবশতঃ 
অপ্রয়োজনে হস্তদ্বারা কালক উৎপাটন কাঁরলে "দ্বধাবিভন্ত কাণ্ঠের দুই ভাগ 
একান্রত হইল এবং সে কাণ্ঠফলকসহ পাঁতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল । 

যাহার যে কর্ম নয় তাহা কাঁরতে গিয়া লোকেরা ধংস প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং মগরাজের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে ? 
ধার দমনক করটকের এই কথা শ্রবণ করিয়া বালল “প্রাজ্ঞ মন্ত্রীদগের প্রভুর 
[বিশেষ বিশেষ কার্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা উচিত। কেবলমাত্র উদর পযার্তর 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া {ক হইবে? দমনক এই কথা বালিলে সাধু কটরক 
বাঁলল প্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ কারবার নিমিত্ত গোপন রহস্য অন:সন্ধান 
করা ভৃত্যের কর্তব্য নহে ।” দমনককে এই কথা বালিলে সে প্রত্যুত্তর কারিল 
প্রত্যেকেই আত্মানুরূপ ফল লাভ কাঁরতে ইচ্ছা করে। কুকুর আঁ্থখণ্ড 
মাত্রে তৃপ্ত হয় {কিন্তু সিংহ গজকে আক্রমণ করে।’ (২৭-৩৬) 

এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া করটক বলিল “মনে কর প্রভু যাঁদ ইহাতে সন্তুষ্ট 
না হইয়া ক্রুদ্ধ হন, তবে তোমার বিশেষ ফল কোথায় রহিবে? প্রভুরা 
পর্বতের ন্যায় অত্যন্ত ককশ, দৃঢ়, দুরধিগম্য এবং সর্বদা হিংস্র জন্তু 
দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন” এই কথা শ্রবণ করিয়া দমনক বাঁলল “ইহা 
অতাব সত্য, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে প্রভুর স্বভাব জ্ঞাত হইয়া 
তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে ।? 

তখন করটক বলিল “তুমি তবে তাহাই কর। তখন দমনক তাহার 
প্রভুর নিকট গমন করিলে এবং ?সংহ তাহাকে সাদর আপ্যায়ন কাঁরলে দমনক 
প্রণাম করিয়া উপবেশনপূ্বক তাহাকে অবিলম্বে বলিল “দেব, আমি আপনার 
বংশানুরূুমিক ভৃত্য । যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এরুপ ব্যক্তি 
অপরিচিত হইলেও তাহাকে গ্রহণ করা উচিত। আঁহতকারা ব্যাক্তি সর্বদা 
পারত্যাজ্য। প্রয়োজনীয় বিধায় বহদুদ;র হইতে আনীত মাজার মূলাদ্বারা 
ক্লীত হইয়া পালিত হয়, কিন্তু গৃহে জাত এবং গৃহে বার্ধত মীষককে 
আঁনষ্টকারী হওয়ায় সযত্বে বধ করা হইয়া থাকে । সমৃদ্ধকামী নরপাঁত 
হতাকাত্ক্ষী ভ্‌ত্যের বচন মনোযোগপর্বক শ্রবণ করিবেন এবং তাহারাও 
পৃষ্ট না হইয়াও উপয;ন্ত সময়ে প্রভুকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিবে । 
অতএব দেব ! আপনার যাঁদ আমার উপর 'ব*বাস থাঁকয়া থাকে, যাঁদ ক্রুদ্ধ 
না হন, আমার নিকট হইতে আপনার মনের কথা গোপন কারতে না চাহেন 


চতুর্থ তরঈ ২৩৩ 


এবং আমার সাহস দর্শন করিয়া আপনার চিত্ত যাঁদ উদ্বিগ্ন না হয়, তবে 
আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন কাঁরতে ইচ্ছা কার 1? দমনক এই কথা বাঁললে 
সিংহ পিঙ্গলক প্রত্যুত্তর করিল, "তুমি বিশ্বস্ত এবং আমার প্রত অন:রস্ত । 
সুতরাং নিঃশগক চিত্তে তোমার যাহা বলবার আছে বল ।* (৩৭-৪৬) 

ত্গলক এই কথা বললে দমনক কহিল, “দেব, আপন তৃষ্ণার্ত হইয়া 
বারপান করিতে গমন কাঁরয়াছলেন, কিন্তু জলপান না কাঁরয়া হতাশাচত্তে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন কেন? ইহা শ্রবণ করিয়া সিংহ মনে মনে চিন্তা 
করিল, “আমাকে যখন লক্ষ্য করিয়াছে তখন এই ভন্ত ভৃত্যের নিকট হইতে 
সত্য কেন গোপন কাঁরব ৮ এইরূপ "চিন্তা কারিয়া সে তাহাকে বলিল, “তবে 
শ্রবণ কর। তোমার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করিতে ইচ্ছা করি 
না। জলপানার্থ গমন করিয়া আম এক অশ্রুতপূব নাদ শ্রবণ কাঁরয়া- 
ছিলাম । আমার মনে হইল উহা আমার অপেক্ষা অধিকতর শৌষশালী 
কোনও প্রাণীর গন হইবে । প্রায়শঃই প্রাণগণের শো শব্দানুরূপ 
হইয়া থাকে এবং ইহা সংপারজ্ঞাত যে বিধাতা ক্রমানুসারে জীবাঁদগকে সৃষ্টি 
কাঁরয়াছেন। এখন সে এস্থানে প্রবেশ করাতে আমি স্বীয় দেহ অথবা 
স্বীয় অরণ্য স্বকীয় বালয়া ধারণা কাঁরতে সমর্থ হইতোঁছ না। সুতরাং 
আমাকে এই স্থান হইতে অন্য কোন বনে গমন কারতেই হইবে" সিংহ 
এই কথা বললে দমনক উত্তর কাঁরল, “দেব, আপাঁন পরাক্লান্তশালাী, এই 
স্বজ্প কারণে কেন এই বন পাঁরত্যাগ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরতেছেন ? জল সেতু 
ভগ্ন করে, কানাকাণীনতে 'মন্রতা নষ্ট হয়, অধিক কথায় উপদেশের মূল্য থাকে 
না। যন্ত্রাদ হইতে অনেক সময় এরুপ শব্দ উাঁখত হয় যে প্রকৃত কারণ 
জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত উহা ভয়ঙ্কর বলয়া মনে হয়। প্রভো ! আপাঁন 
ভগত হইবেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমি গোমায়; এবং ভেরার কাহনী 
বলিতোছি শ্রবণ করুন-__ 


ভেরী-শ্‌গাল কথা 


বহুপনুর্বে এক অরণ্য প্রদেশে একটি শৃগাল বাস কারত। (৪৭-৫৬) একাঁদন 
যখন সে খাদ্যান্বেষণে ব্যাপৃত ছিল তখন রণক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত একটি 
ভুমিখশ্ডে উপনীত হইয়া কোন দিক হইতে একটি গম্ভীর ধান উদিত 
হইতেছে শ্রবণ কাঁরয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরয়া ভযীমর উপর একটি ভেরা 
দেখিতে পাইল । সে পর্বে কখনও ভেরী দেখে নাই । সে চিন্তা কাঁরতে 


২৩৪ কথাসারংসাগর 


লাগিল, এইরূপ শব্দকারী জন্তু কীদ্‌শ ? তখন সে লক্ষ্য কাঁরল যে উহা 
শনস্পন্দ এবং উহার সমীপে আগত হইয়া উহার প্রতি ভীত দৃষ্টি নিবন্ধ 
কাঁরয়া স্থির নিশ্চয় হইল যে উহা কোন প্রাণী নহে, বায়চতাঁড়ত হইয়া 
শরদ্বারা চর্মপটহ হইতে ওঁ ধর্বীন উাঁখত হইতেছে । শাল িগতভয় 
হইয়া খাদাদ্রব্য লাভার্থে উহা 'ছিন্নকরতঃ উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দোঁখল 
যে চর্ম ও কাণ্ঠ ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই নাই ৷ 

সূতরাং প্রভো ! আপনার ন্যায় প্রাণী শব্দমান্র শ্রবণেই কেন ভাঁত 
হইবে? যাঁদ আপনার অনুমাতি হয় তবে আম স্বয়ং উহার অনুসন্ধান 
কারব ৷" দমনক এই কথা বালিলে সংহ প্রত্যুত্তর করিল, 'যাঁদ তোমার সাহস 
থাকে তবে তথায় গমন কর’ সিংহ এই কথা বিলে দমনক হমুনা তটে 
উপস্থিত হইয়া ধারে ধাঁরে শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখল যে একাট 
বৃষ তৃণ ভক্ষণ কারতেছে । তাহার সমীপে গমন কাঁরয়া তাহার নিকট প্রত 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে 'পং্গলক হণ্ট হইয়া তাহাকে বলিল 'যাঁদ এ 
মহাব্ষকে তুমি বস্তাঁবকই দৈখ্য়া থাক এবং উহার সাহত সখ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ হইয়া থাক তবে কোন কৌশলে উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। 
এ বৃষভ কর্‌প আম তাহা দেখিতে ইচ্ছা কার 1? সে এইরুপে দমনককে 
সেই বৃষের নিকট পুনরায় প্রেরণ করিলে দমনক তাহার সমীপে গমন করিয়া 
বলল ‘চল, আমাদের প্রভু পশদরাজ সম্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আহবান 
করিয়াছেন । কিন্তু বৃষভ ভীত হইয়া তথায় গমন করিতে স্বীরুত হইল 
না। তখন দমনক অরণ্যে প্রত্যাবর্তনপর্কক স্বীয় প্রভু সিংহের নিকট 
হইতে অভয়ের প্রাতিশ্রাত আদায় করিয়া সঞ্জীবককে নিরাপত্তার প্রাতশ্রুৃতি 
প্রদানকরতঃ সিংহের সমুখে আনয়ন কাঁরল । তাহকে আগত হইয়া তাহার 
সন্মঃখে নত হইতে দেখিয়া সিংহ বৃষকে সাদরে অভা্না কাঁরয়া বাঁলল 
“এখন হইতে তুমি সর্বদা আমার পার্শ্বে থাকবে । কোন ভয়ের কারণ! 
নাই ৷" বৃষভ সম্মত হইয়া কালে কালে তাহার উপর এতই প্রভাব বস্তার 
কাঁরল যে সিংহ অন:চরদিগের প্রত মুখ হইয়া বৃষের উপরই সম্পূর্ণরূপে 
িভ'র কাঁরতে লাগিল । তখন দমনক 'িরন্ত হইয়া. ককটককে গোপনে বাঁলল, 
“দেখ, সঞ্জীবক সম্প্ণরূপে আমাদের প্রভুকে অধিকার কাঁরয়া বাঁসয়াছে, 
তাহার আর এখন আমাদের জন্য মাথা ব্যথা নাই। "তান স্বয়ং মাংস 
ভোজন করেন, আমাদিগকে অংশ প্রদান করেন না, বৃষ এখন এ মুঢ্কে 
তাহার কতবব্যকর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতেছে ইহা আমারই দোষ । আমই 
ওঁ ব্ষকে আনয়ন করিয়াছলাম। আমি এখনই বৃষের মূত্যুসংঘটন করাইয়া 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৩৫: 


প্রভুকে অস্থানে স্থাপিত ব্যসন হইতে মস্ত কারব 1? দমনকের নিকট হইতে 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া করটক বলিল ‘সখে. তুমিও এখন আর ইহা কাঁরতে 
সমথ হইবে না।* তখন দমনক বলিল ‘বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহা নিশ্চয়ই 
কাঁরতে সমর্থ হইব । বিপদে যাহার বদদ্ধভ্রংশ হয় না, সে কোন্‌ কার্য 
কাঁরতে অসমর্থ হয় ? উদাহরণস্বরূপ বক হত্যাকারী মকরের কাঁহনী 
শ্রবণ কর—_(৫৭-৭৮) 


বক-মকর-কথা 


পঢরাকালে মৎস্যপুণ“ একাঁট সরোবরে একটি বক বাস কাঁরত । তাহার দর্শন 
মান্রেই মংস্যগণ ভয়ে ইতপ্ততঃ পলায়ন করিয়া তাহার দৃষ্টি বহির্ভত হইত ॥ 
মৎস্য ধৃত কাঁরতে অসমর্থ হইয়া বক তাহাঁদিগের নিকট একটি মিথ্যা ভাষণ 
কাঁরল, ‘এই স্থানে জাল হস্তে একজন মৎস্যঘ।তী পুরুষ আগমন করিয়াছে । 
সে তোমাঁদগকে সত্বর জালদ্বারা ধৃত কাঁরয়া বধ কারবে। সুতরাং যাঁদ 
আমার উপর তোমাদের বি"বাস থাকিয়া থাকে তবে আমার উপদেশ মত কার্য 
কর। এই স্থানে একান্তে ধীবরদিগের অজ্ঞাত স্থানে একটি স্বচ্ছ বারি- 
পূণ তড়াগ আছে। আমি তোমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া একাঁট একট 
করিয়া নিক্ষেপ করব যাহাতে তোমরা তথায় বাস কাঁরতে সমর্থ হও ৷’ জড়- 
বুদ্ধি মৎসাগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইয়া বালল “তুমি তাহাই কর, 
তোমার উপর আমাদের 'ব*্বাস আছে ।' তখন সেই বিশ্বাসঘাতক বক এক 
একটি কাঁরয়া মৎস্য লইয়া ?শল।'তলে তাহাদিগকে পণ্ট কারয়া বহু মৎসাকে 
এই প্রকারে আহার কাঁরয়াছিল । 

সেই সরোবর নিবাসী একটি মকর মৎস্যাদগকে লইয়া যাইতে দেখয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি এই মৎস্যগলিকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?” 
তখন বক মৎস্/দগকে যাহা বাঁলয়াছিল মকরকেও অনুরূপ কথা বাঁললে 
ভীত মকর কহিল ‘আমাকেও তথায় লইয়া যাও । তাহার মাংসের গন্ধে 
বকের প্রজ্ঞা অন্ধ হইলে তাহাকে সেই শিল৷তলের দিকে উজ্ডীন হইয়া লইয়া 
যাইবার সময় মকর শিলার নিকটবর্তী হইয়া বকভক্ষিত মৎস্যাদগের অস্থি- 
চূর্ণ দৃণ্টে বুঝিংত পারল যে বক, তাহার উপর যাহারা আদ্থা স্থাপন 
কাঁরয়াঁছিল, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে । তখন শলাতলে নাত হইবামান্রই 
মকর সম্পূর্ণরূপে অবিচল থাকিয়া বকের শিরচ্ছেদন কাঁরল । মকর: 
প্রত্যাগমনপূর্বক অবশিষ্ট মৎস্যগণের নিকট যাহা ঘটিয়াছল আদ্যোপান্ত: 


২৩৬ কথাসরিংসাগর 


তাহা বিবৃত কাঁরলে হষ্ট হইয়া তাহারা তাহাকে প্রাণদাতা বলয়া সম্বার্ধত 
কাঁরল ৷ 

প্রজ্ঞাই প্রকৃত বল। প্রজ্ঞাহীন ব্যান্ত বলদ্বারা বি করিবে ? সিংহ ও 
শশকের কাহিনী বালতোঁছ শ্রবণ কর_(৭৯-৮১) 


সিংহ-শশক-কথা 


কোন অরণ্যে একটি অপরাজেয় প্রতিদ্বান্দৰহীন সিংহ বাস করিত । কোন 
বন্যপশহ্‌কে দেখামান্র সে হত্যা কারত। তখন ম:গাদি সমপ্ত পশুগণ একত্রে 
পরামর্শ করিয়া পশনরাজকে অভ্যর্থনাপূর্বক তাহার নিকট নিবেদন কাঁরল 
‘আমাদিগকে যুগপৎ হত্যা করিয়া আপাঁন স্বায় স্বার্থহান করিতেছেন 
কেন? আপনার ভোজনের নিমিত্ত আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া জন্তু প্রেরণ 
কাঁরব।” 'সংহ ইহা শ্রবণ কারিয়া তাহাদের প্রপ্তাবে সম্মত হইলে, সিংহ 
আহারার্থ প্রত্যহ এক একটি করিয়া জন্তু প্রাপ্ত হইতে অভ্য'ত হইল । 
একদা একাঁটি শশকের পালা আগত হইলে প্রাণবৃন্দ সাম্মলিত হইয়া তাহাকে 
সিংহের নিকট প্রেরণ করিলে সেই বুদ্ধিমান পশু পথে যাইতে যাইতে চিন্তা 
কাঁরতে লাগল ‘যে 1িপদকালে ব্দ্ধহারা হয় না সে-ই প্রত সাহসী । 
এখন মৃত্যু যখন উপস্থিত হইয়াছে তখন আমাকে একটি কৌশল অবলম্বন 
কাঁরতে হইবে" এইর;প চিন্তা কাঁরয়া সে {সিংহের নিকট বিলম্বে আগমন 
কাঁরল। সময় আঁতক্রান্ত করিয়া আগত হওয়ায় ?সংহ বালিল, ‘অরে হতভাগা ! 
‘আমার ভোজনের সময় আতক্লাণ্ত হইবার পর তুই কেন আগমন কাঁরয়াছিস ? 
মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ক শাস্তি আম তোকে দিতে পার ? সিংহ এই কথা 
বলিলে শশক তাহার নিকট প্রণত হইয়া বাঁলল, প্রভো, আমার কোন দোষ 
নাই। অদ্য আমি আমাতে ছিলাম না। পথিমধ্যে দ্বিতীয় একটি সিংহ 
আমাকে ধৃত করিয়া বহনাবিলম্বে মুক্তি প্রদান কাঁরয়াছে 1? এই কথা শ্রবণ 
করিয়া সিংহ ক্রোধে লাঙ্গল আস্ফালন করিতে কাঁরতে রন্তারুণ নয়নে বাঁলল, 
“এ দ্বিতীয় সিংহটি কে? আমাকে দেখাও ৷’ শশক বাঁলল ‘প্ৰভো, আমার 
সাঁহত আগমন করিয়া উহাকে দর্শন করুন।” সিংহ সম্মত হইয়া তাহার 
পশ্চাদানঃসরণ কাঁরলে শশক তাহাকে একটি দ:রস্থিত কূপের নিকট লইয়া 
গিয়া বলিল, ‘সে এইখানে বাস করে, দন করুন|» শশক এই কথা বলিলে 
সিংহ ক্োধাবিষ্ট হইয়া গন কারতে কারতে কুপের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিল । তথায় স্বচ্ছ বারিতে স্বায় প্রাতাবম্ব দর্শন করিয়া এবং স্বীয় গজনের 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৩৭. 


প্রতিধ্বান শ্রবণ কাঁরয়া সে মনে কাঁরল যে প্রতদ্বন্দবী সিংহ ত হাপেক্ষাও 
উচ্চনাদে গর্জ'ন কাঁরতেছে। তাহাকে হত্যা কারবার নিমিত্ত কাঁপত হইয়া 
কুপে ঝম্প প্রদান কাঁরয়া সেই ম:ঢ় তথায় নিমাত্জত হইয়া মৃত্যু মুখে পাঁতত 
হইল । স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে মৃত্যুর হস্ত হইতে 'নচ্ক্ৃতি প্রাপ্ত হইয়া এবং 
অন্য প্রাণীদগের প্রাণ রক্ষা করিয়া সেই শশক স্বীয় দুঃসাহাসক বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করিয়া তাহাঁদগের প্রীত বিধান কাঁরল । 

সুতরাং দৃম্ট হইতেছে যে পরাক্রম নহে, বুদ্ধই পরম বল, যাহার! 
প্রভাবে শশকও ?সংহকে বধ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । আমিও আমার 
ব:ণ্ধিদ্বারা আমার উদ্দেশ্য সফল কাঁরব ।* দমনক এই কথা বললে করটক 
তুষ্ণীভাব অবলম্বন কারল। (৯২-১০৮) 

অতঃপর দমনক পশুরাজ 'পিঙ্গলকের নিকট গমনপণ্ব'ক উদ্বিগ্ন হইবার 
ভান কাঁরয়া তথায় অবস্থান কাঁরতে থাকিলে এবং 'পঙ্গলক কারণ অবগত 
হইতে ইচ্ছা কাঁরলে সে তাহাকে গোপনে একান্তে বলল প্রভো ! আম 
আপনার নিকট সমস্তই নিবেদন কাঁরব । কারণ কোন বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহা 
গোপন করা অনুচিত । প্রভুর মঙ্গলাকাতক্ষী আদিষ্ট না হইয়াও তাহা প্রকাশ, 
কাঁরবে । সুতরাং আমার এই আবেদন শ্রবণ করুন, আমাকে সন্দেহ কারবেন 
না। এই বৃষ সঞ্জীবক আপনাকে হত্যা কারয়া আপনার রাজ্য আঁধকার, 
কাঁরতে চায় । আপনার মন্ত্রীত্ব করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে যে আপাঁন 
ভার । আপনাকে হত্যা কারবার নিমিত্ত সে নিজের অস্ত্র শৃঙ্গদ্বয় সঞ্চালন 
করিতেছে এবং সে বনে বনে পশঁদগকে এই প্রকার বাক্যে আশ্বাস প্রদান 
কাঁরতেছে কোন কৌশলে এই মাংসাশী পশদুরাজকে হত্যা কাঁরলে তোমরা 
তৃণভোজী আমার আশ্রয়ে নিরাপদে বাস কাঁরতে পারবে । সুতরাং এই 
বৃষের কথা ভাবুন। যতাঁদন সে জীবিত থাকবে ততাঁদন আপনার' 
কোন 'নরাপত্তা থাকিবে না৷? দমনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিগলক 
প্রত্যুত্তর করল “এই তৃণভোজী হান বলীবর্দ কি ক্ষাত সাধন কাঁরতে পারে ?' 
উপরন্তু যে শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়াছি তাহাকে আমি ক প্রকারে 
হত্যা করিব ৮ এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া দমনক বাঁলল বাঁলল 'আপাঁন এ রুপ 
উক্তি কাঁরবেন না। নূপাঁত যখন কাহকেও নিজের সমতুল্য করেন তখন 
ভাগ্যলক্ষমী পূর্ববং আচরণ করেন না। সেই চণ্চলা দেবী যুগপৎ দুইজনের 
উপর বহুক্ষণ পাদ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান কাঁরিতে সমর্থ হন না। দুইজনের 
মধ্যে একজনকে তাঁহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে । বৈদ্য যেরপে 
দুষ্ট রোগীকে ত্যাগ করে তদ্রুপ যে নূপাঁত হিতাকাচক্ষী ভৃত্যকে ত্যাগ কাঁরয়া, 


২৩৮ কথাসরিংসাগর 


"দুষ্ট ভৃত্যকে প্রশ্রয় প্রদান করে জ্ঞানী ব্যান্তগণ তাহাকে বর্জ'ন করেন। যে 
‘উপদেশ প্রথমে আপ্রয় এবং পরে হতকর বালিয়া প্রাতভাত হয় তাহার বন্তা 
এবং শ্রোতার নিকট সৌভাগ্যলক্ষমী অধিষ্ঠান করেন। যে ব্যান্ত সহ্জনের 
উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অসজ্জনের উপদেশ গ্রহণ করে সে আঁচরে বপদ- 
গ্রস্ত হইয়া শোকসন্তপ্ত হয় । প্রভো ! আপনার এই বলীবদর্প্রনীতর ক অর্থ 
থাকিতে পারে? যাঁদ সে আপনার 'বরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপা যে তাহাকে 
অভয় প্রদান কারয়াছলেন এবং অথবা সে যে আপনার শরণাথী হইয়াছে তাহার 
{ক মূল্য থাঁকতে পারে? উপরন্তু, এই ব্ষভাট সতত আপনার সান্নিধ্যে 
অবস্থান করে তবে তাহার মুত্র এবং পঢুরীষজাত কাট আপনার দন্তাহত 
দেহে প্রবেশ কারবে। সে আপনাকে কৌশল প্রয়োগে হত্যা কারতেছে না 
কেন ? বাদ্ধিমান দুজন স্বয়ং ক্ষাত সাধন না কারলেও তাহার সাহচষে" ক্ষাত 
সাধিত হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী বালতেছি, শ্রবণ 
করুন-_(১০৯-১২৫) 


মৎকুণ এবং ছারপোকার বৃত্তান্ত 


কোন এক নৃপাঁতর শয্যায় মন্দাবিসার্পনী নামক মতকুণ কোন স্থান হইতে 
আগত হইয়া বহুকাল যাবং অলক্ষ্যে বাস কারিতোঁছল ৷ একদা অকস্মাৎ 
বায়;দ্বারা শয্যা উত্তোলিত হইলে টিটিভ নামক ছারপোকা কোন স্থান হইতে 
আগত হইয়া সেই শয্যায় প্রবেশ কারিলে মন্দাসাঁপনী তাহাকে দর্শন কাঁরয়া 
বলিল, ‘তুমি আমার বাসস্থান কেন আক্রমণ কাঁরয়াছ, অন্য কোথাও 
প্রস্থান কর।” টিটিভ প্রত্যুত্তর করল ‘আম কখনও পর্বে রাজরন্ত পানরূপ 
সৌভাগ্য লাভ কার নাই! সুতরাং আমাকে এই স্থানে বাস কাঁরতে 
অন:মাঁত প্রদান কর? তাহাকে সন্তুষ্ট কারবার নিমিত্ত মৎকুণ বালল ‘তবে 
তুমি এই স্থানেই অবদ্থান কর, কিন্তু সখে যখন তখন রাজাকে দংশন কারও 
না। তান নিদ্ৰিত হইলে ধাঁরে তাহাকে দংশন কাঁরবে ।* ?টাটভ এই কথা 
শ্রবণ করিয়া সম্মত হইল এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিল । কিন্তু 
রজনীতে শহ্যাগ্রহণ কাঁরলে এবং তাহাকে তীক্ষ7: দংশন করিলে নৃপাত 
জাগ্রত হইয়া ‘আমাকে কিসে যেন দংশন করিয়াছে এই কথা বাঁললে টিটিভ 
সত্বর পলায়ন করিল ও রাজভ্‌ত্যেরা শয্যা অন্বেষণপুর্বক মৎকুণটিকে প্রাপ্ত 
হইয়া উহাকে হত্যা করিল । 

এইরুপে মন্দাবসার্পনী টিটিভের সংসর্গে পাঁতত হইয়া নিহত হইল। 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৩৯ 


সুতরাং সঞ্জীবকের সংসর্গ আপনার মঙ্গলপ্রদ হইবে না। আমার কথায় 
যাঁদ আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে সত্বরই দেখিতে পাইবেন যে সে তাহার 
শুলসম তীক্ষ শঙ্গের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া উহাঁদগকে ঘূণ্ণন কারতে 
কাঁরতে আপনার সমীপে আগমন কারিতেছে ৷? 

এইরূপ বাক্য দ্বারা বৃষভের প্রাত পিঙ্গলকের ভাব বিরত করিয়া 
দমনক তাহার হৃদয়ে এই ভাব সঞ্জাত করিতে সমর্থ হইল যে বলীবদ্দকে 
হত্যা কাঁরতেই হইবে । দমনক গসংহের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
সঞ্জীবকের সমীপে আগমনপবক নিরাশ হৃদয়ে তাহার সমক্ষে উপবিষ্ট 
হইল ৷ বৃষভ তাহাকে বলিল, ‘বয়স্য, তোমাকে বরস দেখাইতেছে কেন ? 
তোমার কুশল ত?’ তখন জম্বুক প্রত্যুত্তর কারল ‘ভৃত্যের আবার কুশল 
দক? নৃপাঁতির কাছে চিরকাল কে 'প্রয় রাহতে সমর্থ হয় ? কোন: অর্থী+ 
ঘৃণ্য না হয়ঃ কে কালের বণ নয়? শ্‌গাল এইরূপ বাললে বৃষ 
তাহাকে পুনরায় বলিল 'সখে, বল, অদ্য তোমাকে এত বিষণ দেখাইতেছে 
কেন?’ তখন দমনক বাঁলল “তবে শ্রবণ কর। আম সখ্যতাবশতঃ 
তোমাকে এই কথা বাঁলতোছ। অদ্য পশুরাজ পিঙ্গলক তোমার প্রাত 
{বরূপ হইয়াছেন । তখহার অনুরাগ এতই চপল যে তান দ:রাত্মা 
পাম্বচরদিগের দ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া তোমাকে হত্যা করিয়া ভোজন কাঁরতে 
আঁভলাষী হইয়াছেন! শৃগালের প্রাত পবর্প্রত্যয়বশতঃ সরল হৃদয় 
বলণবর্দ তাহার বাক্য সত্য মনে কাঁরিয়া হতাশ চিত্তে তাহাকে বালল “ধক্‌ 
ধক, ক্ষুদ্রচেতা প্রভু ক্ষুদ্রচেতা পারজনসহ অবস্থান কাঁরয়া সেবাদ্বারা {বিশ্বাস 
অজনকারী ভৃত্যের প্রাতও বৈরাভাবাপণ্র হন। প্রমাণ স্বরূপ একাঁটি 
কাহিনী বালতোঁছ শ্রবণ কর ॥ ( ১২৬-১৪৪ ) 


সিংহ, দ্বীপী, বায়স এবং শৃগালের কাহনী 


একদা কোনও অরণ্যে মদোংকট নামক সিংহ বাস করিত । তাহার নাট 
অনুচর ছিল-দ্বীপী, বায়ন এবং জন্বুক। সেই সিংহ একদা সার্থবাহ 
হইতে শবচযুত হাস্যারতি একটি উষ্টুকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দৌখল dl 
পূর্বে কখনও দেখে নাই বালয়া উন্ট্র তাহার নিকট অপারিচিত জন্তু ছল । 
পশুরাজ সাঁবস্ময়ে বলল, ‘এটি আবার কোন্‌ প্রাণী ৷৷ তখন দেশদুষ্টা 
বায়স বাঁলল;' ‘ইহা একটি উন্ট্র। তখন সিংহ কোতহলবশতঃ উদ্টরকে 
আহ্রানকরতঃ অভয় প্রদান করিয়া উহাকে পার্ধদূরুপে নিজের কাছে রাখল । 

একদা গজের সাঁহত যুদ্ধে আহত হইয়া স্বাস্থ/হাীন হইয়া সে বহুকাল 


২৪০ কথাসারিৎসাগর 


উপবাস কাঁরল, যাঁদও সে সংস্থ পার্বচরাদগের দ্বারা পাঁরবোণ্টত ছিল ৷ 
তখন ক্লান্ত সিংহ ভক্ষ্য দ্রব্য সন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরয়া কোন দ্রব্য 
প্রাপ্ত না হইয়া উন্ট্র ব্যতীত তাহার অন্যান্য পারষদাঁদগকে গোপনে জিজ্ঞাসা 
কাঁরল, এখন দি করা কর্তব্য ? তখন তাহারা তাহাকে বাঁলল, প্রভো ! 
এই বিপদের সময় আপনাকে কালোপযোগী উপদেশ দেওয়া আমাদের 
কর্তব্য । উদ্ট্রের সাহত আবার ?কসের সখতা ? উহাকে ভোজন করেন 
না কেন? সে তৃণভোজী এবং আমাদের ন্যায় মাংসভোজাঁদগের 
আহার্য। এতগল প্রাণীর আহারের নিমিত্ত একাঁট মাত্র প্রাণীকে কেন 
বাল প্রদান করা হইবে না? যাহাকে অভয় প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে 
হত্যা করিতে প্রভুর যাঁদ আপাত্ত থাকে তবে আমরা এমন কৌশল অবলম্বন 
কারিব যাহাতে এ উচ্ট্র স্বয়ং স্বীয় দেহ উৎসর্গ করে। তাহারা এই কথা 
বাললে সংহের অন:মাঁত গ্রহণ করিয়া বায়স চক্রান্ত অনুসারে উচ্ট্রের নিকট 
গমন কাঁরয়া তাহাকে বলিল, “আমাদের এই প্রভু ক্ষুধার্ত হইয়া আমাদিগকে 
‘কিছুই বলিতেছেন না। অতএব তাহার নিকট প্রিয় হইবার 'নামত্ত 
আমরা আমাদের দেহ প্রদান কাঁরতে উদ্যত হইব। তুমিও তাহার প্রিয় 
হইবার নিমিত্ত তদ্রুপ আচরণ কাঁরতে পার।” বায়স উষ্ট্রকে এই কথা 
বাঁললে উষ্ট্র বায়সের সহিত সিংহের নিকট আগমন কাঁরল এবং বায়স 
1সংহকে বাঁলল, প্রভো । আমাকে ভক্ষণ করুন। আমার দেহ-ত আমার 
নিজেরই আয়ত্তে ৷ তখন সিংহ বালল, “তোমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভক্ষণ 
কাঁরয়া বক লাভ? তখন জদ্বুক বাঁলল, ‘আমাকে ভক্ষণ করুন ৷" সিংহ 
একই ভাবে তাহ।র অন;রোধ প্রত্যাখ্যান কালে, দ্বীপা বলিল, “তবে আমাকেই 
আহার করুন ৷ 'কন্তু তথাঁপ সিংহ তাহাকে ভক্ষণ কাঁরতেছে না দেখিয়া 
উন্ট্র যখন বাঁলল, ‘আমাকে ভোজন করুন।* তখন সিংহ বায়সাদির বাক্যছলে 
এই প্রকারে আবদ্ধ কাঁরয়া তাহার কথামত তাহাকে হত্যাকরতঃ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিল । 

এইর্‌পে কোন পশু ন অকারণে আমার বিরুদ্ধে ?পঙ্গলককে উত্তোজত 
কারয়াছে। এখন বিধাতা ইহার বিচার কারবেন। গৃধু পারষদযন্ত 
হংসরাজের ভৃত্য হওয়া অপেক্ষা বরং হংস পাঁরষদযাক্ত গৃধু নৃপাতির ভৃত্য 
হওয়া শ্রেয়। এরূপ নৃপাঁত এবং এরুপ পা'রিষদের কথা বরং না বলাই 
ভাল ।, সঞ্জীবকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধার্মক দমনক প্রত্যুত্তর 
করিল, “ধৈর্য দ্বারাই সমগ্ত কার্য সুসমাধিত হয় । প্রমাণ স্বরূপ আম 
একটি কাহিনী বাঁলতেছি, শ্রবণ কর। (১৪৫-১৬৩) : 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৪১ 
টিট্রভ দম্পাতর কথা 


সমদ্দ্রতীরে পত্নীসহ একি টাট্রভ বাস কারত। আসন্প্রসবা সাধ্বী 
টিট্রিভী তাহার স্বামীকে বালল, ‘চল, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান 
কার, কারণ এই স্থানে 'ডিন্ব প্রসব কারলে সাগর-উীর্ম কতৃকি উহা হত 
হইবে ।” এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া টীট্রভ বলল “সমুদ্র আমার সাঁহত 
বিরোধ কাঁরবে না ।* ইহা শ্রবণ করিয়া টটাট্রভী বাঁলল “তোমার ও সম:দ্রের 
মধ্যে ক কোন তুলনা হইতে পারে, সদ£পদেশ সর্বদা অনুসরণ করা উচিত, 
অন্যথায় ধৰংস অনিবাৰ্য’ 


কৃর্ম এবং হংসদ্ধয়ের কাহিনী 


কোনও সরোবরে কন্বাগ্রীব নামক কচ্ছপ বাস কারিত। তাহার 'বকট 
এবং সঙ্কট নামক দুই হংস মিত্র ছিল । একদা সরোবরের বার শুক 
হইলে তাহারা অন্য কোনও তড়াগে গমন করিতে ইচ্ছা কারল। তখন কর্ম 
তাহাদিগকে বালল “তোমরা যে সরোবরে গমন কাঁরতে ইচ্ছা করিয়াছ 
আমাকেও তথায় লইয়া যাও ৷’ হংসদ্বয় এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাদের 
কচ্ছপ বন্ধুকে বালল, ‘যে তড়াগে আমরা গমন কাঁরতে ইচ্ছক উহা 
বহুদ্‌রে . অবস্থিত । তুমিও যদি তথায় গমন করিতে ইচ্ছা কর তবে 
আমরা যেরূপ বলিব তদ্রুপ কারবে। আমরা যে যাণ্টি ধারণ করিব উহা 
তুম দন্ত দ্বারা ধৃত করবে এবং আমরা যখন গগনপথে গমন করিব 
তখন সম্পূর্ণ‘ নীরব থাকবে নতুবা তুম পাঁতত হইয়া পণ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে ।» 
কম“ স্বীরুত হইয়া দন্তদ্বারা যষ্টি ধৃত করিলে হংসদ্বয় যা্ঠর দুই 
প্রান্ত চণ্চুদ্বারা ধারণ করিয়া আকাশে উজ্ডীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই 
তড়াগের নিকটবর্তী হইতে লাগল নম্নস্থ জনপদ বাঁসগণ উহা দৌখতে 
পাইয়া “হংসদ্বয় {ক বস্তু বহন করিতেছে 2 পরস্পর যখন কলকল স্বরে 
এই 'বষয়ে আলোচনা কাঁরতেছিল তখন আঁববেচক চপল কর্ম হংসাঁদগের 
নিকট ওঁ কোলাহলের কারণ জানতে চাঁহলে যাঁণ্ট মুখচ্যুত হওয়ায় নিম্নে 
পতিত হইয়া পুরবাসিগণ কর্তৃক নিহত হইল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি যাণ্ঠচযুত কচ্ছপের ন্যায় 
ধংস প্রাপ্ত হয়। টিট্রভী এই কথা বলিলে টাটভ প্রত্যুত্তর কাঁরল, 


৯১৬ 


২৪২ কথাসরিংসাগর 


পপ্রয়ে, তুমি যাহা বলিলে তাহা অতীব সত্য । তথাপি এই কাহনীটিও 
শ্রবণ কর-_ 


মৎস্যন্রয়ের কাহিনী 


পুরাকালে নদীর সান্নিকটে একটি হুদে নাট মৎস্য বাস কারত--অনাগত- 
বিধাতা, প্রত্যুৎপনমাত এবং তৃতীয়টি যদৃভাঁবষা, এবং তাহারা তিনটি 
একক্রে থাঁকত । (১৬৪-১৭৯) একদা সেই পথ দিয়া গমন কারবার সময় 
ধীবরাদগের পরস্পরের কথোপকথন তাহারা শ্রবণ করিল “নিশ্চয়ই এই 
হদে মৎস্য আছে’ ইহা শ্রবণ করিয়া সাবধানী অনাগতবিধাতা নামক 
মৎস্যটি ধাবরদিগের কর্তৃক নিহত হইবার ভয়ে নদীর স্রোতে প্রবেশ- 
করতঃ অনান্র গমন করিল । 'কল্তু প্রত্যুংপন্নমাত নিভ'য়ে তথায় অবস্থান 
কাঁরয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল “যাহা ঘটিবার তাহা ঘাঁটবেই ৷? 
অতঃপর এ ধাঁবরেরা তথায় আগমন কাঁরয়া হদে জাল নিক্ষেপ করিলে 
৷ বাদ্ধমান প্রত্যুৎপন্নমতি জালদ্বারা আকার্ধত হইবার সময় মৃতবৎ দিস্পন্দ 
হইয়া রহিল এবং ধাঁবরেরা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে মৎস্যট নিজেই 
মৃত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে আর আঘাত করিল না। সে নদীস্রোতে 
বম্প প্রদানপুর্ব'ক দ্রুত কোথাও প্রস্থান করিল । কিন্তু যদ্ভাবষা মুখ 
মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে লম্ফ বন্প করিতে থাকায় ধাঁবরেরা তাহাকে ধৃত 
কারয়া বধ করিল । 

সুতরাং সময়কালে আ'মও কোন কৌশল অবলম্বন কাঁরব, সমহূদ্রের ভয়ে 
পলায়ন করিব না। পত্বীকে এই কথা বলিয়া তাহার নীড়েই অবস্থান 
করিতে লাগিল এবং সমুদ্র তাহার সাহত্কার বাক্য শ্রবণ করিল । কিয়- 
দ্বিবসান্তে টট্রিভী অণ্ড প্রসব কারলে, সমূদ্র মনে মনে বলিল “দেখি, 
টিট্িভ আমার কি করিতে পারে?’ কৃতহলবশতঃ সমুদ্র উমির সাহায্যে 
সেই অণ্ডসম্‌হ হরণ করিল। তখন টাট্রভী বিলাপ করিতে কারতে 
তাহার পাঁতকে বলিল ‘আমি তোমার নিকট যে বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলাম এখন তাহাই ঘাঁটিল। তখন সেই দঢ়প্রতিজ্ঞ টটিভ 
ভাষাকে বলিল ‘আমি এই সমুদ্রকে কি করি এইবার দেখিতে পাইবে» 
ননখল পক্ষিবর্গকে আহ্বানকরতঃ স্বীয় অবমাননার কথা. তাহাঁদগের 
নিকট নিবেদন করিয়া সকলে একান্রিত হইয়া তাহাদের প্রভু গরুড়ের নিকট 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৪৩ 


গমন কারিয়া তাঁহার স্মরণ লইয়া তাঁহাকে বলল, ‘যদিও আপনি আমাদের 
রক্ষাকর্তা তথাপি আমাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে সমুদ্র আমাদের কাতিপয় 
অণ্ড হরণ কাঁরয়াছে ৷" গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে 
তান অগ্নিবাণে বারাধ শংত্ক কাঁরলে সমুদ্র টিট্রিভীকে অণ্ড প্রদান 
করিতে বাধ্য হইল ৷ 

সতরাং আপতকালে ধৈর্যচাত হইবে না। সম্প্রাত 'পিঙ্গলকের 
সাঁহত তোমার সংগ্রাম সমাগত প্রায় । যখন সে চতুষ্পদ একাত্রত করিয়া 
লাঙ্গল উতাক্ষপ্ত কাঁরবে তখনই তোমার বোধগম্য হইবে যে, সে তোমাকে 
আঘাত করতে প্রস্তুত হইয়াছে । তুমিও তোমার মস্তক উন্নত করিয়া 
তাহার উদরে শঙ্জাঘাত করিয়া শত্রুকে পরাভূতকরতঃ তাহার অস্ত্র িচ্কাশন 
কাঁরবে ৷? 

বৃষ সঞ্জীবকে এই কথা বালয়া সে করটকের ?নকট গমন কারয়া কহিল 
যে সে উহাদিগের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে । (১৮০-১৯৮) 

পশহরাজের মুখ ও অঙ্গ বিকার হইতে তাহার আঁভগ্রায় জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত সঞ্জীবক ধারে ধারে পিঙ্গলকের নিকটবর্তী হইয়া দোখতে পাইল . 
যে সিংহ চতুষ্পদে ভর করিয়া লাঙ্গল উদ্যত কারয়াছে এবং 1সংহও 
দেখিতে পাইল যে বৃষভ ভয়ে শির উন্নত করিয়াছে । তখন সিংহ লক্ষ 
প্রদানপূবক বৃষের উপর পাঁতত হইয়া উহাকে নখরাঘাতে জজশীরত 
কারল এবং বৃষও শৃঙ্গ দ্বারা তাহার আক্রমণ প্রাতিহত করিতে উদ্যত 
হইলে তাহাদের ভিতর য্দ্ধ আরম্ভ হইল । এতপ্দষ্টে সাধু করটক 
দমনককে বাঁলল, স্বীয় দ্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে আমাদের প্রভুর এই বিপদ 
কেন সংঘটন করাইয়াছ ? প্রজাপাড়ন দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়, শঠতা 
দ্বারা যে মৈত্রী অন করা ষায় এবং পৌরুষ প্রদর্শন দ্বারা যে প্রেমাম্পদকে 
লাভ করা যায় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু আর অধিক বলার 
প্রয়োজন নাই । িহতোপদেশ লগ্বনকারীকে বহ; কথা বললে বিপদে 
পাঁতত হইতে হয়; যেরূপ বানরের নিকট হইতে সম্চীমুখের শিক্ষা 
হইয়াছিল ৷ 


বানর, খদ্যোত এবং পক্ষীর কাহিনী 


একদা কাঁতপয় কাঁপ যথবদ্ধ হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ কাঁরতোছিল । শাঁত- 
কালে একটি খদ্যোত দর্শন করিয়া তাহারা মনে কাঁরল উহারা প্ররুত 


২৪৪ কথাসরিংসাগর 


আঁখ্নীপণ্ড । সুতরাং তাহারা উহার উপর তৃণপন্রাণদ স্থাপনপঢ্বক 
নিজেদের দেহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করতে প্রয়াস পাইল এবং একজন ফুংকার 
দ্বারা খদ্যোতের উপর বায়ু সণ্টালন কাঁরতে লাগল । সভীমুখ নামক 
একটি পক্ষী উহা দর্শন কাঁরয়া তাহাকে বলিল, 'ইহা অগ্নি নহে খদ্যোত 
মান, এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই ।, উহা শ্রবণ কারয়াও কপাট 
প্রাতানিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সংচীমুখ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে 
বারংবার বারণ কাঁরলে বানর 'বরন্ত হইয়া লোম্ট্র দ্বারা সূচীমৃখকে 
হত্যা কাঁরল । 

যে সদুপদেশ গ্রহণ কাঁরবে না তাহাকে ভর্খসনা করিয়া কি লাভ ? 
আমার আর বলিবার কি আছে? তুমি জ্ঞাত আছ যে, অসং উদ্দেশ্যে 
তুমি এই কলহের সূষ্টি করিয়াছিলে। দু্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যাহা 
করা যায় তাহার ফল কখনই শুভ হয় না । প্রমাণ স্বরূপ-_( ১৯৯-২১০ ) 


ধৰ্মবদ্ধি-দুষ্টবুদ্ধি কথা । 


বহ প্রাচীনকালে কোনও গ্রামে এক বাঁণকের ধর্মবৃদ্ধি এবং পাপবযাদ্ধ 
নামক দুই পাত্র বাস করিত । তাহারা অঞ্োপাজনাথণ, পিতৃগৃহ পারত্যাগ- 
পূর্বক দূর দেশে গমন করিয়া আতকণ্টে দুই সহস্র সুবর্ণ দানার প্রাপ্ত 
হইয়াছিল এবং এঁ অর্থ সাহত স্বনগরাঁতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল । একশত 
মুদ্রা দুইজনের মধ্যে সমভাগে ভাগ করিয়া অবাশষ্ট সমস্ত অথ তাহারা 
একটি বুক্ষমূলে প্রোথিত করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগল । 
আমিতব্যয়ী এবং দুষ্ট চার দুষ্টবুগ্ধি স্বেচ্ছায় তথায় একদিবস গমন 
করিয়া বৃক্ষমূলে প্রোথিত এ দীনাররাজি খনন করিয়া গ্রহণ করিল এবং 
মাসান্তে ধমবিদার্ধকে বলিল, দাদা, চল, ওঁ দীনারগ্ীল নিজেদের মধ্যে 
ভাগ কারয়া লই, আমরা খরচ কাঁরতে পারিব ধর্মবৃদ্ধি এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া তাহার সহিত যেখানে এ মাত্রা প্রোথিত করা হইয়াছিল তথায় 
গমন করিয়া এ স্থান খনন করিয়া যখন কোন মূদ্রা দেখিতে পাইল না তখন 
দুণ্টবুগ্ধি ধর্মবাদ্ধিকে বাঁলল, ‘তুমি এ দানার লইয়া গিয়াছ, উহার 
অধেকি আমাকে প্রদান কর ধ্মবিদাদ্ধ উত্তর করিল, ‘আমি উহা গ্রহণ 
কার নাই, তুমিই লইয়াছ।+ এই প্রকারে কলহ আর্ত হইলে দ:ণ্টবুদ্ধি 
ধম'বাদ্ধর মস্তক প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে টানতে টানিতে 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৪৫ 


নপাঁতর ধর্মীধকরণে লইয়া গেল। সেখানে উভয়ে আঁভযোগ করিলে 
রাজপ্‌রুষেরা কোন প্রকার বিচার কাঁরতে অসমর্থ হইয়া উভয়কে দৈব 
দ্বারা বিচার করিবার 'নামত্ব রাখিয়া দিতে উদ্যত হইলে দুষ্টবুদ্ধি রাজ- 
পঢরুষদিগকে বলিল, ‘যে বৃক্ষমূলে দানার প্রোখিত করা হইয়াছিল সেই 
ব্‌ক্ষই সাক্ষ্য দিবে যে ধর্ম'বৃগ্ধি ওঁ দীনারসমৃহ হরণ কারয়াছে ।' তাহারা 
অতাব বিশ্ময়াণ্বিত হইয়া বলিল, ‘বেশ, আগামাঁকল্য বক্ষকে জিজ্ঞাসা করা 
যাইবে ।* তখন তাহারা ধর্মবুদ্ধি এবং দুক্টবুদ্ধিকে জানে মুক্তি দলে 
উহারা বাভিন্নভাবে স্বগৃহে প্রদ্থান করিল। (২১১-২২৪ ) 

দুণ্টবুদ্ধি তাহার পিতার নিকট সমস্ত ব.ত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়া তাহাকে 
কিণ্চিং মুদ্রা প্রদানকরতঃ বাঁলল, ‘ব্‌ক্ষকোটরে লুক্কায়ত রাঁহয়া আমার 
সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কারবে ৷ পিতা সম্মত হইলে রজনশতে বৃক্ষের 
বিশাল কোটরাভ্যন্তরে পিতাকে স্থাপন করিয়া দ্টব্যদ্ধ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিল। প্রাতঃকালে দুই ভ্রাতা রাজপ:রুষাঁদগের সাঁহত তথায় গমন 
করিয়া ‘কে দানার অপহরণ করিয়াছে ? বৃক্ষকে এই কথা জিজ্ঞাসা কারলে 
ব্‌ক্ষকোটরে লক্কাঁয়ত তাহাদের পিতা উচ্চৈঃগ্বরে পাঁরকার বলিল 
ধিমবিদাত্ধ দীনারসমূহ অপহরণ কাঁরয়াছে। এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাজপুরুষাঁদগের ধারণা হইল যে নিশ্চয়ই দুণ্টবুদ্ধি কাহাকেও ব্‌ক্ষ- 
কোটরে লকায়িত রাখিয়াছে। তখন তাহারা বুক্ষকোটরে ধ্মসংযোগ 
করিলে দ:ণ্টবুগ্ধির পিতা ধ্রাহত হইয়া ব্ক্ষকোটর হইতে 'নগ'ত হইয়া 
মৃত্যুবরণ করল । রাজপুরুষেরা এতদৃষ্টে সমস্ত বিষয়টি অনুধাবনপুর্বক 
দুচ্টবুদ্থিকে ধর্মবুদ্ধির হস্তে সমস্ত দানার প্রদান করিতে বাধ্য কারয়া 
দুষ্টবুপ্ধির হস্ত এবং জিহবা কর্তনকরতঃ তাহাকে "নির্বাসিত কাল, এবং ধম 
বুদ্ধি স্বীয় নামের সম্মান রক্ষা করিয়াছে দৌথয়া তাহাকে সম্মানিত করিল । 

সুতরাং দৃম্ট হইতেছে যে দন্টাঁভলাষ-প্রণোদিত কর্ম বিপদ আনয়ন 
করে। সবদা ধমব্দাপ্ধ-প্রণোদিত হইয়া কার্য করা কর্তব্য, যেরূপ বক 
সর্পের সাহত আচরণ কাঁরয়াছিল-_ 


বক-সর্প-নকুল-কথা 


একদা একটি ভুজঙ্গ আগমনপূবক বক শাবক প্রসব করিতে না করিতেই 
তিৎসমদহ ভক্ষণ করায় বক আঁতশয় শোকান্বিত হইল । এক কুলার কর্তৃক 


২৪৬ কথাসারংসাগর 


উপাঁদষ্ট হইয়া সে এক নকুলের অবাসস্থল হইতে সর্পে'র বববর অবধি মৎস্য- 
খন্ডসমূহ বিকাঁণ‘ করিয়া রাখলে নকুল বাঁহগত হইয়া বিকণণ“ মৎস খন্ড- 
সমুহ ভোজন করিতে কারিতে সপীববর দৃণ্টে উহার ভিতর প্রবেশ কাঁরয়া 
সন্তানসহ সেই সপ্পকে হত্যা করিল । 

এইরূপ বুদ্ধি কৌশলে সফলতা লাভ করা যায়। অন্য আর একটি 
কাহিনী শ্রবণ কর 


তুলাভক্ষণকারী মৃষিকের কাহিনী 


একদা এক বাণকপনুত্র পিতার সমপ্ত অর্থ নিঃশেষ কারিলে অবশেষে তাহার 
একটি লৌহনির্মত তুলাদন্ডমা অবশিষ্ট রাহল । ( ২২৫-২৩৭ ) সহস্র 
পল লোহে প্রস্তুত ও তুলা সে একটি বাঁণকের নিকট গাচ্ছত রাঁখয়া 
দেশান্তরে গমন করিল । প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সে বাঁণকের নিকট এ 
তুলাদণ্ড প্রার্থনা কাঁরল তখন বাণক তাহাকে বালল, 'মৃষিকেরা উহা ভক্ষণ 
করিয়াছে? সে আরও বাঁলল, ‘ইহা অতাব সত্য, কারণ যে লোহ দ্বারা 
উহা নাত হইয়াছিল, তাহা আঁতশয় সুমিষ্ট ছিল এবং সেই জনাই 
মাষকেরা উহা ভক্ষণ করিয়াছে।’ সে বাহিরে খুবই দঃঃখ প্রকাশ করিল, 
কিন্তু মনে মনে হাস্য করিতে লাগিল । বাণকপাত্র ভোজন কাঁরতে আগ্রহ 
প্রকাশ করিলে সে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইল। অতঃপর বাঁণকপূত্র সেই 
বাঁণকের শিশহপন্রকে আমলবণ দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
স্নান করিতে গমন করিল ।  স্নানান্তে সেই বুদ্ধিমান বাঁণকপূুত্র শিশহুটিকে 
কোন বন্ধুর গৃহে রাখিয়া স্বয়ং একাকী বাঁণকের গৃহে আগমন করিলে 
বণিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমার শিশুপুত কোথায় ?? সে প্রত্যুত্তর 
করিল, “একটি শ্যেনপক্ষী আকাশ হইতে অবতরণপঢর্ব'ক তাহাকে হরণ 
করিয়াছে ।” বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, ‘তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে 
কোথাও গোপনে রাখিয়াছ।, তাহাকে সে রাজার ধ্মধিকরণে লইয়া গেলে 
বণিকপ,ন্র রাজপ:রুযদিগের নিকট একই কথা বলিল। তখন রাজপুরুষেরা 
বলিল, “শ্যেনপক্ষী কি প্রকারে শিশুকে হরণ করিবে? ইহা অসম্ভব ৷ 
বণিকপঢুত্র প্রত্যুত্তর করিল, যে দেশে লৌহ নামত বৃহৎ তুলাদন্ড মুষকে 
ভক্ষণ করিতে পারে, সে দেশে একটি শ্যেনপক্ষী শিশু কেন, একটি 
হদ্তীকেও হরণ করিতে পারে 1" রাজপ[রুষেরা কুতুহলবশতঃ এই বাক্যের 


চতুর্থ তরঙ্গ ২৪৭ 


তাৎপর্য“ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ কারলে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কাঁরয়া তাহারা 
বাণককে সেই তুলাদন্ড প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করল এবং বাঁণকপুরও সেই 
শিশুকে অর্পণ করিল । 

সুতরাং এইরূপ দষ্ট হইতেছে যে বুদ্ধিমান ব্যান্তগণ কৌশল প্রয়োগ 
দ্বারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন৷ কিন্তু তুমি তোমার দডচ্কর্ম দ্বারা 
প্রভুকে বিপদে পাঁতিত করিয়াছু । করটকের 'নকট হইতে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া দমনক সহাস্যে বলিল, “এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না। বৃষের 
সাহত সংগ্রামে সিংহ কেন জয়ী হইবে না? মত্ত গজদন্তাহত ভ্‌ষণশালী 
সিংহের সহিত চাবুকাহত বৃষের অনেক পার্থক্য আছে ।* জম্বুকেরা 
যখন এই প্রকার কথোপকথনে রত ছল, সিংহ বৃষ সঞ্জীবককে হত্যা করিল। 
তাহার মৃত্যুর পর দমনক প্রাতিদ্বন্দৰীহীন হইয়া পু.বর মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত 
হইয়া পশুরাজের পার্শ্বে“ বহকাল অধিষ্ঠিত ছিল। 

মুখ্যমন্ত্ৰী গোমুখের নিকট হইতে এই নীতিগর্ভ বুদ্ধি-বিভব সম্পন্ন- 
'বাঁচন্র কাহনী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজপান্র পরম সন্তোষ লাভ করিল । 
(২৩৮-২৫৪ ) 


ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাঁচত 

কথাসারৎসাগরের শক্তিযশঃ লন্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-২৫৪ ॥ 

ক্রমিক সংখ্যা ১১,৪২৪ ) 


পঞ্চম তরঙ্গ 


নরবাহনদত্তকে শান্তযশঃ এর নিমিত্ত উদ্বঘ7 দেখিয়া গোমুখ তাহার 
চিত্বাবনোদনার্থ পুনরায় বলিল, 'ব্যাপ্ধমান ব্যান্তর কাহিনী শ্রবণ 
করিয়াছেন, এখন একজন মুর্খের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন- 


অগুরু কাষ্ঠকে অঙ্গারে পারণতকারী মূর্খ বণিকের কাহিনী 


একজন ধনীবাঁণকের একটি মূর্খ পাত্র ছিল। সে একদা কটাহ দ্বীপে 
বাণিজ্যার্থে' গমন করিয়াছিল। তাহার দ্রব্যাদর মধ্যে সুগন্ধি অগ্চুরু 
কাণ্ঠ ছল। সমস্ত দ্রবা সে বিক্ুয় করতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু তন্রস্থ 
আঁধবাসিগণ অগরু কাণ্ঠের সাহত পরিচিত না থাকায় তদ্রুপ বহু কান্ঠের 
ক্রেতা সে প্রাপ্ত হইল না। তখন সেই মূর্থ কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে 
আঁধবাসীঁদগকে অঙ্গার ক্রয় কারতে দোখয়া এ অগ্চরব কাষ্ঠ অঙ্গারে পাঁরণত 
করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনপূব্ক নিজের বুদ্ধির গর্ব করিয়া সকলের 
উপহাসাস্পদ হইয়াছিল । 

আপনাকে অগনর; কাণ্ঠদহনকারার বৃত্তান্ত বালয়াছি, এখন তলচাষার 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন__ 


ভাজিত তিলবীজ রোপণকারীর কাহিনী 


মখোপম গ্রামবাসী এক রুষক ছিল। একাদবস ভাঁজত তল আহার 
করিয়া উহা ভক্ষণ করিতে স্বাদ অনুভব করিয়া সে এ প্রকার তিলবাঁজ 
প্রাপ্ত হইবার আশায় বহ: পরিমাণ তলবাঁজ রোপণ কারয়াছিল । ভাঁজ'ত 
হওয়ায় এ বাঁজ যখন অবংকুরিত হইল না তখন তাহার ক্ষাত দর্শন করিয়া 
সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল । 

[তিলচাষীর বৃত্তান্ত বলিয়া, এখন জলে অগ্নি নিক্ষেপকারীর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করূন_-(১-৯) 


অগ্নি এবং বারি মিশ্রণকারী মূর্খের কাহিনী 


জনৈক মূর্খ পরদিবস দেবার্টনা করিতে হইবে বলিয়া রান্রিবেলা চিন্তা 
করিল, স্নান ও ধূপাঁদ জবালিবার নিমিত্ত আমার জল এবং অগ্নির 


পণ্ম তরঙ্গ ২৪৯ 


প্রয়োজন হইবে । সুতরাং সত্বর যাহাতে উহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই 
তন্নিমিত্ত উহাদিগকে একত্রে সংগ্রহ করা যাউক । এইর;প চিন্তা করিয়া 
সে বারকুদ্ভে আখ্ন নিক্ষেপ করিয়া শয্যাগ্রহণ করল । প্রাতঃকালে সে 
দেখিতে পাইল যে অনল 'নবাপত , হইয়াছে এবং জল নষ্ট হইয়াছে । 
অঙ্গারে জল রুষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া তাহার মুখও রুষ্ণবর্ণ ধারণ 
করিল এবং তন্রস্থ সকলের আনন আনন্দে উদ্ভাসত হইল । 

বারিকুম্ভ খ্যাতিমান ব্যান্তর কাহিন? শ্রবণ করিয়াছেন, এখন নাসিকা 
রোপণকারীর আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন-. 


ভাষার নাসকা উন্নতকারীর কাহিনী 


কোনস্থানে এক মন্রমাতি ব্যক্তি বাস কাঁরত । তাহার ভাবার নাসিকা 
চেপটা থাকায় সে তাহার নিদ্রিত গুরুর উন্নত নাসিকা ছেদন করিয়া 
পত্নীর নাঁপকাও কর্তনপূর্কক তাহার মুখে গুরুর নাসিকা স্থাপন কাঁরয়া 
দেখল যে উহা তথার বার্ধত হইতেছে না। এই প্রকারে সে পত্নী এবং 
গর: উভয়কেই নাসিকাহান কাঁরিয়াছিল । 

এখন বনবাসী পশনপালকের কাহিনী শ্রবণ করুন 


মূঢ় পশুপালক কথা 


এক অরণ্যে জনৈক ধনী অথচ মুর্খ পশহপালক বাস কারত। কাতিপয় 
ধূর্ত একত্রে পরামর্শ করিয়া তাহার সাঁহত সখ্যতাসমত্রে আবদ্ধ হইয়া 
তাহাকে বালল, “আমরা তোমার বিবাহের নিমিত্ত একজন 'বত্তবান 
নাগারকের কন্যা মনোনীত করিয়াছি এবং তাহার পতা স্বীকৃত হইয়াছে ।* 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সে হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহ অর্থ প্রদান কাঁরল । 
িয়ং 'দিবসান্তে তাহারা তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, “তোমার 
বিবাহ কাষতঃ সম্পাদিত হইয়াছে | সে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রচুর 
অর্থ প্রদান কারল। কতিপয় 'দবসান্তে তাহারা পুনরায় আগমন কাঁরয়া 
বাঁলল, “তোমার একাট পদত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে ।, সেই মু 
আনন্দাতিশয্যে তাহাদিগকে তাহার অবশিষ্ট ধনপ্রদান করিয়া ‘আমি আমার 
পুত্রকে দর্শন কাঁরতে আশা কার এই কথা বিলাপ করিতে লাগলে গবাদি 


২৫০ কথাসারংসাগর 


সংস্পর্শে অবস্থান করিয়া ধূত ব্যান্তীদগের দ্বারা বাঁণ্চত হইয়াছে বালয়া 
সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াছিল । 

পশুপালকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কারয়াছেন, এখন অলংকারসগ্জকের কাহনী 
শ্রবণ করুন = 


মূর্খ এবং অলংকারের কাহিনী 


কোন গ্রামে একব্যন্তি রজনীতে চৌরগণ কর্তৃক রাজপ্রাসাদ হইতে হত এবং 
প্রোথিত স্বর্ণলঃকার ভ্াম খনন করিতে করিতে প্রাপ্ত হইয়াছিল । সে 
সেই ভূষণাবালি দ্বারা তাহার পত্বীকে সত্জিত করিয়াছিল_মেখলা মস্তকে 
বন্ধন করিল, হার কঁটিদেশে, ন:পদুর হস্তদ্বয়ে এবং কথ্কণ দ্বারা তাহার 
কর্ণযুগল ভূষিত কাঁরয়াছল । (১০-২৬ ) গ্রামবাসীরা হাস্য করিতে 
লাগিল এবং লোকপ্রমঃখাৎ ইহা অবগত হইয়া নপাঁত এ গ্রামবাসীর নিকট 
হইতে স্বার় অলংকারসমুহ গ্রহণ করিলেন কিন্তু পশ;সদৃশ এ মূ্খকে 
কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না । 

দেব, আপনাকে অলংকার প্রাপকের কাহিনী বাঁলয়াছি, এখন তলা 
উৎপাদনকারার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন-- 


মূৰ্খ এবং তুলার কাহিনী 


এক মূর্খ তুলা বিক্রয় কারবার নিমিত্ত বিপাঁণতে গমন কাঁরলে তাহার 
তলা অপরিকার বলিয়া কেহ ক্রয় করিতে স্বীরূত হইল না। ইতোমধ্যে 
সে দেখল যে কোন দ্বর্ণকার অগ্নিতে স্বর্ণ শোধনপূবক তাহা একজন 
ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিল। উহা দর্শন করিয়া এ মুখ শোধনা্থ 
তাহার তুলা আঁগ্নতে নিক্ষেপ করিলে উহা ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং 
সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগল । 

তুলা উৎপাদকের কাহন শ্রবণ কাঁরলেন, এইবার, দেব, খজনুর 
বক্ষ ছেদকের বৃতান্ত শ্রবণ করুন 


খঞ্জু'র বৃক্ষছেদক মূখ গ্রামবাসী দিগের বৃত্তান্ত 


রাজপ-রুষগণ নূপাঁতির আদেশানঃসারে খজবরি সংগ্রহার্থ কতিপয় মুখ 
গ্রামবাসীকে আহবান করিয়াছিল। দবয়ং ভ্টমতলে পতিত একটি খর 


পণ্চম তরঙ্গ ২৫১, 


বৃক্ষ হইতে সহজেই খজুর সংগ্রহ করা যাইতেছে দেখিয়া তাহারা গ্রামস্থ 
সমস্ত খজএর বৃক্ষ ছেদন করিয়া ভ্‌পাঁতিতপূরবক সমস্ত খজুর সংগ্রহ 
করিয়া পুনরায় বুক্ষসমূহকে উথথাপনপবক রোপণ করিল, কিন্তু ও 
বক্ষসমূহ আর জাঁবিত হইল না। তাহারা এ খজুর আনয়ন করিলে 
রাজা তাহাদিগকে সম্মানিত ত কারলেনই না বরং খজনুর বৃক্ষ ছেদন 
করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত কাঁরলেন । 

আপনাকে খজরর বিবয়ক হাস্যোদ্দীপক কাহনী বলিয়াছ এখন; 
আপনাকে বিত্তান্বেষণের একটি ঘটনা বালব 


অন্ধীভূত বিস্তান্বেষকের কা'হনী 


ফোন নরপাঁতি একজন বিত্তান্বেষক নিযুক্ত করিয়াছিল। (২৭-৩৬ )' 
নূপাতির দুষ্ট মন্ত্রী সেই ব্যন্তি বিত্ত প্রাপ্তর স্থানসমূহ আবিষ্কার কাঁরয়া 
যাহাতে কোথাও পলায়ন করতে সমর্থ না হয় তান্নামিত্ত তাহার নয়নোৎপাটন 
করিয়াছিল । ইহার ফলে সে অন্ধাবস্থায় তথায় অবস্থান করিয়া অথবা পলায়ন 
কাঁরয়া ভাঁমিতে বিত্তীস্থাতির লক্ষণাঁদ দর্শন কাঁরতে অসমর্থ হইল এবং সকলে 
এ মূখ মন্ত্রীকে উপহাস কারতে লাগল । 

আপান 'বত্তান্বেষণের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এখন লবণ ভক্ষণের কথা৷ 
শ্রবণ করুন 


মূর্খ এবং লবণের কাহনী 


একটি গ্রামে জনৈক অতিশয় মূর্খ বাস করিত । নগরবাসী তাহার এক মিত্র 
তাহাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া লবণ স্বাদ] ব্যাঞ্জনাদি তাহাকে ভক্ষণ কাঁরতে 
প্রদান করিলে সেই মুর্খ জিজ্ঞাসা করিল, “খাদ্য দ্রব্যাদ এত সংদ্বাদু হইল 
কি প্রকারে ?’ তাহার বন্ধু তাহাকে বাঁলল, 'প্রধানতঃ লবণ সংযোগ দ্বারা 
এই ভোজ্য দ্রব্যাদি সুস্বাদু করা হইয়াছে ।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই 
মূর্খ মুখ গহনরে এক মুষ্টি চূণ“ লবণ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলে তাহার 
ওণ্ঠাধর এবং ম্মশ্রুু শ্বেত বর্ণ ধারণ কাঁরল এবং সকলে তাহাকে উপহাস, 
কাঁরলে তাহার আননও শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইল । 

দেব, আপাঁন লবণ খাদকের কথা শানয়াছেন, এখন দ:গ্ধবতী গাভীর 
প্রভুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন 


২৫২ কথাসরিংসাগর 
মূৰ্খ এবং দুধ্ধবতী গাভীর কথা 


"কোনও এক মন্থ গ্রামবাসীর একটি গাভী ছিল। সেই গাভট প্রত্যহ 
তাহাকে শতপল দডগ্ধ প্রদান করিত। একদা উৎসব আসন্ন হইলে, ‘উৎসবের 
দিন ইহার সমস্ত দুগ্ধ দোহন করিব’ এই কথা চিন্তা করিয়া মাসাবধি 
গোদোহন কাঁরল না। উৎসব দিবসে গোদোহন আরম্ভ করিলে দুগ্ধ না 
পাওয়াতে সে সকলের উপহাস স্পদ হইল । 

আপনি দুগ্ধবতী গাভীর মুর্খ প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, অধুনা 
"দুই মুখের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন__ 


কেশহান মূর্খ এবং লোস্টর নিক্ষেপকারী মূর্খের কাহিনী 


একজন কেশহাঁন ব্যন্তির তাম্রকুম্ভের ন্যায় মপ্তক ছিল । ( ৩৭-৪৮ ) একদা 
যখন একটি ক্ষুধার্ত যুবক কপিথ সংগ্রহ করিয়া ও পথ দিয়া গমন কারিতে- 
ছিল তখন সে উহাকে বৃক্ষমূলে উপাঁবষ্ট দর্শন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উহার 
মগ্তকে কপিখ নিক্ষেপ করিতে লাগল । কিন্তু এ কেশহাঁন ব্যন্তি ধৈষ'- 
ধারণপন্বকি উহাকে কিছুই বলিল না! তখন এ যুবক অবশিষ্ট 
কপিখ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । কিন্তু এ কেশহান ব্যক্তি ধৈর্য ধারণপু্বক 
উহাকে কিছুই বলল না। তখন এ যুবক অবশিষ্ট কাঁপথসমূহ একটির 
পর একটি তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলে রন্তপাত হওয়া সত্বেও সেই 
'কেশহীন ব্যন্তি নীরব রাহল। তখন এ যুবক নিষ্ফল তার,ণ্য ক্লাঁড়া দ্বারা 
কাঁপথসমূহ এ কেশহান ব্যক্তির মস্তকে বিচ্যা্ণত করিয়া ক্ষুধাক্লান্ত 
অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং এ কেশহান ব্যক্ত রন্তা’লুত মদ্তকে 
চিন্তা করিতে লাগল, ‘এই সুস্বাদ: কপিখের আঘাত কেন সহ্য করিব না ?' 
রস্তপট্রি বন্ধনে মখণদগের নরপাঁতরুপে বৃত সেই কেশহটীনকে দর্শন করিয়া 
তর্রস্থ কেহ হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। 
দেব, দেখা যাইতেছে যে ম.খেরা এই জগতে উপহাসাস্পদ হয় এবং 'সাদ্খ- 
‘লাভ কাঁরতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বৃণ্ধিমান ব্যন্তিগণ সম্মান অজ'ন করেন। 
গোম:খের নিকট হইতে এই সকল সরস আনন্দপ্রদ অখখ্য৷ায়কা শ্রবণ 
করিয়া নরবাহনদত্ত গাত্রোথানপুবকি আহ্নিচাদি সমাপন করিল এবং রজনী 
সমাগত হইলে রাজকুমারও কাহিনী শ্রবণ করিতে উৎসুক হইলে গোমুখ 
‘তাহাকে বুপ্ধিমানদিগের এই কাহিনী বর্ণনা করিল - 


পণ্চম তরঙ্গ ২৫৩, 
বায়স-কপোতরাজ-কচ্ছপ-মৃগ কথা । 


এক অরণ্যে একটি বৃহৎ শাল্মলীবৃক্ষ ছিল । তথায় লঘুপাতী নামক বায়স 
নীড় রচনা করিয়া বাস করিতোঁছল । একদা সে নাঁড় হইতে আধোদেশে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লগুড় ও জলহস্তে একটি ভাঁমারূুতে পুরুষকে 
আগমন কাঁরতে দেখিল। বায়স নিম্নে দৃষ্টিপ।ত করিয়া দেখিতে পাইল 
যে এ বান্তি ভূমির উপর জাল বিস্তৃত করিয়া উহার উপর য়ং পারমাণ 
ধান্য নিক্ষেপকরতঃ স্বয়ং ল:ক্কায়িত রাহল । 

ইতোমধ্যে কপোতরাজ চিনরগ্রীব শত শত পারাবতসহ তথায় আগত; 
হইয়া ভ্‌মির উপর ধান্য বিকীণ“ দেখিয়া আহারাথ জালের উপর অবতরণ 
করিলে সপরিবারে জালপাশে আবদ্ধ হইল । এতদ্দ্‌ণ্টে চিত্গ্রীব তাহার 
অনুচরাদগকে বালল, “তোমাদের চণ্ড; দ্বারা জাল ধৃত করিয়া যত শগঘ্র পার 
আকাশে উত্ডীন হও ।' সমস্ত ভীত কপোত ‘আমরা তাহাই কারব' এই 
কথা বলিয়া জাল সহ ত্বড়িৎ গাঁততে আকাশ পথে যাত্রা করিল । লাম্ধকও 
গাত্রোখান করিল । তখন চিন্রগ্রীব ভয়শুনা হইয়া তাহার অন:চরাদিগকে 
বলিল, ‘চল, আমরা সত্বর আমার মষিক বন্ধ হিরণ্যের নিকট গমন কারি। 
সে দন্ত দ্বারা জাল ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবে? এই কথা: 
বালিয়া সে জালবাহা পারাবতদিগের সহিত গমন করিয়া ম্‌খিকের 'ববরের 
প্রবেশদ্বারে অবতরণকরতঃ কপোতরাজ ম্‌ষিককে আহবান করিল, শহরণ্য, 
বহি্গত হও, আমি চিন্তগ্জীব আগমন কাঁরয়াঁছ।” [বর পথে উহা শ্রবণ 
করতঃ বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া সে শত 'ছদ্রুযুক্ত বিবর হইতে নিক্কান্ত 
হইল। চিন্বগ্রীবের নিকট আগমনপূবক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 
সে শত ছিদ্রযস্ত ববর হইতে 'নক্কান্ত হইল । চিন্রগ্রীবের নিকট আগমন-- 
পঢব্কি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কপোতরাজ এবং তাহার অন;চরদিগকে 
আবদ্ধকারী সেই জাল সৌৎস;ক্যে ছেদন করলে কপোতরাজ চিন্রগ্রীব "প্রিয় 
বাক্য দ্বারা বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপুর্বক সানুচর আকাশ পথে 
প্রস্থান করিল । ( ৪৯-৭১ ) 

কপোতদিগের পশ্চাদানুসরণকারী বায়স বিবর দ্বারে আগমন করিয়া 
পদনঃ প্রবিষ্ট মূষিককে বাঁলল, ‘আমি লঘুপাতী নামক বায়স। তোমার, 
বন্ধুবাৎসল্য দষ্টে আমি তোমাকে মিত্ররুপে বরণ কারিব, কারণ এই প্রকার, 
বিপদ হইতে তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ ।' বিবরাভ্যন্তর হইতে বায়সকে দর্শন 
কাঁরয়া সে বলিল, তুমি দূর হও। ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ভিতর কি প্রকারে 


২৫3 কথাসরিংসাগর 


মিত্রতা সম্ভব ? তখন বায়স বলিল, ‘শান্ত হও, তোমাকে ভক্ষণ কাঁরলে 
এক মঢহু্তের নিমিত্ত আমার ক্ষুিবাত্ত হইতে পারে। কিন্তু যাঁদ তোমার 
মিত্ৰতা লাভ কাঁরতে সমর্থ হই তবে যাবজ্জীবন তুমি আমাকে রক্ষা করিবে |" 
বায়স এইরূপ বাক্যাদ দ্বারা শপথ করিয়া মৃঁষকের বিশ্বাস অর্জ‘ন কারয়া 
তাহার সহিত 'মত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইল । মাষক তণ্ডুল এবং মাংস খণ্ড 
আনয়ন করিলে উহারা উভয়ে তাহা পরম প্রণীত সহকারে ভোজন করিয়া 
তথায় অবপ্থান কাঁরতে লাগিল । 
একদিন বায়স তাহার মিত্র মূষিককে বলিল, “এইপ্থান হইতে বহদ;রে 
অরণোর মধ্যে একাঁট নদী মাছে । তথায় আমার বন্ধু মন্থরক নামক কর্ম 
বাস করে । আমি তাহার নিকট গমন কাঁরিব । কারণ তথায় মাংস এবং অন্যান্য 
ভক্ষ্য দ্রব্যাদি সহজ লভ্য । এখানে খাদ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য এবং আমাকে 
সর্বদা লদব্ধকের ভয়ে ভীত থাকতে হয়’ বায়স তাহাকে এই কথা বললে 
মুষিক প্রত্যুত্তর কাঁরল, “তবে আমাকেও তথায় লইয়া যাও । আমরা উভয়ে 
একত্রে বাস করিব। এগ্থানে একাঁট বিরান্তকর ব্যাপার আছে ॥। আম 
তথায় গমন কাঁরয়া তোমার নিকট সমস্ত বালব ।? হিরণ্য এই কথা বাললে 
লঘুপাতা তাহাকে চ%; দ্বারা ধারণ করিয়া উজ্ডায়নপুর্বক সেই অরণ্য নদশ- 
তটে আগমন কাঁরল । তথায় তাহার মিত্র মন্থরককে প্রাপ্ত হইয়া এবং 
তৎকতৃকি সম্বাধত হইয়া সে ম:ষিকের সহিত তাহার সমীপে উপবেশন 
করিল। কিয়ংকাল কথোপকথন কারয়া বায়স তাহার নিকট তাহার আগ- 
মনের কারণ বিবৃত করিল এবং 'হরণ্যের সাহত তাহার কি প্রকারে মিত্ৰতা 
হইয়াছিল তাহাও বর্ণনা কারল। তখন কর্ম মুষককেও বয়সের ন্যায় 
বন্ধুত্বে বরণ করিয়া কোন্‌ 'বরান্তবশতঃ সে স্বদেশ ত্যাগ কারয়াছে তাহা 
জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মষক, বায়স এবং কমের সমক্ষে তাহার 
স্বকীয় বৃত্তান্ত বিবৃত কারল--( ৭২-৮৬ ) 


মুন-মৃষিক-কথা 
নগরার নিকট আমি একটি বহৎ ?ববরে বাস কারতাম। এক রজনীতে আম 
প্রাসাদ হইতে একটি হার অপহরণ করিয়া আমার বিবরে লুকায়িত রাখয়া- 
ছিলাম। ওঁ হারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি শান্ত লাভ করলে, 
বহ: মাষক আমার সমীপে আগমন কাঁরল । কারণ তাহাঁদিগের নিমিত্ত প্রচুর 
খাদ্য হরণ করতে পারতাম । ইতোমধ্যে জনৈক মনি আমার ববর সমীপে 


পণ্টম তরঙ্গ ২৫৫ 


তাহার বাসদ্থান নিমণি কাঁরয়া প্রচুর পাঁরমাণে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য সংগ্রহ 
কাঁরয়াছলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে [তিনি ভুন্তাবাশষ্ট খাদ্য একটি শলাকায় 
ঝুলাইয়া রাখতেন ৷ প্রত্যহ রজনীতে ‘তান 'নাদ্রত হইলে আমি গববর 
পথে প্রবেশ করিয়া উপর হইতে উহা হরণ কাঁরতাম | 

একদা তাঁহার একজন বন্ধু মনে তথায় আগমন কাঁরিয়া আহারান্তে 
তাহার সাঁহত কথোপকথন করিতে থাকিলে আম যখন খাদ্য অপহরণ করতে 
প্রয়াস পাইতে ছিলাম তখন শ্রবণরত প্রথম মৃঁন বেত্রখণ্ড দ্বারা 'ভক্ষাপাত্রে 
মহমনহঃ আঘাত কাঁরতোছিলেন । তাঁহার আতাঁথ মীন, “আমার কথোপ- 
কথনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে কেন’ এই কথা বললে সেই মহন বাঁললেন, 
‘মুষিক রুপে আমার একটা শত; হেথায় বাস করে । সে সব'দা ওঁ উচ্চস্থানে 
লক্ষপ্রদানপূর্বক আমার খাদ্য অপহরণ করে। একটি বেন্রদ্বারা ভাণ্ডাট 
আন্দোলিত করিয়া আমি উহার ভাত উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইতোছি ।" 
তখন এ মনি উত্তর কারলেন, 'বাস্তাবক এই লোভই জনগণের একি 
পরম দোষ। উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহিনী বিবৃত কারতেছি, 
শ্রবণ কর ৪ 


্রহ্মাণী-তিল কথা 


তীর্থ পর্যটন করিবার সময় আমি একি নগরীতে একজন ব্রাহ্মণের 
গৃহে অবস্থান করিবার 'নামত্ত প্রবেশ কারিয়াছিলাম । তথায় আমার 
অবাঁদ্থীতকালে সেই বিপ্র তাহার গাঁহনীকে বাঁলল, “তোমার মতো 
নিধন কি প্রকারে ইহা সংগ্রহ কাঁরতে সমর্থ হইবে ?, তখন বিপ্র বালল, 
“প্ৰিয়ে, সঞ্চয় করা অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু অত্যধিক সঞ্চয় করা উাঁচত নহে, 
এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শ্রবণ কর-_( ৮৭-১০০ ) 


লোভী জন্ুক-কথা 


কোন অরণ্যে একজন ব্যাধ মৃগয়াকালে একটি ন্বয়ংক্রিয় ধনূতে শর যোজনা 
করিয়াছিল । তদুপরি কাণ্চং মাংস স্থাপন কয়া সে একট বরাহের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছল । সে এ বন্য শুকরটিকে বল্পমাঘাত করিয়াছিল । 
কিন্তু তাহার দন্ত দ্বারা আহত. হইয়া প্রাণ ত্যাগ কাঁরল । দর হইতে 
একটি শাল তাহা দর্শন করিয়া তথায় আগমনকরতঃ হদধিত হওয়া সত্বেও 


২৫৬ কথাসারৎসাগর 


সপ্চয়াভলাষে ব্যাধ কিংবা শুকরের প্রচুর মাংস ভোজন না কাঁরয়া ধনুকের 
উপর স্থাঁপত মাংস প্রথমে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্পর্শমা্রেই তাঁর উৎক্ষিপ্ণ 
হইয়া উহাকে বিদ্ধ করিল এবং শ্‌গাল পাণ্ত্ব প্রাপ্ত হইল । 

সংতরাং অধিক সঞ্য় কাঁরতে যাইও না।_বিপ্র এই কথা বাঁললে 
তাহার পত্বী সম্মত হইয়া কিং তিল রৌদ্রে দিল। সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ 
কাঁরলে একা কুক্কুর আগমনকরতঃ উহাতে মুখ দিলে কেহ ও অপবিত্র 
তলান্ন ক্রয় করিল না। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোভ সখ প্রদান করে না, উহা কেবল- 
মাত্র লোভীর বিরক্তি উৎপাদন করে ।--আঁতাঁথ মহান এই কথা বাঁলয়া পুনরায় 
বলিল 'মূষকের এই উপদ্রব নিবারণার্থ যাঁদ তোমার খাঁনত্র থাকে আমাকে 
দাও!" তত্র নিবাসী মুনি আতথিকে একটি খনিন্র প্রদান কারলে আমি 
আমার গপ্ত স্থান হইতে উহা দর্শন করিয়া স্বাঁয় বিবরে প্রবেশ করিলাম । 
তখন এ আগন্তুক শঠ মুন আমার প্রবেশের বিবর দর্শন করিয়া উহা খনন 
করিতে আরম্ভ করিল । আমি যতই ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম সেও 
খনন কাঁরতে কাঁরতে সেই হার এবং আমার সণ্চিত ভাণ্ডার আঁবিজ্কার 
করিয়া আমার সমক্ষেই এ মনিকে বলিল এবং আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, 
‘এই হারের বলেই এঁ মূধষিক এত বলীয়ান হইয়াছে । অতঃপর উহারা 
আমার সপ্চিত ভাণ্ডার হরণকরতঃ হারাট মহ্তকে স্থাপন করিয়া তত নিবাসী 
মীন এবং আগন্তুক মহন প্রশান্ত মনে 'নাদ্রত হইল। তাহারা সুপ্ত 
হইলে এবং আমি পুনরায় হরণ করিতে আগমন করিলে & নিবাসী মুনি 
জাগ্রত হইয়া আমার মদ্তকে লগুড়াঘাত কাঁরল । কিন্তু আহত হইলেও 
আমার মুত্যু হইল না এবং আমি স্বাববরে প্রবেশ কারলাম। কিন্তু 
তখন আর আমার খাদ্য হরণ কারবার মত লম্ষবম্প প্রদান করিবার শক্তি 
রহিল না, কারণ ধনই প্রাণীদিগকে যৌবন প্রদান করে এবং নিধনতা জরা 
উৎপাদন করে। ধন বিহনে বল, রূপ, উৎসাহ সমস্তই হাস প্রাপ্ত হয়। 
আম কেবল নিজের জনা আহার সংগ্রহ কার দেখিয়া আমার মৃষিক অনুচর- 
বন্দ আমাকে পরিত্যাগ করিল। বহুকালাবাধ একত্রে বাস করা সত্বেও 
প্রভু পালন করিতে সমর্থ না হইলে ভূত্যেরা তাহাকে পাঁরত্যাগ করে, ভ্রমর 
পহ্পহীন তর;কে পাঁরত্যাগ করে। ( ১০১-১১৮) 


বহুকাল আম নিরাশ অবস্থায় থাকিয়া সম্প্রত লঘ্পাতীকে মিত্ররুপে 
প্রাপ্ত হইয়া হে কচ্ছপশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি । 'হরণ্য 


পঞ্চম তরঙ্গ ২৫৭ 


এইকথা বললে কর্ম মন্থরক উত্তর কারল, সিখে, তুমি হতাশ হইও না। 
এই স্থানেই তোমার গৃহ । ধার্মিক ব্যান্তর নিকট কোন দেশই ‘দেশ নহে, 
সন্তোষশীল ব্যন্তি কদাচ অসুখী হয় না। ধার ব্যান্তর নিকট বিপদ আগমন 
করে না এবং সাহাসকের নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে ।, কচ্ছপ যখন এই 
কথা বাঁলতোছল তখন ব্যাধাদগের ভয়ে ভাঁত হইয়া চিন্রাঙ্গ নামক মগ 
বহমদ;র হইতে সেই অরণ্যে আগমন কাঁরল। কোন ব্যাধ তাহাকে অনুসরণ 
কারতেছে না দেখিয়া সেই কচ্ছপ ও তাহার সা্গগণ তাহার সাহত িন্রতা- 
স্‌ত্রে আবদ্ধ হইল এবং সেই মগ তাহার বল এবং সাহস প.নঃপ্রাপ্ত হইল । 
পরস্পরের সহিত সখ্যপূর্ণ আচরণ করিয়া বায়স, কচ্ছপ, ম:ষিক এবং ম্‌গ 
চতুষ্টয় তথায় বহুকাল সুখে সুহদ্‌ভাবে বাস করিয়াছিল । 

একদা চিন্াঙ্গের বহ: বিলন্ব হইতেছে দেখিয়া লঘবুপাতী বৃক্ষণষেৎ 
উদ্ডীন হইয়া অরণ্যের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরয়া দেখিতে পাইল যে চিন্রাঙ্ 
একটি নদীতীরে পাশবদ্ধ অকস্থায় রহিয়াছে । বৃক্ষ হইতে অবতরণপ্ব্ক 
সে মূষিক ও কচ্ছপকে এই সংবাদ প্রদান কারল। তখন ভাহারা পরস্পর 
আলোচনান্তে লঘদপাতাী ৮%[দ্বারা মূষককে বহন কাঁরয়া চিত্রাঙ্গের {নিকট 
লইয়া গেল। তখন পাশবদ্ধ হতাশ মৃগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক সে দন্ত 
দ্বারা পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মন্ত করিল । ইতোমধ্যে 'গ্রানুরন্ত কচ্ছপ 
মন্থরক নদীতটে পর্যটন করিতে করিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। 
অতঃপর কোন স্থান হইতে সেই পাশ স্থাপনকারী লব্ধক তথায় আগমন 
করিলে মৃগ এবং অন্যান্য সকলে পলায়ন কারিল কিন্তু কচ্ছপ ধৃত হইল। 
সে উহাকে একটি জালমধ্যে স্থাপন করিয়া মগাঁটকে ধাঁরতে পারল না 
বলয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান. করিল । ইতোমধ্যে বন্ধুরা এই ঘটনা দর্শন 
কাঁরলে দুরদৃষ্টিসস্পন্ন মষকের উপদেশানুসারে মগ বহুদ্‌র গমনপূ্বক 
মৃতবৎ পতিত রহিল এবং বায়স তাহার মস্তকোপবিষ্ট হইয়া তাহার চক্ষু 
উৎপাটন করিবার ভাণ কাঁরল ৷ ইহা দেখিয়া লৃব্ধকের ধারণা হইল, সে 
যেন মৃট মৃত হওয়াতে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদতীরে কচ্ছপটিকে 
নামাইয়া রাখিয়া মৃগটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগল। ম্ষক 
তাহাকে মগের নিকট গমন করিতে দোঁখয়া অগ্রসর হইয়া দন্ত দ্বারা 
জালে একটি ছিদ্র করিলে কচ্ছপ মুক্ত হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিল । 
ম্‌গ যখন দেখতে পাইল কচ্ছপাঁটকে না লইয়াই ব্যাধ তাহার সমীপে অগ্রসর 
হইতেছে তখন সে উাঁখত হইয়া পলায়ন করিল এবং বায়স উজ্ডগন 


১৭ 


২৫৮ কথাসারৎসাগর 


হইয়া একাঁট বৃক্ষোপার উপবেশন কারল। তখন লুব্ধক প্রত্যাবর্তন 
করিয়া দেখিতে পাইল যে জালটি ছিন্ন হইয়াছে । কচ্ছপটিকে আর প্রাপ্ত 
হওয়া যাইবে না দেখিয়া সে বিষগ্নচিত্তে দৈবকে ধিক্কার 'দিতে ?দতে স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরল ৷ ( ১১৯-১৩৬ ) 

তখন বন্ধন চতুষ্টয় সোৎসাহে একত্রিত হইলে ম্‌গ প্রীত হইয়া অপর 
তন বন্ধুকে বাঁলল, “তে।মাদের মত মিন্র প্রাপ্চ হইয়া আম ধন্য হইয়াছি। 
তোমরা অদ্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা 
কাঁরয়াছ 1: এইরূপ বাক্যে মুগ, বায়স, কচ্ছপ এবং মষিককে প্রশংসা 
করিলে তাহারা পরস্পর বন্ধডত্ব সূত্রে আবদ্ধ রাঁহয়া কাক, কর্ম এবং মেক 
পরম সুখে বাস করিতে লাগিল । 

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে হান প্রাণীরাও প্রজ্ঞাবলে ‘সাদ্ধ লাভ করে 
এবং জীবন বিপন্ন হইলেও বিপদে বন্ধৃঁদগকে পরিত্যাগ করে না। 
বন্ধুদের পরস্পরের প্রাত আসান্ত ভালবাসা দ্বারা লব্ধ হয়। কিন্তু 
স্মীলোকের প্রতি আসম্তি অসুয়া উৎপাদন করে বিয়া উহার অনুমোদন 
করা যায় না। প্রমাণ স্বরূপ একট কাহিনী শ্রবণ করুন 


ভিল্ল হত্যাপরাধে পতিকে মিথ্যাদোষারোপকারিণী পত্নীর কাহিনী । 


দেব, পঢুরাকালে কোন নগরীতে একজন ঈর্াপরায়ণ পুরুষ বাস কাঁরত। 
তাহার সুন্দরী ভাষাকে সে আঁতশয় ভালবাসিত। পটে অগ্কত পুরুষও 
হয়ত তাহাকে প্রলোভিত করিবে এই আশঙ্কায় সেই সন্দেহশীল ব্যাস্ত 
কখনও তাহার পত্বীকে একাকনী রাখিত না। একদা কায বাপদেশে 
তাহাকে বিদেশে গমন কাঁরতেই হইল এবং সে তাহার ভা্যাকে তাহার সহিত 
লইল। পথে একটি ভিল্ল অধ্যাষিত পল্লী দন করিয়া সে একজন 
গ্রামবাসী বৃচ্ধ বিপ্রের গৃহে পত্বীকে রাখিয়া যাত্রাপথে অগ্রসর হইল। সেই 
রমণী তথায় অব্থাতকালে কাঁতপয় ভিল্লের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া একজন 
তরুণ ভিল্লকে দর্শন করিয়া তাহার সহিত পলায়ন কারল। ঈষলি; পাঁতর 
হস্ত হইতে নিজ্কাত প্রাপ্ত হইয়া সে স্বেচ্ছায় সেতুভঙ্গকারী নদীর ন্যায় 
সেই ভিল্লের সাহত তাহার পল্লীতে আগ্রমন কাঁরল । ( ১৩৭-১৪৭ ) 
ইতোমধ্যে কার্য সম্পাদনান্তে তাহার পতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গ্রামবাসী 
বিপ্রের নিকট স্বাঁয় ভার্ষকে প্রার্থনা করিলে সে বলিল, ‘তোমার ভারা 


পঞ্চম তরঙ্গ ২৫৯ 


কোথায় গমন করিয়াছে আমি তাহা জ্ঞাত নাহ, তবে এই পর্যন্ত বাঁলতে 
পারি যে কাঁতপয় ভিল্প হেথায় আগমন করিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহারা 
তোমার পত্বীকে হরণ করিয়াছে। ভিল্লপল্লী সাম্নকটেই অবস্থিত । তুমি 
সত্বর তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভার্যার দর্শন লাভ করিবে ।, 
বাহ্মণ তাহাকে এই কথা বাঁললে সে বিলাপ করিতে কাঁরতে নিজের বাদ্ধিকে 
দোষ প্রদানপূবক সেই 'ভিল্লপল্লাতে গমন কাঁরয়া তাহার পত্নীর সাক্ষাৎ ' 
লাভ কাঁরলে সেই দৃঘ্টা রমণী তাহার সমণপে সভয়ে আগমনপনর্বক 
বলিল, ‘আমার কোনই দোষ নাই, ভল্ল আমাকে জোর করিয়া হেথায় 
আনয়ন কাঁরয়াছে।” তাহার কামান্ধ পাত তাহাকে বলিল, চিল, আমরা 
দন্ট হইবার পবেই গৃহে প্রত্যাবর্তন কার? কিন্তু সে তাহার ক্রোধাম্ধ 
পতিকে বলিল, “ভল্লের শিকার হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার এবং আমার পশ্চাদ্ধাবনপু্বক 
আমাদের উভয়কে হত্যা কারবে। অতএব এই গুহায় প্রবেশকরতঃ সম্প্রীতি 
গোপনে অবস্থান কর। রজনাঁতে 'নাদ্রতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়া 
আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে এই স্থান পরিত্যাগ করিব। শঠ রমণণ এই 
কথা বাঁললে সে গহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কামাম্ধচত্ত বান্তির হৃদয়ে 
বিবেকের স্থান আছে কি? 


দিনান্তে ভিল্প প্রত্যাগমন করিলে সেই কুদ্ৰী যে কামান্ধ পাঁতকে 
প্রলোভিত করিয়া তথায় আনয়ন কারয়াছিল, ভিল্লের সাহত তাহার 
সাক্ষাৎকার করাইল এবং সেই নিষ্ঠুর, পরারুমশালী ভিল্ল, পাতকে আকর্ষণ- 
পবকি পরদিবস ভবানীদেবীর নিকট বাল প্রদান কারবার দনমিত্ত তাহাকে 
একটি তরুর সাঁহত দৃঢ়ভাবে বন্ধন কাঁরল । ( ১৪৮-১৫৮ ) 

ভোজনান্তে সেই ভিল্ল পাঁতর সম্মুখেই সেই অসতী রমণীর সহিত 
সম্ভোগান্তে তাহার পার্শ্বে নাদ্রিত হইলে সেই বৃক্ষে আবদ্ধ ঈষলি: পাঁত 
ভবানীদেবীকে আকুল হইয়া স্তব দ্বারা আরাধনা করিলে তান উপস্থিত 
হইয়া বর প্রদান করলেন এবং সে ব্ধন ম্ত হইয়া স্বাঁয় খড়গ দ্বারা এ 
ভিল্পের মস্তক ছেদন করিল। অতঃপর সে পত্বীকে জাগ্রত করিয়া বালল, 
‘চল, আম এ দুরাত্মাকে হত্যা করিয়াছি ।, সে শোকাকুলচিত্তে উঁখিত 
হইল। সেই অঙ্গতী রমণী গোপনে ভিল্লের মস্তক গ্রহণ করিয়া রজনাঁতে 
পাতির সাঁহত যাত্রা করিল। পরাঁদবস প্রাতঃকালে একটি নগরাঁতে উপনীত 
হইলে সেই নারী ছিন্নাশর সকলকে প্রদর্শন করাইয়া স্বামীকে দেখাইয়া 


২৬০ কথাসারৎসাগর 


_ শবলাপ কাঁরতে কাঁরতে বালতে লাগল, “এই ব্যক্তি আমার ক্বামীঁকে হত্যা 
কাঁরয়াছে ৷: নগরপাল তাহাকে এবং তাহার পাঁতকে রাজার ?নকট লইয়া 
গেলে সেই ঈষ্যপিরায়ণ পাঁত পৃন্ট হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরল। 
নৃপাঁত অন:সন্ধানান্তে সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া নগরপালকে এ দ:ণ্টা 
রমণীর নাসকা এবং কর্ণদ্বয় ছেদন করতে আদেশ করিয়া তাহার পাঁতকে 
মুত প্রদান কাঁরল এবং সে এ অসতী রমণীর প্রাত আসক্তি হইতে মুক্ত 
হইয়া স্বগৃহে গমন কারল। 

কুমার, স্ত্রীর প্রাত ঈষপিন্ণ“ ব্যবহার কাঁরলে স্বামীর ঈর্ষা পত্তীকে অন্য 
ব্যান্তর প্রাত আসন্ত করে। প্রাজ্ঞ ব্যান্ত ঈর্ষা পরবশ না হইয়া স্ত্রীর প্রাত 
দষ্ট রাখবে । মঙ্গলেচ্ছ; ব্যান্ত কখনও কোন স্ত্রীলোকের নিকট গুণ্চ রহস্য 
বিবৃত করিবে না। এই প্রসঙ্গে একটি কাঁহনী বালতেছি, শ্রবণ করুন 
(১৫৯-১৬৯ ) 


স্রীলোকের নিকট গুপ্তরহস্য নিবেদনকারী সর্পের কাহিনী । 


কোন নাগ গরুড়-ভয়ে ভীত হইয়া পৃথবীতে পলায়নপুর্বক একটি 
গাঁণকালয়ে আত্মগোপন কাঁরিয়া অবস্থান কাঁরতোছিল। নাগ স্বায় শক্তি 
বলে প্রত্যহ পণ্চশত হস্তী সংগ্রহপবক এ গাঁণকাকে ভাড়াদ্বর্প প্রদান 
কাঁরত । সেই রমণী কি প্রকারে সপ" অত সংখ্যক হস্তী প্রতাহ সংগ্রহ করে 
এবং তাহার ক পরিচয় বারংবার তাহাকে বাঁলতে অনুরোধ করিত ৷ 
প্রেমান্ধ হইয়া সে বাঁলল, “আম গরুড়-ভয়ে ভীত একাঁট সপ‘, এখানে 
অবস্থান কাঁরতোছি। কাহাকেও এই কথা বাঁলও না।” কিন্তু সেই 
বারাবলাসনী গোপনে কুট্রিনীকে এই কথা বালয়াছিল । 

গর;ড় নরাক্কাঁততে সমস্ত জগৎ সর্পের অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া কুট্িনীকে 
বলিল, ‘আমি অদ্য তোমার কন্যার গৃহে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কার, আম 
ভাড়া প্রদান কারিতেছি, গ্রহণ কর।” কুট্রিনী তাহাকে বাঁলল, “হেথায় 
এক নাগ বাস করে, সে প্রত্যহ আমাদিগকে পণ্শত হস্তী প্রদান করে । 
একদিনের ভাড়া লইয়া কি হইবে ? নাগাঁট তথায় বাস কাঁরতেছে জ্ঞাত 
হইয়া গরুড় সেই গাঁণকালয়ে আঁতাথরূপে প্রবেশ করিয়া গৃহশীষে* সেই 
নাগের দর্শন লাভকরতঃ স্বমুর্ত* প্রকাশ করিয়া তথায় আরোহণপার্বক 
তাহাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করল । 


পণ্চম তরঙ্গ ২৬১ 


সৃতরাং প্রাজ্ঞ বান্তি গপ্তকথা অনর্গল স্বীলোকাঁদগ্রকে বলবে না।” 
এই কথা বাঁলয়া গোমুখ অন্য একটি মুখের কথা বিবৃত করিল। 
(১৭০-১৭৯ ) 


কেশহান ব্যন্তি এবং কেশোৎপাদকের কাহিনী ' 


তাঘকুন্ভোপম মগ্তকযুক্ত একাটি কেশহাঁন ব্যন্তি ছিল । সেই জড়বুপ্ধি 
ধনী হওয়া সত্বেও কেশহান হওয়াতে লা্জত ছিল । জপীবকাথে অন্যের 
উপর নিভ'রকারী একটি ধর্ত তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বালল ‘আমি 
এক বৈদাকে জানি যে কেশোৎপাদনকারী ওঁষধের বিষয় জ্ঞাত আছে । 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলল, “ঘাঁদ তুমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন 
কর তবে তোমাকে এবং সেই বৈদ্য উভয়কেই অর্থ প্রদান করিব ।, এই কথা 
শ্রবণ করিয়া সে বহকালাবাধি এ মুখে'র বিত্ত নাশ করল এবং একটি শঠ 
বৈদাকে আনয়ন করিল। সেই বৈদ্যও বহুকাল তাহার অথ বনচ্কাশন 
কারয়া একাদিবস স্বীয় মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার কেশহান মস্তক 
দেখাইল । এতৎ সত্বেও সেই জড়বুদ্ধি কিছুমাত্র চিন্তা না কাঁরয়া তাহার 
নিকট কেশ উৎপাদনকারা উধধ প্রার্থনা কাঁরলে বৈদ্য তাহাকে বালল, “আমি 
স্বয়ং কেশহীন। অন্যের মস্তকে ক প্রকারে কেশোৎপাদন কারিব ? ইহা 
বুঝাইবার নামত্ই আমি আমার কেশহ'ন মস্তক তোমাকে দেখাইয়াঁছলাম । 
আশ্চর্যের বিষয়, এখনও তুমি তাহা অনুধাবন কর নাই? এই কথা 
বািয়া বৈদ্য প্রস্থান করিল 

স;তরাং দেব, দেখিতে পাইতেছেন যে ধূর্তেরা সর্বদা জড়বাদ্ধাদগকে 
লইয়া ক্রীড়া করে। আপনি মূর্খ এবং তাহার কেশের কা'হনী শ্রবণ 
করিলেন, এক্ষণে মুর্খ এবং তৈলের কথা শ্রবণ করুন 


মূর্খ ভৃত্যের কাহিনী 


কোন ব্যান্তর একটি মূর্খ ভৃত্য ছিল। তাহার প্রভু একদা তাহাকে কোন 
বাঁণকের নিকট হইতে তৈল আনয়ন করিতে প্রেরণ কাঁরলে সে একটি পাত্র 
সাহত এ তৈল প্রাপ্ত হইল। সে যখন এঁ তৈলপান্রহস্তে প্রত্যাবর্তন 
কারিতেছিল তখন তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলল, “এই তৈলাধারটি সাবধানে 
লইয়া যাইবে, ইহার তলদেশ হইতে তৈল নির্গত হইতেছে । সেই মুর্খ 


২৬২ কথাসারংসাগর 


ইহা শ্রবণ করিয়া তলদেশ দেখিবার নামিত্ত উহা উচ্টাইলে সমস্ত তৈল নিন্নে 
ভামতে পাঁতত হইল । তাহার প্রভু এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই সর্ব- 
লোকের উপহাসাস্পদ মুর্খ ভৃত্যাটিকে তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া 
দিল । 

কাহারও উপদেশ গ্রহণ না করিয়া মুখের স্বকীয় বুদ্ধির উপর নির্ভ'র 
করাই শ্রেয়ঃ । 

মূর্খ এবং তৈলের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন মুখ এবং অসতীর 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন_ 

“ 


স্বীয় শ্রাদ্ধে উপস্থিত অসতী ভার্যার কাহিনী 


একটি মুখের অসতী স্ত্রী ছিল। ( ১৮০-১৯৩ ) একদা তাহার স্বামী 
কাধব্যপদেশে বিদেশে গমন করিলে সে তাহার এক অনন্যা বিশ্বস্ত দাসীকে 
কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং অনাবিল সুখ 
সম্ভোগার্থ তাহার উপপাঁতর গৃহে একাকণ প্রস্থান করিল । সেই রমণণর 
স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সৃশিক্ষিতা দাসী অশ্রু গদ্‌গদ বাক্যে 
তাহাকে বলিল, “আপনার পত্নী মৃতা এবং তাহাকে দাহ করা হইয়াছে 
অতঃপর সৈ তাহাকে শ্মশানে লইয়া অন্য কোন চিতায় দগ্ধ ব্যাপ্তর অস্থি 
তাহাকে প্রদর্শন করাইলে সেই ম:ঢ় বিলাপ কাঁরতে কারতে আস্থসমূহ 
গহে আনয়নপূ্বক পুণ্য তীর্থস্থানে সেই আস্থসমূহ বিসজন করিয়া 
তাহার শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইল । দাসী তাহার পত্নীর উপপাতিকে বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ বাঁলিয়া তাহার নিকট পরিচয় প্রদান কাঁরলে সে তাহাকেই শ্রাদ্ধের 
পুরোহিত যুক্ত করিল। প্রত্যেক মাসে তাহার পত্নী উত্তম বদ্বালক্কারে 
সঞ্জিত হইয়া সেই ব্রাঙ্মণের সাহত আগমন কাঁরয়া মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিত 
এবং সেই দাসী তাহাকে বালিত, প্রভো, অবলোকন করুন, সতীত্বের প্রভাবে 
আপনার পত্নী পরলোক হইতে আগমন কাযা বিপ্রের সাহত ভোজন 
করেন ।' সেই মূ্খীশরোমাঁণ এই কথা বিশ্বাস করিত । 


এইরংপে দুষ্ট নারী কতৃক জড়ব:দ্ধি ব্যা্তগণ অনায়াসেই বাঁঞ্চত হয় ॥ 
আপন অসতী এবং মুখের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছেন, অধুনা চণ্ডালকন্যার 
কথা শ্রবণ করুন 


পণ্চম তরঙ্গ ২৬৩ 
উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী চণ্ডালকন্যার কাহিনী 


একদা এক সরলা সুন্দরী চণ্ডালকন্যা সংকল্প কাঁরল যে সে একজন 
সার্বভৌম নরপাঁতকে বর রূপে প্রাপ্ত হইবে । একদা সে সার্বভৌম নরপাঁতকে 
নগর পাঁরকুমায় গমন কারতে দেখিয়া তাহাকে পাঁতরূপে প্রাপ্ত হইবার 
নিমিত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ কাঁরল । সেই মুহুর্তে জনৈক মন সেই 
পথে আগমন কাঁরলে নূপাঁত গজারুঢ হওয়া সত্বেও তাহার চরণে প্রণত 
হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কারলেন। এতদৃষ্টে তাহার ধারণা হইল যে 
মুন নূপাঁত হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সে রাজাকে পাঁরত্যাগপূর্ক মীনর 
পশ্চাদনসরণ কাঁরতে লাগল । মহন গমন কাঁরতে কাঁরতে তাহার সম্মুখে 
একটি শিবের শূন্য মান্দর দর্শন করিয়া ভূমিতে নতজান: হইয়া শিব 
প্‌জান্তে প্রস্থান করলেন । তখন চণ্ডালকনার ধারণা হইল যে শিব 
মন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সে মনিকে পাঁরত্যাগ করিয়া শিবকে বিবাহার্থ 
তাহার অর্চনা কাঁরতে লাগল । তন্মুহ্তে একটি কুকুর তথায় প্রবেশ- 
করতঃ মতর পাদপাঠের উপর আরোহণকরতঃ একটি পদ উত্তোলনপূ্বক 
স্বজাতিসূলভ কর্ম সম্পাদন কাঁরলে চণ্ডালকন্যা মনে কাঁরল যে কুক্ষুর 
শিব হইতে উত্তম এবং ববাহমানসে সেই প্রস্থানরত কুকুরের পশ্চাদনুসরণ 
কারতে লাগল । কুক্ষুরাট একটি চণ্ডালগৃহে প্রবেশ কারিয়া তাহার 
পাঁরিচিত এক চণ্ডাল যুবকের পদতলে প্রণয়বশতঃ লুণ্ঠিত হইল ৷ এতদংষ্টে 
তাহার ধারণা হইল যে এ চণ্ডালযুবক কুক্ষুর হইতেও উত্তম এবং স্বজাতিতে 
তুষ্টা হইয়া এ চণ্ডাল যুবককে বিবাহ কাঁরল । 

সুতরাং দূম্ট হইতেছে যে মুর্খগণ উচ্চাকাতক্ষা দ্বারা চালত হইয়া 
অবশেষে তাহাদের উপযুক্ত স্থানই প্রাপ্ত হয়। আম এখন স্বল্প কথায় 
একটি মুর্খ নরপাঁতর কাহিনী বর্ণনা কাঁরব, তাহা মনোযোগ সহকারে 
শ্রবণ করুন__( ১৯৪-২১৪ ) 


কৃপণ নৃপতির কাহিন। 


একদা এক মূর্খ রাজা ছল । বহু ধন থাকা সত্বেও সে আতিশয় রূপণ 
ছিল । মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মান্ত্রবর্গ একদা তাহাকে বাঁলল, ‘ইহলোকে দান 
করিলে পরলোকে কষ্ট হয় না। দানে ধন ব্যয় করুন । জীবন এবং 


২৬৪ কথাসারৎসাগর 


ধন ক্ষণভঙ্গ;র ।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিল, ‘যখন আম মৃত 
হইব তখন ধন দান করিয়া ইহলোকে কণ্টভোগ করব ৷? মন্ত্রীরা এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া নীরবে হাস্য করতে লাগল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূর্খ কখনও ধন ত্যাগ করে না যে পর্যন্ত 
না ধন তাহাদিগকে ত্যাগ করে। দেব, আপনি মূর্খ নৃপাতর কথা 
শ্রবণ কয়িয়াছেন। এই মূখখাঁদগের কাহিনীর মধ্যে বন্ধুদ্বয়ের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করুন 


ধবলমুখ, তাহার বণিক বন্ধু এবং রণমত্ত বন্ধুর কাহিনী 


কান/কুব্জে চন্দ্রাপাঁড় নামে এক রাজা ছিল এবং তাহার ধবলমুখ নামক 
একটি ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্য যখন গৃহে আসত তখনই পান ভোজন 
করিয়া আসত। একদিন তাহার পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
গৃহে আসবার পর্বে কোথায় পান ভোজন কর? ধবলমহখ প্রত্যুত্তর 
কাঁরল, ‘গ্‌হে আগমন করিবার পর্বে আমি আমার বন্ধুদিগের সাঁহত 
পান ভোজন করি। এই পাথবীতে আমার দুইজন মিত্র আছে, 
একজন কল্যাণবর্ম, যে আমাকে ভোজনাদি প্রদান করে এবং দ্বিতীয় জন 
বারবাহ; যে তাহার প্রাণ দ্বারাও সতত আমার উপকার কারতে প্রস্তুত ৷? 
এই কথা শ্রবণ করিয়া ধবলমদুখের ভার্যা বলল, “তবে তুমি তোমার এ 
ি্রদ্বয়কে আমাকে প্রদর্শন করাও । 

অতঃপর সে পত্নীর সহিত কল্যাণবনার ভবনে গমন করিলে সে বহ 
উপাচার দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত কাঁরল। পরদিবস সে পত্নীর সহিত 
বাঁরবাহুর নিকট গমন করিলে সে দা:তক্াড়ায় রত থাকায় তাহাকে কেবলমাত্র 
সম্বর্ধনা করিল । তখন ধবলমুখের ভা্যা কৌতহলবশতঃ স্বামীকে 
বলিল, “কল্যাণব তোমাকে সাদরে আপ্যায়িত করিয়াছিল আর বীরবাহ্‌ 
তোমাকে কেবলমাত্র সম্বর্ধনা করিয়াছিল, তথাপি তুমি বীরবাহুকে 
তোমার অন্য মিত্র হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর কেন?’ এই কথা কথা শ্রবণ 
করিয়া সে বালল, "তুমি পর পর দুইজনের নিকট গমন করিয়া তাহাদের 
মিথ্যা করিয়া বল যে রাজা অকস্মাৎ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন । 
তখন তুমি স্বয়ং অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে ।, সে সম্মত হইয়া 
কল্যাণবমরি নিকট গমন করিয়া তাহাকে সেই অলীক কথা বলিলে সে 


পঞ্চম তরঙ্গ ২৬৫ 


কহিল, ‘ভদ্ে, আমি বাঁণকপনু মানৰ । রাজার বিরুদ্ধে বক আর কাঁরতে 
পারি ?’ তাহার এই উত্তর শ্রবণান্তে সে বীরবাহুর সমীপে গমন করিয়া, 
রাজা তাহার স্বামীর প্রতি কুপিত হইয়াছেন, এই কথা বাঁললে সে উহা 
শ্রবণমান্র সেই মৃহূর্তে ঢাল ও খড়গ হস্তে নিক্কাম্ত হইলে মন্ত্রপীদগ 
কতৃকি উপদিষ্ট হইয়া, “রাজা ক্রোধ সংবরণ কাঁরয়াছেন’ এই কথা বালয়া 
ধবলম্খ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিল । সে তখন তাহার পত্তীকে বলল, 
পপ্রয়ে, আমার দুই বন্ধ্যর মধ্যে ইহাই পার্থকা, এবং তাহার দ্বী সম্পূর্ণ 
তুষ্ট হইল । (২১৫-২৩৪) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে মিত্র 
উপাচারাদি দ্বারা মাত্র বিশেষভাবে আপাায়ত করে প্রত বন্ধুর সাহত 
তাহার পার্থক্য আছে। তৈল এবং ঘৃত উভয়েই স্নেহজাতীয় পদার্থ 
হওয়া সত্বেও তৈল হইতেছে তৈল এবং ঘৃত হইতেছে ঘৃত। গোমূখ 
এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদনার্থ মুখদগের 
কাহিনী বিবৃত কাঁরতে লাগিল-_ 


তৃষ্ণার্ত মূর্খের কাহিনী 


একটি মূর্খ পাঁথক তৃষ্ণায় তাড়িত হইয়া বহ:কণ্টে অরণ্য মধ্যে নদীর 
সমাঁপবরতাঁ* হইয়া জলপান না কাঁরয়া জলের দিকে চাহিয়া রাঁহল। 
‘তুম তৃষ্কার্ত তথাপি জলপান করিতেছ না কেন ?£ কেহ তাহাকে এই 
কথা বাঁললে সেই মূ্থ প্রত্যুত্তর করিল, ‘এত পাঁরমাণ বার আমি কি প্রকারে 
পান কাঁরব?* তখন অপর ব্যান্ত উপহাস করিয়া বালল, ‘তুম যাঁদ 
সমস্ত বার পান কর তবে রাজা ক তোমাকে শাঁপ্ত প্রদান কারবেন £» 
তথাপি সে বাঁরপান কারল না । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই পৃথিবীতে জড়ব:দ্ধিসম্পন্ন ব্যান্তিবর্গ 
সমস্ত কর্ম সম্পাদন কাঁরতে সমর্থ না হইলেই আংশিক কার্য সম্পাদন 
করিবে না। মূর্খ এবং বাঁরর কাহিনী শ্রবণ কারিয়াছেন, এখন পান্রঘাতার 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন 


পুন্রঘাতী মূর্ধের কাহিনী 


এক দরিদ্র মুখের বহু পদুত্র সন্তান ছিল । একটি পত্র মৃত হইলে সে 
পদ্র একাকী ক প্রকারে অতদুর গমন করিবে, এই কথা চিন্তা করিয়া 


২৬৬ কথাসারংসাগর 


তাহার আর একাঁটি পদকে বধ করিলে সে মুর্খ এবং পাপী বিধায় জনগণ 
তাহাকে নিবীসত কাঁরল । 

মুখগণ পশুর ন্যায় বিবেকবৃদ্ধিহীন । পাত্রধাতী মূর্খের কথা 
শ্রবণ কারলেন, এখন মণ্খ এবং তাহার ভ্রাতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন 


মূর্খ এবং তাহার ভ্রাতার কাহিনী 


একট মূখ জনতার মধ্যে কথোপকথন কাঁরতে কাঁরতে কিং দুরে একজন 
ভব্য পন্রদ্ষকে দেখিয়া বলল, ‘উনি আমার ভ্রাতা, আম উহার সম্পা্ত 
উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইব কিন্তু উহার খণ আমি গ্রহণ করিব না, 
কারণ উনি আমার আত্মীয় নহেন। মুখের এই কথা শ্রবণ করিয়া 
তথাকার প্রস্তরও তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল । 

এইপ্রকারে দ্বাথন্ধি হইয়া মুর্খেরা বিচিত্র আচরণ করে। মর্থ 
এবং তাহার ভ্রাতার কাঁহনণ শ্রবণ কাঁরয়াছেন, এখন ব্রহ্মচারী পিতার পুত্রের 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন-( ২৩৫-২৪৭ ) 


র্চারীসৃতের বৃত্তান্ত 


কোন মূর্খ তাহার বন্ধ্াদগের নিকট পিতার গ্ণাবলীর বর্ণনা কারতে 
কারিতে বলল, “আমার তা আবাল্য ব্রহ্মচারী, তাহার সাঁহত কাহারও 
তুলনা করা যায় না" তাহার বন্ধুরা এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া বাঁলল, 
তিবে তোমার কি প্রকারে জন্ম হইল £ সে প্রত্যুত্তর কারল, ‘আম 
আমার পিতার মানসপ;ত্র ৷ এই কথা শ্রবণ করিয়া তনুষ্থ জনগণ তাহাকে 
বিদ্রুপ কারতে লাগল । 

এইপ্রকারে ম্খগণ নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা বলে । রহ্ষচারীস্‌তের 
কথা শ্রবণ কাঁরয়াছেন, এখন গণকের কাহিনণ শ্রবণ করুন-_ 


সবপুন্নধাতী গণকের কাহিনী 


িবেকব্দাদ্ধহীন এক গণক স্বদেশে জীবিকা উপাজন কাঁরতে অসমর্থ 
হইয়া পত্নী এবং পঢত্রের সাঁহত দেশান্তরে গমন করিয়াছিল । তথায় সে 
নানাপ্রকারে তাহার মিথ্যা জ্ঞানের ভাণ করিতে থাকল । জনগণের 


পণ্চম তরঙ্গ ২৬৭৷ 


সম্মুখে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সে ক্রন্দন কারত। জনগণ ইহার কারণ 
জ্ঞাত হইতে চাঁহলে সেই শঠ বালত, ‘আম, ভূত, ভাবষ/ং এবং 
বর্তমানজ্ঞ । আমার এই পত্র অদ্য হইতে সপ্ত দিবসের মধ্যে মৃত হইবে 
জ্ঞাত হইয়া আম রোদন করিতোছ।' এইপ্রকারে সে জনগণের 'বস্ময় 
উৎপাদন কাঁরয়া সপ্ম দিবস আগত হইলে প্রাতঃকালে ঘুমন্ত পঢত্রকে 
হত্যা করিল। তাহার প্রকে মৃত দেখিয়া জনগণের “বিশ্বাস উৎপাদন- 
করতঃ সে বহ্‌ উপাচার প্রাপ্ত হইল এবং যথেষ্ট ‘বিত্ত অনান্তর স্বেচ্ছায়: 
স্বদেশে প্রত্যাবতন করিল । 

মুখেরা বিত্ত অর্জনার্থ জ্ঞানের মিথ্যা ভাণ করিয়া পরত্রকেও পর্যন্ত 
হত্যা করে। প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ ইহাদের সহিত 'মিত্রতা কারবে না। এখন, 
ক্রোধান্ধ মূর্খ ব্যান্তর কাহনী শ্রবণ করুন 


কোধান্ধ ব্যাক্তির কাহিনী 


একাঁদবস গৃহভান্তরে যখন কোন ব্যান্ত তাহার বদ্ধ্রাদগের নিকট গৃহের 
বাঁহদেশে অবাস্থত এক ব্যান্তর গুণগান কাঁরতোঁছল তখন তত্রস্থ এক 
ব্যান্ত বালল, “সখে, ইহা অতীব সত্য যে এই ব্যান্তর বহ: সদ্‌গুণ আছে 
কিন্তু তাহার দুইটি দোষ আছে, সে দুদন্তি এবং কোপন স্বভাবগ্রস্ত ॥ 
বাহর হইতে তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এ ব্যক্তি সত্বর গৃহাভ্যন্তরে 
আগমনকরতঃ তাহার বন্ত্রদ্বারা উহার গলদেশ আবেষ্টন করিয়া ক্রোধে 
জবাঁলতে জ্ালতে বাল, “রে মুখ আমার দ:দন্তি প্রক্কাতর অথবা ক্রোধের 
কোন নিদর্শন কখনও দর্শন করিয়াছস ? তখন উপস্থিত সকলে হাস্য 
কাঁরয়া তাহাকে বাঁলল, ‘উহা বাঁলবার আর কি আছে? তুমি স্বয়ং 
তোমার ক্রোধ এবং দ;ুরন্তপনার চাক্ষুষ উদাহরণ প্রদান কাঁরয়াছ |? 

অন্যাদগের নিকট সুস্পষ্ট হইলেও মূর্খেরা নিজেদের দোষ সম্বম্ধে 
অবাহিত হয় না। এখন কন্যাবর্ধনকারী মুর্খ নৃপাঁতির কাহন শ্রবণ করুন 


কন্যাবর্ধনকারী মূর্খ রাজার কাহিনী 


কোন এক নূপাঁতর একটি সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ৷ 
(২৪৮-২৬৫ ) স্নেহবশতঃ তাহাকে সত্বর বার্ধত কারবার মানসে সে 
বৈদ্যগণকে আহ্বানপূ্বক বিনীতভাবে তাহাদিগকে বলিল, ‘উত্তম ওষাধ 


২৬৮ কথাসারৎসাগর 


দ্বারা ওষধ প্রস্তুত করিয়া আমার কন্যাকে সত্বর বার্ধ'ত কর, আম তাহাকে 
সৎপাত্রে অর্পণ করিতে চাই ।* বৈদ্যরা নৃপাঁতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
এ মূৰ্খ রাজার নিকট হইতে জপীবিকালাভাথে বাঁলল, ‘ইহার নিমিত্ত উষধ 
আছে কিন্তু তাহা বহুদূর দেশ হইতে আনয়ন কাঁরতে হইবে । আমরা 
যখন লোক প্রেরণ কারব আপনার কন্যাকে তখন গোপনে থাকিতে হইবে, 
কারণ চিকিৎসার পদ্ধাতই এইপ্রকার 1» এই কথা বলিয়া তাহারা উষধ 
আনিবার ছল কাঁরয়া বহু বৎসর এ রাজকুমারীকে গোপনে ল:কায়িত 
রাখিল। কুমারী বৌবন প্রাপ্ত হইলে, উষধের গুণেই ইহা হইয়াছে, 
রাজাকে এই কথা বালিয়া কন্যাকে দর্শন করাইলে নূপাতি সন্তুষ্ট হইয়া 
উহাদিগকে বহ: বিত্ত প্রদান কারল। " 

এই প্রকারে মুর্খ নরপাঁতাঁদগকে বণনা করিয়া শঠেরা সম্পদ লাভ 
করে। অধদনা বুদ্ধিবলে অর্ধপণ আদায়কারণ ব্যাক্তির কাহিনী শ্রবণ 
করদন__ 


ভুতের নিকট হইতে অর্ধপণ আদায়কারী ব্যাস্ত কাহনী 


একদা জনৈক নগরবাসী স্বীয় ব্যাধর অশেষ প্রশংসা কারত। কোনও 
গ্রামবাসী বৎসরাবধি তাহার গুহভ্‌ত্যের কা করিয়া উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না 
হওয়াতে তাহাকে পারিত্যাগ করিয়া স্বগহে প্রপ্থান করিল । সেই নগরবাসী 
তাহার পত্বীকে জিজ্ঞাসা করিল, পপ্রয়ে, আশা কারি ভৃত্যটি প্র্থান কারবার 
সময় তুমি উহাকে কিছ; প্রদান কর নাই।, সে প্রত্যুত্তর কারল, ‘আমি 
উহাকে অর্ধপণ প্রদান করিয়াছি ।? অতঃপর পর্যটনে দশ পণ ব্যয় কয়া 
‘সে নদীতীরে এ ভৃত্যের দর্শন লাভকরতঃ তাহার নিকট হইতে অর্পণ 
উদ্ধার করিয়াছিল । যখন সে তাহার এই অর্ধপণ উদ্ধার কারবার কৌশল 
সকলের নিকট ব্যস্ত করল তখন সে সকলের উপহাসাস্পদ হইল। কিন্ত 
লোভাম্ধ ব্যান্তগণ এই প্রকারে স্বল্প লাভের আশায় বহ; বিত্ব ব্যয় করিয়া 
থাকে। এখন অভিজ্ঞান চিহ্তকারার কাহিনী শ্রবণ করুন-_ 


সমুদ্রবক্ষে আভজ্ঞান চিহন প্রদানকরীর কাহিনী 


এক মুখ সমর ্রমণকালে তাহার হস্ত হইতে একটি রোপ্যপাত্র সমুদ্র জলে 
পাতিত হইয়াছিল । জলের ঘূ্ণাবতাঁদি দর্শন করিয়া সে এ স্থানাঁটর 


শণম তরঙ্গ ২৬৯, 


অভিজ্ঞান সংগ্রহ কাঁরয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'প্রত্যাবত'নের পথে 
সমদ্র হইতে আমি উহা উত্তোলন কাঁরব |” সমদ্রের অপর তাঁরে গমন 
করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে ঘুখাবতাঁদ দর্শন করিয়া তাহার মনে হইল সে 
এ স্থানটি চিনতে সমর্থ হইয়াছে। তখন রোপ্যপাত্র্টি উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সে তথায় নিমাঞ্জত হইতে অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহার 
কারণ জিজ্ঞাসা কারলে সে যখন তাহা বিবৃত কাঁরল তখন সকলে তাহাকে 
উপহাস করিতে - লাগল এবং তাহার কণ্টের জন্য ধিকার দিতে, 
লাগিল। (২৬৬-২৮১) 
এক্ষণে মাংস প্রতিদানকারী নূপতির কাহিনী শ্রবণ করুন 


মাংস প্রাতদানকারা নৃপতির কাহিনী 


জনৈক মূর্খ নরপাঁত প্রাসাদ হইতে নিম্নে দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল 1, 
(এইস্থানে ২৮০ সংখ/ক শ্লোক লগত) তাহাদের মধ্যে একজন রন্ধনশালা 
হইতে মাংস হরণ করিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে উহার গান্র হইতে পণ্চম পল 
পরিমাণ মাংস কর্তন করিয়া রাখল । ওঁ মাংস কর্তন কারবার সময় ওঁ 
ব্যক্ত চিৎকার করিয়া ভূমিতে পাঁতত হইয়াছে দেখিয়া রাজা অনকম্পাবশতঃ 
প্রাতহারকে বলিল, পণ পল মাংস উহার দেহ হইতে কার্তত হওয়াতে 
এ ব্যক্তি শোকাকুলিত হইয়াছে, উহাকে ক্ষাতপূরণ প্বরূপ পণ্ড পলের আঁধক 
মাংস প্রদান কর।” তখন প্রাতহার বলিল, “কাহারও 'শরচ্ছেদন কারলে 
শত শির প্রদান করলেও ?কসে পুনরুজ্জীবিত হয় ?’ এই কথা বালিয়া হাস্য 
করিতে করিতে সে বাঁহদে'শে গমনপুবক যাহার দেহ হইতে মাংস কর্তন 
করা হইয়াছল তাহাকে প্রবোধদানান্তে বৈদ্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিল । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে মূর্খ নৃপাঁত শাস্তি প্রদান করিতে সমর্থ, 
কিন্তু কি প্রকারে অনুকম্পা প্রদর্শন কাঁরতে হয় তাহা জ্ঞাত নহে । অন্য 
পুত্র লাভাকাক্্ষী মুর্খ রমণীর কাহিনন শ্রবণ করুন-- 


অন্য পুতুলাভাকাজ্ক্ষী রমণীর কাহিনী 


একটিমাত্র পাত্র সন্তানের মাতা অন্য একটি পুত্র লাভার্থে এক পাষন্ডী 
তাপসীর শরণাপন্ন হইয়াছিল । সেই তাপসী তাহাকে বলল যে এই 
শিশহপাত্রটিকে দেবতার নিকট বাল প্রদান করলে তাহার নিশ্চয়ই আর, 


২৭০ কথাসরিংসাগর 


একটি সন্তান লাভ হইবে । যখন সে এই উপদেশানুসারে কার্য করিতে 
উদ্যত হইল তখন অপর একজন আাঁ রমণী একান্তে বাঁলল, ‘দুষ্টা রমাঁণ, 
তুই অন্য একটি পাত্র লাভার্থে যে পত্র আছে তাহাকে হত্যা কাঁরতে উদ্যত 
হইয়াছিস্‌। যদি তোর দ্বিতীয় পাত্র জন্মগ্রহণ না করে তখন তুই কি 
কাঁরবি ?' এই প্রকারে সেই বৃদ্ধা রমণী তাহাকে পাপকাধ* হইতে বিরত 
করিয়াছিল । 

ডাকনীদিগের সংসর্গে আসিয়া রমণশীরা পাপ কার্য করিতে উদ্যত 
হইলে বৃদ্ধাদিগের উপদেশে এ কার্য হইতে বিরত হয়। এখন দেব 
আমলকী আনয়নকারী ব্যন্তির কাহিনী শ্রবণ করুন 


ফল আস্বাদনকারী ভূত্যের কাহিনী 


কোনও গৃহস্থের একটি মুর্খ ভৃত্য ছিল । আমলকণ গৃহস্থের প্রিয় ফল 
হওয়ায় সে ভূতাকে বলিল, উদ্যান হইতে কতিপয় সুমিষ্ট আমলকী 
আনয়ন কর।” সেই মূর্খ ভৃত্য মিষ্টত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকটি 
আমলকী কামড়াইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিয়া বলিল, প্রভো, আমি এই 
ফলগীল আস্বাদন কাঁরয়া দেখিয়াছি যে ইহারা স্দামন্ট ৷ তাহার প্রভু অর্ধ 
উচ্ছিষ্ট আমলকাঁগ:লিসহ তাহার মুখ ভূত্যকে দূরে অপসত কাঁরল। 

এই প্রকারে মুর্খ ব্যক্তি তাহার প্রভুর এবং তাহার নিজের অর্থ নাশ 
করে। এখন ভ্রাতৃদ্বয়ের কাঁহনী এই প্রসঙ্গে শ্রবণ করুন-( ২৮২-২৯৯ ) 


দ্রাতৃদ্বয় যজ্ঞ সোম এবং কীতি সোমের কাহিনী 


পাটলীপাত্র নগরাঁতে দুই রান্মণ ভ্রাতা বাস করিত । জোণ্ঠের নাম ছিল 
যজ্ঞসোম এবং কনিষ্ঠের নাম ছিল কাঁতসোম। এই দুই ভ্রাতা পিতার 
নিকট হইতে বহ: ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যবসার দ্বারা কীর্তিসোম তাহার 
ভাগ বর্ধিত করিয়াছিল, কিন্তু যজ্ঞসোম দান ও সম্ভোগে তাহার অংশ 
বায় করিয়াছিল । দারিদ্রাবশতঃ যন্ঞসোম তাহার পদ্ধীকে বলিল, “পরিয়ে, 
ধনী হইতে দারিত্রে পাতি হইয়া আমি স্বজনদিগের সহিত কি প্রকারে বাস 
করিব? চল, আমরা বিদেশে গমন করি ।, তাহার পত্নী বলল, “পাথেয় 
ব্যতীত কি প্রকারে গমন করা যাইবে? এতদ্‌সত্বেও তাহার স্বামী পাঁড়াপশীড় 


পণ্চম ভরঙ্গ ২৭১ 


করিলে সে তাহাকে বলিল, ‘যদ গমন করিতেই হয় তবে তোমার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা কাঁৰ্ত'সোমের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ কর, সুতরাং 
পাথেয় সগগ্রহার্থ সে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গমন করিলে, তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতৃপত্বী তাহাকে বলিল, “্বীয় বিত্ত ক্ষয়কারী ইহাকে স্বজ্পমান্র মুদ্রাও 
কি প্রকারে দান করা যাইতে পারে? যে কোন দাঁরদ ব্যান্ত আমাদের নিকট 
আগমনকরতঃ ধন যাচ্ঞা করিবে ।, যাঁদও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিত 
তথাপি এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তাহাকে কিছ; দান কারিতে ইচ্ছুক হইল 
না। কুস্্ীর বশ্যতা স্বীকার করা মহাপাপ । ( ৩০০-৩০৮ ) 


তখন যন্ঞসোম নীরবে প্রস্থান করিয়া স্বীকে এই কথা বাঁলল এবং 
কেবলমাত্র ভগবানের সাহায্যের উপর নিভ'র কাঁরয়া পত্নীর সাহত যাত্রা 
করিল। তাহারা একটি অরণ্যে উপনীত হইলে একটি অজগর সপ যজ্ঞ- 
সোমকে গলাধঃকরণ কারল এবং উহা দর্শন করিয়া তাহার স্ব ভমিতলে 
পাঁতত হইয়া রোদন করতে লাগিল । তখন অজগর মানুষের ভাষায় ও 
রমণনীকে বলিল, 'ভদ্রে, তুমি রোদন কাঁরতেছ কেন ? তখন সেই বিপ্র 
রমণী অজগরকে প্রত্যুত্তর করিল, ‘মহাশয় ! 'িলাপ না কাঁরয়া আম কি 
করিব? এই দ;রদেশে আমার একমাত্র ভক্ষাসংগ্রহকারীকে আপাঁন হরণ 
কাঁরয়াছেন। এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া অজগর একটি স্বর্ণপান্ন উদ্গীরণ 
করিয়া বলিল, ‘এই "ভঙ্ষাপান্র গ্রহণ কর।, তখন সেই উত্তম বিপ্ররমণণ 
বলিল, ‘আমি নারী, এই ভিক্ষাপান্রে আমাকে কে "ভিক্ষা প্রদান করিবে ?' 
তখন অজগর বলিল, “তোমাকে যে ভিক্ষা প্রদান করিবে না তাহার মস্তক 
শতধা বিদীণ” হইবে । আম যাহা বাঁলতোছ তাহা ধ্রুব সত্য ৷ এই 
কথা শ্রবণ কাঁরয়া সেই ধর্মশীলা বিপ্ররমণণ বলিল, “তাহাই যাঁদ হয় তবে 
ভিক্ষা স্বরূপ আমার পতিকে দান করুন|” সেই উত্তম রমণী এই কথা 
বালবামা অজগর তাহার স্বামীকে জীবিতাবস্থায় অক্ষত দেহে তাহার মুখ 
হইতে বাহির করিল । সপ“ট ইহা কাঁরবামান্র দিব্যপযরুষের দেহ ধারণ 
কাঁরয়া এ সুখী দম্পতিকে বলিল,“আমি কাণ্চননাগ নামক বিদ্যাধরাধপাঁত । 
গৌতমের শাপে আমি সপ্পে পারণত হইয়াছিলাম । তখন এইরূপ কথা ছল 
যে, কোন সাধ্বী রমণীর সহিত কথোপকথন করিলে আমি শাপমুন্ত হইব ৷? 
বিদ্যাধররাজ এই কথা বলিয়া এ পান্রট রত্বাদ দ্বারা পূণকরতঃ হৃষ্ট চিত্তে 
আকাশপথে প্রস্থান কারল এবং এঁ দম্পতীও বহু রত্বসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলে যজ্ঞসোমও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস কাঁরতে লাগল । 


২৭২ কথাসাঁরংসাগর 


বিধাতা নর ও নারাঁকে তাহাদের চারন্রানুষায়ী দান করেন। নাপত 
প্রার্থী মূর্খ ব্যান্তর কাহিনী শ্রবণ করুন 


নাঁপতপ্রার্থী মুখের কাহিনী 


রণে শৌর্ষ প্রদর্শন করিয়া জনৈক কণটিবাসী ন্‌পাঁতকে সন্তুষ্ট করিলে 'তাঁন 
তাহাকে তাহার ইচ্ছামত দ্রব্য দিতে স্বীরুত হইয়াছিলেন এবং সেই নপুংসক 
যোদ্ধা নূপাতির ক্ষৌরকারকে প্রার্থনা কারয়াছিল । 

নিজের ব্যাদ্ধতে ভাল কিংবা মন্দ পছন্দ করা হইয়া থাকে । এখন 
সেই মুখের কাহিনী শ্রবণ করুন যে কিছুই প্রার্থনা করে নাই-_ 
(৩০৯-৩২৫ ) 


অপ্রার্থা ব্যান্তর কাহিনী 


একটি মূর্খ যখন পথ 'দিয়া গমন কারতেছিল তখন একজন শকটচালক 
তাহাকে তাহার শকটটিকে সমভারান্বিত করিতে বাললে সে বাঁলল, “যাঁদ 
আঁম কার্যাট সম্পাদন করিতে সমর্থ হই তবে তুমি আমাকে ক দিবে ?* 
তখন শকটচালক বলিল, “আমি তোমাকে কিছুই দিব না।' তখন মর্খে 
শকটটিকে সমভার করিয়া বলিল, ‘তুমি যে আমাকে কিছুই দিবে না বাঁলয়া 
দ্বীরুত হইয়াছিলে, তাহা দান কর।” তখন শকটচালক তাহাকে উপহাস 
করিতে লাগল । স[তরাং দেব, দেখা যাইতেছে যে মর্খেরা মনুষাসমাজে 
ঘৃণা এবং ভর্খসনার পানর হইয়া দুভাগ্যে পাঁতত হয় এবং সব্ব্যন্তগণ 
সম্মানত হন । 
গোমুখের নিকট হইতে রজনীতে স্বসচিব নরবাহনদত্ত এই প্রণীতপদ 
কাহনীসমহ শ্রবণ করিয়া অখিল ভুবনন্রয়ের শান্তি বিনাশক নিদ্রা উপভোগ 
করিল। (৩২৬-৩৩০ ) 
ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসরিংসাগরের শন্তিষশঃ লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা--৩৩০। 
ক্রমিক সংখ্যা_-১১,৭৫৪। 


ষষ্ঠ তরঙ্গ 


পরাদবস প্রাতঃকালে গাত্রোখানপবক নরবাহনদত্ত পতা বংসেশ্বরের 
নিকট গমন করিয়া দেখল যে রাজ্ঞী পদ্মাবতীর ভাতা মগধরাজের পাত্র 
সিংহবমা স্বগৃহ হইতে তথায় আগমন করিয়াছেন । আগপ্যায়নাদ এবং 
নানাপ্রকার মিন্রসূলভ কথোপকথনে দিবস আতিবাহিত কাঁরয়া নরবাহনদত্ত 
ভোজনান্তে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছিল । তথায় শান্তযশের সঙ্গে 
নরবাহনদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত সে এই কাহিনশীট রজনীতে 
বিবৃত করিয়াছিল । 


কাক-পেচক দ্বন্ব কথা 


কোন স্থানে একটি বিশাল ছায়াপ্রদ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। পক্ষীদিগের 
কলপ্বরে মনে হইত যেন পাঁথকাঁদগকে বিশ্রামাথ আহবান করা হইতেছে, 
তথায় বায়সরাজ মেঘবর্ণ নাঁড় নিমণি করিয়াছিল এবং তাহার শত; ছিল 
অবমর্দ নামক পেচকরাজ । পেচকরাজ রজনীতে বায়সরাজকে অকস্মাৎ 
আরুমণপূব'ক বহ; কাক হত্যাকরতঃ তাহাকে পরাজিত কারিয়া প্রস্থান 
কারয়াছল। পরাদবস প্রাতঃকালে বায়সরাজ আপ্যায়নান্তে উজ্ডীবী, 
আভীকী, সঞ্জীব, প্রজীবী এবং চিরঞ্জীব নামক পঞ্চ সাঁচবকে বাঁলল, “সেই 
পরাকান্ত পু যে আমাদিগকে এই প্রকারে পরাজিত করিয়াছে, লক্ষ সৈন্য 
একন্রিত করিয়া সে পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ কারিতে পারে । ইহার 
কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। উজ্ডীবাঁ এই কথা 
শ্রবণ করিয়া বলিল, “দেব, পরাকরান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে হয় দেশাম্তরে গমন - 
করা উচিত অথবা তাহার সাহত সান্ধ স্থাপন করা কর্তব্য।» আভাঁকণ 
এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, “বিপদ ত এখনই আসিতেছে না। শত্রুর 
মনোগত অভিপ্রায় কি এবং আমাদের বলই বা কত, নির্ণয় কাঁরয়া 
আমাদের যথাসাধ্য কার্য করতে হইবে ।” তখন সঞ্জীবী বলিল, ‘দেব, 
শতরর অনুগত হওয়া অথবা দেশান্তরে গমনাপেক্ষা মৃত্যুই বরং শ্রেয়ঃ । 
এ হীন শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হইবে । সাহসী এবং 


১৮ 


২৭৪ কথাসারৎসাগর 


উৎসাহী নরপাঁতি 'িন্রের সহায়তায় শন্রুদিগকে পরাজিত করে ।” তখন 
প্রজীবী বলিল, ‘এ শত্রু অতিশয় পরাক্রমশালী । যুদ্ধে উহাকে 
পরাস্ত করা কণ্টসাধ্য। উহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুযোগ 
. উপস্থিত হইলেই উহাকে হত্যা করা যাইবে ।, তখন চিরঞ্রশব বলিল, 
“কিসের সন্ধি ? কে দূত হইবে? আবহমানকাল হইতেই কাক এবং 
পেচকাঁদগের ভিতর কলহ চালিয়াছে, কে তাহাদগের সমাীপবর্তী* হইবে ? 
নীতি অবলম্বন দ্বারাই এই বিষয়ের সমাধান কারতে হইবে । নীতিই 
রাজত্বের মূল স্তম্ভ বলিয়া কথিত আছে ।’ বায়সরাজ ইহা শ্রবণ কাঁরয়া 
বলল, “তুমি বৃদ্ধ, কাক ও পেচকদিগের কলহের মূল কারণ জ্ঞাত 
থাকলে বল। নীতির কথা পরে হইবে, এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
চিরঞ্জীব প্রত্যুত্তর কারিল, “একটি কথার দোষই ইহার মূল কারণ, আপনি 
কি গর্দভের কাহিনী শ্রবণ করেন নাই?’ (১-১৮) 


দ্বীপিচর্মাবৃত গর্দভ-কথা 


কোন রজকের একটি রূণকায় গর্ভ 'ছিল। উহাকে স্থল করিবার নিমিত্ত 
দ্বীপিচমাবৃত করিয়া উহাকে সে প্রতিবেশীর শস্য ক্ষেত্রে চারবার নিমিত্ত 
ছাড়িয়া দিত। সে যখন শস্য ভক্ষণ কারিত উহাকে দ্বীপিজ্ঞানে জনগণ 
বিতাড়িত করিতে ভাত হইত । একদা ধনক হস্তে এক রুষক উহাকে 
দেখিতে পাইয়া দ্বীপা মনে কাঁরয়া ভাত হইয়া দেহ কম্বলাবৃত করিয়া 
নয্যব্জ হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে গর্ভ উহাকে এ প্রকারে গমন 
কাঁরিতে দেখিয়া মনে কাঁরল যে উহা অন্য একটি গর্দভ এবং শস্য ভক্ষণজানত 
আনন্দে উচ্চৈঃদ্বরে গর্দভোচিত চৎকার কাঁরলে উহা অন্য একটি গদ‘ভ’ 
কবক এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূব'ক শরাঘাতে এ মূর্খ 
জন্তুটিকে হত্যা করিল। নিজের শব্দই উহার শত; হইয়াছিল । এইরূপ 
' বাক্যদোষেই পেচকদিগের সহিত আমাদের বৈরিতা আরম্ভ হইয়াছিল। 


পেচককে নৃপাঁত পদে বৃত করা হইতে পক্ষিগণকে 
‘ক প্রকারে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল 


কোন সময়ে পক্ষিগণ নৃপাঁতিবহীন ছিল । তাহারা সমবেত হইয়া একট 
ছত্ৰ এবং চামর আনয়নপূর্ক পেচককে নৃপাঁত পদে বৃত করিতে উদ্যত 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৭৫ 


হইলে আকাশপথে উচ্ডান একটি বায়স উহা দর্শন করিয়া বলল, রে মুখের 
পাল, হংস-কোকিলাদি অন্য পক্ষী কি নাই যে তোরা ক্রুরনেত্র, অপ্রিয়দশাী 
এই দ:ণ্টকে রাজা কারতেছিস ? এই অমঙ্গলসচক পেচককে দুর করিয়া 
একটি সমৃদ্ধিআনয়নকারী বাঁরকে রাজপদে নির্বাচিত কর্‌ । তোদের 
একটি কাহিনী বালতেছি শ্রবণ কর্‌ 1» 


হস্তী-শশক কথা 


চন্দ্রসরঃ নামক প্রচুর বাঁরপূর্ণ একটি সরোবর আছে। উহার তারে 
শশকরাজ শিলীমুখ বাস করিত। অনাকৃণ্টিতে অন্যান জলাধারাদি শুত্ক 
হওয়ায় চতুদর্ড নামক হস্তী যুথপাঁত তথায় বারি পান কারবার নামত 
আগমন কাঁরলে সরোবরে প্রবেশরত চতু'ণ্ডের যুথের পাদাপিষ্ট হইয়া শশক- 
রাজের বহ: প্রজা বিনষ্ট হইল । হস্তীষুথপাঁতি প্রদ্থান কারলে শশকরাজ 
[শলীমুখ শোকাকুলিত চিত্তে বিজয় নামক একাঁট শশককে অন্যান্য শশক- 
'দগের উপস্থিতিতে বলিল, “হস্তীরাজ এই সরোবরের জল আপ্বাদন করিয়া 
এখন পুনঃপুনঃ হেথায় আগমন করিয়া আমাদিগের সকলকে বিনাশ 
করিবে । এখন কোন প্রতিরোধের উপায় চিন্তা কাঁরতে হইবে । তাহার 
নিকট গমনপূবকি এই বিষয়ে কোন কৌশল উদ্ভাবন করা যায় ক না 
দেখ। তুমি ক্মদক্ষ, য্যান্তীবদ এবং বাকপটু॥। এ যাবৎ তোমাকে যাহা 
কিছ: করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা তুমি সংসম্পাদত করিয়াছ ৷ এইরূপ 
বাক্যে প্রোরত হইয়া সে হষ্ট চিত্তে মন্থর গাঁততে হন্তযুথের পদাংক 
অন;সরণ কাঁরয়া গমন কাঁরতে করিতে হস্তাঁরাজের দর্শন লাভ কাঁরল । সেই 
পরাক্লান্ত পশুর সাঁহত কোন প্রকারে সাক্ষাৎ কাঁরবার নিমিত্ত সে একটি 
শিলাপ্‌ষণ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তীরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘আমি 
চন্দ্রের দূত | চন্দ্রদেব আমার প্রমুখাৎ তোমাকে আদেশ কাঁরতেছেন। আমি 
চন্দ্রসরঃ নামক একটি শীতল সরোবরে বাস কার। আমি শশকদিগের 
রাজা এবং তাহারা আমার আতিশয় প্রয়। পাঁথবীতে আমি "শতাংশ? 
এবং শশা’ নামে আভাহত । তুমি আমার শশকদিগকে হত্যা করিয়া এ 
সরোবর কলহ্কিত করিয়াছ । পুনর্বার যাঁদ এইরূপ আচরণ কর তবে 
আমার নিকট তন্লিমিত্ত তোমায় ফলভোগ কাঁরতে হইবে? শঠ শশকের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তিরাজ ভাত হইয়া বাঁলল, ‘আমি কদাপি আর এই 
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প্রকার আচরণ কাঁরব না । ভগবান শশধরকে সন্মান কাঁরতেই হইবে ॥ 
শশক বলিল, ‘সখে, আমার সহিত আগমন করিয়া তাহার দর্শন লাভ কর ।” 
এই কথা বলিয়া শশক গজরাজকে সরোবরে আনয়নকরতঃ উহার বাঁরতে 
চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দর্শন করাইল। যূথপাঁতি উহা দর্শন কাঁরয়া দূর 
হইতে প্রণাম কাঁরয়া ভীতিবিহবল চিন্তে প্রচ্থান করিল এবং পুনরায় তথায় 
আগমন করে নাই। শশকরাজ শিলীমুখ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত 
প্রত্যক্ষ কাঁরয়াঁছল এবং এ শশক দূতকে যথোচিত সম্মান কাঁরয়া তথায় 
নিরাপদে বাস কাঁরতে লাগিল । 

এই আখ্যাঁয়কা বর্ণনা করিয়া বায়স পক্ষীদগকে বলতে লাগল, প্ররুত 
রাজা এই প্রকারই যাহার নামেই প্রজারা উৎপণীড়ত হয় না। এই ক্ষুদ্র 
দিবান্ধ পেচক কি প্রকারে রাজা হইতে পারে? ক্ষুদ্র জন্তুদগের উপর 
আচ্ছা স্থাপন করা উচিত নহে । ইহার সমর্থনে একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা 
কারতোঁছ শ্রবণ কর’ (১৯-৪৬) 


পক্ষী-শশক-মার্জার কথা 


“কোন একসময় আমি একটি বৃক্ষে বাস কাঁরতাম। সেই ব্‌ক্ষেরই অধঃশাখে 
কপিঞ্জল নামক একি পক্ষী নীড় নিমণিপুর্বক বাস কারত। একদা সে 
কোন স্থানে গমন করিয়া বহ: দিবস অনুপস্থিত ছিল । ইতোমধ্যে একটি 
শশক তথায় আগরমনকরতঃ তাহার নীড় আধকার কাঁরল। কাঁতপয় 
দিবসান্তে কঁপঞ্জল প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার ও এ শশকের ভিতর কলহ 
উপাঁপ্থত হইল এবং উভফ্লেই নীড়াট দাবি কয়া বলিল, ‘ইহা তোমার নহে 
আমার" তখন উভয়ে একজন মধ্স্থের অন্বেষণ কাঁরতে লাগলে 
আমি কুতূহলবশতঃ কি হইবে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অলক্ষ্যে তাহাদের 
অনসরণ করিতে লাগলাম । কিয়দ্দর গমন কাঁরতেই তাহারা সরোবর তাঁরে 
মিথ্যা আহংসাব্রতধারী এক মাজরিকে অর্ধ নিমাীলিত চক্ষে ধ্যানস্থ অবস্থায় 
উপাবষ্ট দেখিতে পাইল। তাহারা উভয়ে বলাবলি কারতে লাগিল, এই 
সাধু মাজারের নিকট আমরা ন্যায় বিচার প্রার্থনা কার না কেন 2 তখন 
উভয়ে মাজারের সমীপে আগমন করিয়া বাল, মহাশয়, আপনি ধামিক 
তপস্বী, আমাদগের অভিযোগ শ্রবণ করুন।" মাজার এই কথা শ্রবণ 
করিয়া অতি নিম্ন স্বরে তাহাদিগকে বাঁলল, “আমি তপগঠারষ্ট, দুর্বল হইয়া 
পাড়য়াছি, দর হইতে কোন কথা শ্রবণ করিতে সমর্থ নই, তোমরা আমার 
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আরও নিকটে আগমন কর । কোন 'ববাদের সুবিচার না করিলে ইহলোকে 
এবং পরলোকে মৃত্যু বরণ কারতে হয়।, এই বাক্য দ্বারা উহাঁদগকে 
উৎসাহিত করিয়া সম্মুখে আনয়নকরতঃ এক লম্ফে এ দরাত্মা পশঃ শশক 
এবং কাঁপিঞ্জল উভয়কেই হত্যা করিল । 

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে পাপকর্ম দ:রাত্মাঁদগকে বিশ্বাস কারতে 
নাই। অতএব তোমরা এই মহাপাপী পেচককে রাজা কারও না 
পাক্ষগণকে এই কথা বাঁললে তাহারা ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া 
পেচককে নৃপাঁতরূপে অভিষেক করিবার বাসনা পাঁরত্যাগপদ্ব'ক চততুর্দকে 
প্রস্থান করিল, তখন পেচক বায়সকে বাঁলল, “মরণ রাখিও, অদ্য হইতে 
তুমি এবং আম পরস্পর শত্রু । এখন আমি তোমার নিকট হইতে 'বদায় 
লইতোঁছ।" ইহা বলয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলে যাল্তযন্ত কথা বলা 
সত্বেও বায়স বিষাদগ্রস্ত হইল ॥ কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা {বিষম কলহের 
সৃষ্টি করিয়া কে না বিষণ হয় ? 

সুতরাং দেখিতে পাইতেছেন যে পেচকাঁদগের সাঁহত আমাদের কলহ 
কেবল মাত্র বাক্য দোযোদ্ভূত। --নৃপাঁতকে এই কথা বাঁলয়া চিরঞ্জীব 
বাঁলতে লাগল, ‘পেচকেরা সংখ্যায় অনেক এবং প্রভূত বলশালী । সুতরাং 
উহাদগকে পরাজিত করা যাইবে না । পাথবীতে সংখ্যাবলে অনেক কিছ? 
সম্পাদিত হয় । ইহার উদাহরণ শ্রবণ করুন*_-(৪৭-৬১) 


ব্ৰাহ্মণ-ছাগ-দুৰ্জন কথা 


একজন ব্রাহ্মণ একাট ছাগ ক্রয় করিয়া উহাকে গ্কন্ধোপাঁর ন্যস্তকরতঃ যখন 
গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন পথে কতিপয় ধূর্ত“ ছাগাটকে 
বাহ্মণের {নিকট হইতে হরণ করিতে মনস্থ কারল । উহাদের মধ্যে একজন 
বিপ্রের সমীপে আগমন করিয়া অতিশয় ব্যস্ততার ভান করিয়া বালল, 
“বিপ্রবর, আপন স্কন্ধে একটি কুকুর বহন কাঁরতেছেন কেন? উহাকে 
নামাইয়া রাখুন ॥ এই বাক্যে কোন প্রকার মনোযোগ প্রদান না করিয়া 
ব্ৰাহ্মণ চালতে লাগল । অতঃপর দুইজন আগমনপূরক তাহাকে একই 
কথা বালল। তখন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে সে যখন 
ছাগাঁটকে ভাল করিয়া পরীক্ষা কারতোঁছল তখন আরও তিনজন শঠ 
তৎসমীপে আগমনপুব্কি বালল, ‘আপানি একই সঙ্গে যজ্ঞোপবীত এবং 
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সারমেয় বহন কারতেছেন কেন? আপনি ব্রাহ্মণ নহেন, ব্যাধ হইবেন, এবং 
এই কুক্ুরটির সহায়তায় শিকার করেন।* এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্র 
বাল, “নিশ্চয়ই কোন অপদেবতা আমার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট কাঁরয়া আমাকে 
বিভ্রান্ত করিতেছে । এত সংখ্যক ব্যান্তর কি আর দৃষ্টি বিভ্ৰম হইয়াছে ?? 
অতঃপর ব্রাহ্মণ ছাগটিকে নিক্ষেপকরতঃ গ্‌হে প্রত্যাবর্তন কারল এবং এ 
দুজনেরা ছাগাটকে লইয়া গিয়া পরম পারতোষ সহকারে উহাকে ভক্ষণ 
করিল” 

এই কাঁহনী বর্ণনা করিয়া চিরঞ্জীব বায়সরাজকে বলিল, “অতএব দেব, 
দেখিতে পাইতেছেন যে অসংখ্য পরাক্রান্ত শত; জয় করা দ্‌ূর্হ ৷ সুতরাং 
শান্তশালী শতুর সাহত বিগ্রহকালে আম যে কৌশলের কথা বালতে যাইতোঁছ 
তাহা অবলম্বন করুন । আমার কতক পালক উন্মোচনকরতঃ আমাকে এই 
বৃক্ষের নিম্নে স্থাপন করিয়া এ পর্বতে গমন করুন এবং আমি কার্য 'সাদ্ধ- 
করতঃ আগমন না করা পর্যন্ত আপনি তথায় অবস্থান করুন ৷? বায়সরাজ 
সম্মত হইয়া যেন ক্লোধবশতঃ তাহার কতিপয় পালক উন্মোচনপর্ব'ক তাহাকে 
বৃক্ষের নিম্নে স্থাপনকরতঃ সান:চর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং চিরঞ্জীব 
তাহার আবাসম্থল সেই বৃক্ষের নিন্নে পড়িয়া রাহল। (৬২-৭২ ) 

অতঃপর পেচকরাজ অবর্সদ রাত্রিতে সানূচর তথায় আগমন করিয়া সেই 
বক্ষে একটিও কাককে দেখিতে পাইল না। তন্মুহুর্তে চিরঞ্জীব নদ্নে 
মদ: শব্দ করিতে থাকিলে পেচকরাজ উহা শ্রবণ করিয়া নিম্নে অবতরণপূব্ক 
তাহাকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সাশ্চযে তাহার পরিচয় এবং কেন 
সে এঁ অবস্থায় এ স্থানে পতিত রাহয়াছে জানিতে চাহিলে, চিরঞ্জশব 
বেদনাহত হইবার মিথ্যা ভান করিয়া তাহাকে দল স্বরে প্রত্যুত্তর করিল, 
‘আমি বায়সরাজের মন্ত্র চিরঞ্জীব, তাহার অন্যান্য মন্তীদিগের প্ররোচনায় 
সে আপনাকে অক্রমণ কারিতে মনস্থ করিলে আমি সেই মন্ত্রদিগকে ভর্খসনা 
করিয়া রাজাকে বলিয়াছিলাঘ, যদি আপনি আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা 
করিয়া উহার মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হন তবে আপনি এ পরাক্কান্ত পেচক- 
রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না। বরণ আপনি যদি নীতিবিদ হইয়া 
থাকেন তবে পেচকরাজকে অনুনয় করুন ।_মখ বায়সরাজ ইহা শ্রবণ করিয়া, 
“চিরঞ্জীব আমাদের শত্রপক্ষাঁয়’ এই কথা বলিয়া ক্লোধভরে সে ও তাহার 
অনম্চরবর্গ চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতে করিতে আমার এই অবস্থা কারিয়াছে। 
তিনি আমাকে এই বৃক্ষের আধোদেশে নিক্ষেপ করিয়া সান,চর কোথাও প্রস্থান 


- 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৭৯ 


করিয়াছেন। চিরঞ্জীব এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পারত্যাগপূরবক 
ভ্যামতে দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়া রীহিল। তখন পেচকরাজ তাহার সচিবাঁদগকে 
জিজ্ঞাসা করল, চিরঞ্ীবের কি ব্যবস্থা করা যায় । দীগুনয়ন নামক তাহার 
মন্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, “যাঁদও সচরাচর তস্করকে মুক্তি দেওয়া 
উচিত নহে তথা যাঁদ তাহাকে উপকারী বাঁলয়া মনে হয় তবে সঙ্জনেরা 
তাহাও করিয়া থাকেন। (৭৩-৮২) 


বৃদ্ধ বাণক এবং তরুণী ভার্যার উপাখ্যান 


পদরাকালে কোনও নগরাঁতে একটি বাঁণক বাস করিত ৷ বৃদ্ধ হওয়া সত্বেও 
অর্থ প্রভাবে সে একটি তরুণী বাঁণকদুহিতাকে বিবাহ কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। পযুজ্পকাল অতাঁত হইলে বনের তরুতে যেরূপ ভ্রমর আর আগমন 
করে না সেই তরুণীও বৃদ্ধের সহিত শয়নে পরান্মুখ ছিল । একদা 
রজনীতে একটি চোর তাহার গৃহে প্রবেশ কাঁরলে বৃদ্ধ এবং তাহার ভার্যা 
যখন শাঁয়ত ছিল তখন সেই তরুণী চোরের ভয়ে ভীত হইয়া পারব 
পারিবর্তনপূবক তাহার স্বামীকে জড়াইয়া ধারল । তাহার এই সৌভাগ্যের 
কারণ অনুসন্ধান কাঁরতে উদ্যত হইলে বাঁণক গৃহকোণে চোরকে দেখিতে 
পাইয়া বলিল, ‘তুমি আমার মহদুপকার কাঁরয়াছ, সুতরাং ভৃত্যদিগের দ্বারা 
তোমাকে বধ কাঁরব না? এইরুপে জীবন রক্ষা পাইলে সেই চোর প্রস্থান 
করিল । 

সুতরাং চিরঞ্জীব আমাদের উপকারক বাঁলয়া উহার প্রাণ রক্ষা করা 
আমাদের কর্তব্য । মন্ত্রী দীপ্ুনয়ন এই কথা বাঁলয়া নীরব হইলে পেচকরাজ 
অপর মন্ত্রী বরুনাসাকে শুধাইল, “আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ 
প্রদান কর।' তখন বক্ুনাসা বলিল, “চিরঞ্জীবকে বধ না করাই উচিত । 
কারণ সে আমাদের শত্রুর গুপ্ররহস্য জ্ঞাত আছে, শন্রাদগের রাজা ও মন্ত্রীর 
ভিতর বিরোধ আমাদের পক্ষে শভপ্রদ । ইহার উদাহরণস্বরূপ একটি 
কাহনী বর্ননা কারতোঁছ, শ্রবণ করুন'_ 


ব্রাহ্মণ-চৌর-রাক্ষস-কথা 


জনৈক উত্তম দ্বিজ দানস্বরূপ দুইটি গাভী প্রাপ্ত হইয়াছিল । একটি তদ্কর 
উহা দেখিতে পাইয়া কি প্রকারে গাভীদ্বয়কে হরণ করা যাইতে পারে চিন্তা 


২৮০ কথাসরিৎসাগর 


করিতে লাগিল । সেই মুহুর্তে একটি রাক্ষস এ বিপ্রকে ভোজন করিবার 
জন্য ইচ্ছা করিল। তাহাদের কার্য সম্পাদনার্থ ও রাক্ষস এবং তস্কর 
যখন দ্বিজের গৃহে গমন কারিতেছিল তখন পরস্পরের ভিতর পরস্পরের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কথা হইল । চোর এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। তদ্কর বলিল, ‘আমি গাভীদ্বয়কে প্রথমে হস্তগত 
কাঁরব, কারণ তুমি ব্রাহ্মণকে ধৃত করিলে সে জাগ্রত হইবে, তখন কি প্রকারে 
আমি গাভীম্বয়কে প্রাপ্ হইব? রাক্ষস বলিল, “তাহা হইতেই পরে না। 
আমিই প্রথমে ব্রাঙ্গণকে হস্তগত করিব, নতুবা গোল্ষমুর শব্দে ব্রাহ্মণ জাগ্রত 
হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে’ তাহারা যখন এইরূপ কলহ 
করিতেছিল তখন ব্রাহ্মণ জাগ্রত হইয়া খড়গ হস্তে রাক্ষস বধাথে" মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে থাকিলে, চোর এবং রাক্ষস, উভয়েই পলায়ন করিল। 

সংতরাং চোর এবং রাক্ষসের কলহ দ্বিজের পক্ষে যে প্রকার শ.ভপ্রদ 
হইয়াছিল তদ্রুপ চিরঞ্জীব এবং বায়স রাজের অন্তদর্বন্দবও আমাদের পক্ষে 
শুভ হইবে । _বক্তনাসা এই কথা বলিলে উল.কেন্বর প্রাকারকণ নামক 
তদীয় সচিবের মতামত জানিতে চাঁহলে সে বলল, “চরঞ্জীব 'িপদগ্রস্ত 
এবং আমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রতি অন;কম্পা প্রদর্শন করা 
উচিত। পুরাকলে শাবি আশ্রয়াথীর নিমিত্ত স্বাঁয় মাংস প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। পেচকরাজ প্রাকারকণে'র নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তদীয় 
সাঁচব ক্রুরলোচনের উপদেশ চাহিলে সেও একই কথা বলিল । (৮৩-১০১) 

তখন উলকাধিপাঁত রস্তাক্ষ নামক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রাজ্ঞ 
মন্ত্রী কহিল, প্রভো, আপনার এই মান্িবর্গ কু-উপদেশ প্রদান করিয়া আপনার 
অনেক অনর্থসাধন কাঁরয়াছেন। নগাতিজ্ঞ ব্যন্তি জ্ঞাঁতশত্রুকে বিশ্বাস করে 
না। মুখগণ দোষ দুষ্ট সত্বেও চাটুবাদে সন্তুষ্ট হয় ৷ 


সূন্ধর এবং তাহার পীর কাহিনী 
একদা এক সংত্রধর বাস করিত । সে তাহার ভাষাকে আতিশয় ভালবাঁসত । 
প্রাতবেশী প্রমুখাৎ সূত্রধর শ্রবণ করিয়াছিল যে, তাহার পত্বী পরপদরুষে 
আসন্ত। পত্নীর সততা পরাক্ষা কারবার নিমিত্ত একদিন সে তাহাকে 
বলিল, “প্রয়তমে, নৃপাতির আদেশে কোন কার্য সম্পাদনাথে আমাকে অদ্য 
বহদ্দরে গমন করিতে হইবে । সুতরাং আমাকে শক্ত; ইত্যাদি পাথেয় 
প্রদান কর।” তাহার পত্নী তাহাকে পাথেয়াদি প্রদান করিলে সে গৃহ হইতে 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৮১ 


নির্গত হইয়া পুনরায় গোপনে প্রত্যাবর্তন কারয়া এক শিষ্যের সাহত 
শষ্যাতলে ল:কায়ত রাঁহল॥ তাহার পত্নী উপপাঁতকে আহ্বান করিয়া 
তাহার সাঁহত খটনর উপরে অবস্থানপবক বিহার কারবার সময় তাহার 
পদদ্বারা সংত্রধরকে স্পর্শ করিয়া দুষ্টা বুঝতে পারিল যে, তাহার পাঁত 
তথায় অবস্থান করিতেছে । মূহূর্তকাল পরে তাহার প্রোমক ব্যাকুল চিত্তে 
“কে তাহার সবপেক্ষা প্রিয়, সে না তাহার পাত এই প্রশ্ন কাঁরলে সেই কূট- 
কুশলা অবিশ্বস্তা রমণী তাহার উপপাঁতকে বাল, ‘আমার পাঁত আমার 
সবাক প্রিয়, তাহার নিমিত্ত আমি আমার জাীবনদান কাঁরতে পার । 
আমার অসতাঁজনক আচরণ ত রমণীর পক্ষে প্রকৃতিগত । নাসিকা না 
থাকিলে তাহারা অমেধ্যও ভক্ষণ কাঁরত |, 

কুলটার এই রুত্রিম বাক্য শ্রবণ করিয়া খটহাতল হইতে বাহগ্গত হইয়া সে 
শিষ্যকে বালল, ‘তুমি নিজেই ইহার সাক্ষী যে যাঁদও আমার দ্র উপপাঁত 
গ্রহণ করিয়াছে তথাপি সে আমাকে ভালবাসে । অতএব আমি তাহাকে 
শিরোপার ধারণ করিব | মূর্থ এই কথা বালয়া তৎক্ষণাৎ শিষে/র সাহায্যে 
খটায় উপবিষ্ট উভয়কে মস্তকোপাঁর ধারণ করিয়া বহন কারিতে লাগিল । 
(১০২-১১৫ ) 

িবেকব্দাদ্ধহীন মূর্খ চক্ষুর উপর পাপকার্য সম্পাঁদত হইতে দেখলেও 
মিথ্যা চাট;বাক্যে তুষ্ট হইয়া নিজেকে উপহাসাস্পদ করে। স্যতরাং 
আপনার শত্রুর অনুচর চিরঞ্জীবকে 'নিস্তার দিবেন না, উহার প্রাত সজাগ 
দৃষ্টি রাখবেন নতুবা রোগের ন্যায় মূহূর্তমধ্যে প্রভুর বিনাশ সাধন করিতে 
পারে” উল;করাজ রক্তাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 
“আমাদের উপকার করিতে গিয়াই উহার এই দশা হইয়াছে সুতরাং ইহার 
প্রাণদান ব্যতীত আর ক করণাঁয় থাকিতে পারে? বিশেষতঃ একাকী সে 
আমাদের কি আনষ্ট সাধন কারিতে পারে?’ রক্তাক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য 
কাঁরয়া পেচকরাজ বায়স চিরঞ্জীবকে আশ্বস্ত করিল । অতঃপর চিরঞ্জীব 
পেচকরাজকে বলিল, “এই অবস্থাতে উপনীত হইয়া আমার আর জাঁবনের 
কি প্রয়োজন আছে ? আমার নিমিত্ত কাষ্ঠ আনয়ন করুন, আম আগ্নিতে 
প্রবেশ কারতে ইচ্ছা কার। আঁগ্নদেবের নিকট আম এই বর প্রার্থনা 
কারব যেন পরজন্মে পেচক হইয়া জন্মগ্রহণপূুবক বায়সরাজের উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই ।, তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বন্তাক্ষ 
সহাস্যে তাহাকে বলিল, ‘আমাদের প্রভুর কুপায় তুমি বেশ ভালই থাকিবে । 


২৮২ কথাসারসাগর 


অগ্নির আর ধক প্রয়োজন আছে ? কাকভাবাপন্ন থাকা পর্যন্ত তুমি কাস্মন- 
কালেও পেচক হইতে পারিবে না। বিধাতা যাহাকে যে রূপ সং্ট 
করিয়াছেন সে সেই প্রকারই থাকবে ৷ (১১৬-১২৪ ) 


যুবতী রূপে রূপান্তারত মৃষিকের কাহিনী 


প্রাকালে কোন খাষি শ্যেন-নখচ্যত মৃষিক-শাবককে দর্শন কাঁরয়া 
অন;কম্পাবশে স্বীয় তপোবলে উহাকে একটি যুবতাঁতে রূপান্তরিত করিয়া 
আশ্রমেই তাহাকে লালন পালন কারতে ল/গিলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ হইলে 
তাহাকে উপযুন্ত প্রতাপশালী বরের হস্তে সমপর্ণ কারবার নিমিত্ত সূর্য- 
দেবকে আহবান করিয়া তাহাকে বলিলেন, “এই যুবতাঁকে বিবাহ কর, আমি 
ইহাকে কোন বলশালী পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।* তখন 
স্য'্দেব কহিলেন, ‘মেঘ আমাপেক্ষাও বলশালী, মুহূর্ত মধ্যেই সে আমাকে 
আবৃত করে।, তখন সম্যকে বিদায় প্রদানপুর্বক মেঘকে আহ্বান করিয়া 
একই প্রস্তাব কারিলে সে প্রত্যুত্তর কারিল, বায় আমাপেক্ষাও শান্তশালণ, 
সে আমাকে গগনের যত্রতত্র ইচ্ছামত বিক্ষিপ্ত করে।' এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত 
হইয়া খাষি বায়ুকে আহনানকরতঃ একই প্রস্তাব কারিলে বায়ু বালল, ‘পর্বত 
আমাপেক্ষাও বলশালী, কারণ আমি উহাকে নড়াইতে সক্ষম নই ॥ মহর্ষি 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া হিমালয়কে আহবানকরতঃ তাহার নিকট সেই প্রস্তাব 
কাঁরলে সে বলিল, 'মষকেরা আমাপেক্ষাও শক্তিশালী । কারণ তাহারা 
আমার গান্রে বিবর নিমণি করে ।” 

এই প্রাজ্ঞ দেবতাদিগের নিকট হইতে পরপর এই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত 
হইয়া মহ" একটি অরণ্যমীষককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “তুমি এই 
যুবতীকে বিবাহ কর। তখন মূষিক বলিল, “ক প্রকারে এই যুবতী 
আমার বিবরে প্রবেশ করিবে দেখাইয়া দিন ।’ তখন খাঁষ বলিলেন, ‘এই 
য্বতার পুনরায় মুষক হওয়াই শ্রেয়ঃ।* সুতরাং তাহাকে পদ্নরায় মষকে 
রূপান্তারত করিয়া এ পুরুষ মূষিকের হস্তে প্রদান করিলেন। 
(১২৫-১৩৫ ) 

বহ্বার ভ্রমণান্তেও অবশেষে জীব যে প্রকার ছিল সেই প্রকারই থাকে । 
সুতরাং, চিরঞ্জীব, তুমি কখনও পেচক হইতে সমর্থ হইবে না।” রক্তাক্ষের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বিশ্বাস কাঁরল, ‘এই নৃপাঁতি 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৮৩, 


তাহার এই নীতিজ্ঞ মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, অন্য মন্ত্রীরা ত মুর্খ । 

যাক্‌, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে ।, সে যখন এইরূপ "চিন্তা করিতেছিল: 
তখন উলদ্করাজ অবমর রক্তাক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় শান্তর উপর 
আস্থা স্থাপনকরতঃ চিরঞীবকে তাহার সাহত স্বীয় দুগাভ্যন্তরে লইয়া 

গেল । তথায় সর্বদা উল:করাজের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক প্রদত্ত 
মাংসাদি সঃখাদ্য ভোজন করিয়া সে ময়ঃরের মত উৎরুম্ট পক্ষলাভ কাঁরল ৷ 

একদিন চিরঞ্জীব পেচকরাজকে বলল, “দেব, আম বায়সরাজের নিকট গমন- 

পক তাহাকে পুনরায় তাহার নীড়ে আনয়ন করিব, যাহাতে অদ্য রজনীতেই 

উহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে পারেন । ইহাতে আপনার অনুকম্পার 

কা প্রতিদান করিতে সমর্থ হইব । কিন্তু আপনারা আপনাদের দ্বার 

সমূহ তৃণাদি দ্বারা সুরক্ষিত কারিয়া গহামধ্যে নিজেদের নগড়ে অবস্থান 

কাঁরবেন যাহাতে দিবসে উহারা আপনাদিগকে আক্রমণ না কাঁরতে সমর্থ হয় ।» 
এইরূপ বালয়া চিরঞ্জীব পেচকাদিগকে তাহাদের গৃহায় প্রবেশ করাইল এবং 

গুহাদ্বারসমদুহের প্রবেশপথ তৃণপত্রাদ দ্বারা আবৃত করিয়া স্বীয় নরপাঁতির 

নিকট পঢুনরায় গমন করিল। তাহার সাঁহত প্রত্যাগত হইবার সময় সে 
চিতা হইতে একটি জংলন্ত কাচ্ঠখণ্ড চগ্ুতে বহন করিলে প্রত্যেকটি কাক 

যাহারা তাহার পশ্চাদনঃসরণ করিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের [তে এক 

এক খন্ড কাষ্ঠ বহন কাঁরল। পদরনরাগত হইয়াই সে 'দিবাম্ধ পেচকাঁদিগের' 
শুক তৃণাঁদ দ্বারা আচ্ছাদিত গুহাদ্বারে অগ্নিসংযোগ করিল ॥ 


তখন প্রত্যেকটি কাক যুগপৎ তাহাদের কাষ্ঠ খন্ড সমূহ নিক্ষেপকরতঃ 
অগ্নি প্রজব্লনপূ্বক রাজা-প্রজাসহ সমস্ত পেচকদগকে দগ্ধ কাঁরল। 
কাকরাজ তখন চিরঞ্জীবের সাহায্যে শত্রাগকে ধ্বংস কাঁরয়া সন্তুষ্ট চিত্তে 
বায়সকুলসহ পুনরায় স্বীয় নাগ্রোধ বৃক্ষে আগমন করিল । তখন চিরঞ্জীব 
বায়সরাজ মেঘবর্ণের নিকট কি প্রকারে শন্রুদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিল 
তাহার বিবরণ নিবেদন কাঁরয়া বলিল, “দেব, আপনার শত্রুর রন্তাক্ষ নামক 
জনৈক উত্তম মন্ত্রী ছিল। স্বীয় শান্তমদে মত্ত হইয়া পেচকরাজ সেই মন্ত্রীর 
উপদেশ অগ্রাহ্যপূর্বক আমার কোনও আঁনঘ্ট না করিয়া আমাকে তথায় 
আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল । রক্তাক্ষের উপদেশ ভিত্তিহীন মনে করায় আম এ 
নশীতিজ্ঞানহীন শঠের বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ তাহাকে বণনা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলাম । সর্প অনুগত হইবার মিথ্যা ভান করিয়া মণ্ডুকদিগকে ফাঁদে 
ফেলিয়া হত্যা করিয়াছিল 


২৮৪ কথাসারৎসাগর 
সর্প-মণ্ডক-কথা 


মনদযোর সমাগম হওয়াতে কোনও সরোবরতাঁরে ভেক ধৃত করিতে অসমর্থ 
হইয়া কোন বৃদ্ধ সৰ্প‘ নিশ্চল হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগল । সে 
যখন তথায় অবস্থান কারতোঁছল তখন নিরাপদ দূরত্ব হইতে ভেকগণ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয় ! আপনি পূর্বের ন্যায় আর ভেক ভক্ষণ 
করিতেছেন না কেন, বলুন” ভেকগণ কতৃক পুষ্ট হইয়া সে প্রত্যুত্তর 
করল, ‘একদা ভেকের অনুসরণ করিতে করিতে আমি ভুলবশতঃ একটি 
্া্মণ সন্তানের অঙ্গণ্ঠে দংশন করিলে সে পঞ্ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল । তখন 
তাহার : পিতার অভিশাপে আমি এখন ভেকবাহী হইয়াছি। সুতরাং 
তোমাদগকে আর কি প্রকারে ভক্ষণ করিব বরং আমার পৃষ্ঠে তোমাদিগকে 
বহন করিব? (১৩৬-১৫৬ ) 

মণ্ডুকরাজ্জ এই কথা শদানয়া বাহিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া ভয় দূরে 
নিক্ষেপকরতঃ জল হইতে নিগ'ত হইয়া হষ্ট চিত্তে স্পে'র পৃষ্ঠে আরোহণ 
কারল। সচিবাদগের সাহত তাহাকে এই প্রকারে বহন করিয়া সে ভেক- 
রাজের শুভেচ্ছা অজনিকরতঃ শ্রান্ত হইবার ভাণ করিয়া শঠতাপূ্‌বক 
. বলল, “আমি খাদ্য বিনা আর একপদও অগ্রসর হইতে সমর্থ নই । সুতরাং 
আমাকে কিং ভক্ষাসামগ্রী প্রদান করুন। খাদ্য বিনা ভৃত্য কি প্রকারে 
জীবন ধারণ কারবে ? বাহনীপ্রয় ভেকপাঁতি তখন তাহাকে বাঁলল, “তবে 
আমার কতিপয় অনচরকে ভক্ষণ কর।” এই প্রকারে সেই সপ” একে একে 
ইচ্ছামত সমদ্ত ভেক ভক্ষণ করিলেও সর্প বাহনজানিত গর্বে অন্ধ হইয়া সে 
কিছ; বলল না। 

এই প্রকারে ব্ডরার্ধমানেরা মুখদগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া 
তাহাদিগকে বাণ্চত করে । আমিও অনুরুপ আপনার শত্ুবর্গের বিশ্বাস 
উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ধংস করিয়াছ। সতরাং নৃপাঁতকে 
নীতিজ্ঞ এবং আত্মমমাহিত হইতে হইবে । ভৃত্যেরা মুখের সম্পদ হরণ 
করে এবং সেই মখণদগকে তাহার শত্রুরা বিনাশ করে। দেব, ভাগ্যলক্ষী 
দত ক্রীড়ার ন্যায় বিশবাসঘাতাকনী, বাঁচিমালার ন্যায় চপলা এবং মদের 
মত চিন্তবমোহিনী । কিন্তু সে আত্মসমাহিত, সদুপদিষ্ট, পাপবার্জ'ত 
এবং চারন্রজ্ঞ ভূপতির নিকট দৃঢ় রঙ্জদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে । 
সংতরাং আপনি এখন জ্ঞানীদিগের উপদেশ গ্রহণপূ্বক শত্ুবিনাশজানত 
হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নিচ্কন্টকে রাজ্য শাসন কারতে থাকুন ।’ বায়সরাজ 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৮৫ 


মেঘবর্ণকে মন্ত্রী চিরঞ্জীব এই কথা বাঁললে কাকরাজ তাহাকে প্রভূত 
সম্মান প্রদশনিপঢরকি তাহার উপদেশান:সারে রাজত্ব করিতে লাগিল । 

গোমুখ এই কথা বলিয়া বংসরাজতনয়কে কহিল, ‘অতএব দেব, 
জন্তুরাও প্রজ্ঞাবলে রাজাভোগপুবক সমূদ্ধ হয় কিন্তু জড়ব্াদ্ধগণ বিনষ্ট 
হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হয়। যথা 


মূর্খ ভৃত্যের কাহিনী 


একজন ধনী ব্যক্তির একটি মুর্খ ভৃত্য ছিল। (১$৭-১৬৯ ) একদা 
প্রভুকে মদন করতে করিতে অজ্ঞতা সত্বেও “কি প্রকারে অঙ্গ পারিবাহন 
করিতে হয় আমি জ্ঞাত আছি’ এই গর্বে সে প্রভুর অঙ্গে এত জোরে আঘাত 
করিল যে তাহার চর্ম বিদীণ হইয়া গেল। প্রভু তাহাকে বিদায় প্রদান 
করিলে সে অতাব দ:ঃখিত হইল। প্ররূত কথা হইতেছে এই যে, অনভিজ্ঞ 
নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া হঠকারিতাবশতঃ কোন কা? করিলে বিনষ্ট 
হয়। উদাহরণস্বরূপ অপর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন__ 


সম্পত্তি বিভাগকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী 


মালবদেশে দই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ছিল । তাহারা উভয়ে পিত্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
উহা ভাগ কারবার সময় তাহারা একজন অধিক ধন প্রাপ্ত হইতেছে এবং অপর- 
জন কম ধন প্রাপ্ত হইতেছে, পরস্পরে এইরূপ কলহে লিপ্ত হইয়া এক বেদজ্ঞকে 
মধাস্থ মানিলে সে তাহাদিগকে বাঁলল, প্রত্যেকটি বস্তু তোমরা অর্ধেক করিয়া 
গ্রহণ কাঁরলে অসমভাগের বিরোধ থাকিবে না। মরখক্বয় এই কথা শ্রবণ 
করিয়া তাহাদের গৃহ, শয্যা, সমগ্ত ধন, এমনকি গবাদি পশদ পর্যন্ত প্রত্যেকাঁট 
বন্তুকে দুই ভাগ করিল। তাহাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাহাকেও 
দুই ভাগে বিভন্ত করিলে নূপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্তি প্রদানপূবক 
তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। অপর মুর্খীদগের উপদেশ 
গ্রহণ করিয়া মখদগের ইহলোক এবং পরলোক দুইই বিনষ্ট হয় । সুতরাং 
প্রাজ্ব্যান্ত কখনও মূখাঁদগের সেবা করিবে না, তাহারা সতত বুদ্ধিমান 
ব্যন্তিদিগেই সেবা কারবে। অসন্তোষও দোষাবহ-_এই আখ্যায়িকা 
শ্রবণ করুন 


২৮৬ কথাসরিংসাগর 
অসন্তৃষ্টজনিত কৃশ প্রৱাজকদিগের কাহিনী 


ভিঙ্ষান্ন গ্রহণ করিয়া-কাতপয় প্রব্রাজক স্থূলতা প্রাপ্ত হইল । ( ১৭০-১৭৯ ) 
কঁতপয় মিন্তবর্গ উহা দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবাঁল করিতে লাগিল, “এই 
প্রব্রাজকেরা কেবলমান্র ভিক্ষালব্ধ বস্তু গ্রহণ করিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তখন তাহাদের মধ্যে একজন বালল, ‘আমি তোমাঁদিগকে একটি অদ্ভূত দৃশ্য 
দশন করাইব। পূর্ব আহার গ্রহণ করা সত্বেও আম এ প্রর্াজকদিগকে 
রুশকায় কাঁরব' এই কথা বলিয়া সে একদিন এ প্রব্রাজকাঁদগকে তাহার গৃহে 
নিমন্তণ করিয়া তাহাদিগকে বড়রস সমন্বিত উত্তম ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রদান 
কাঁরলে অবশেষে এ মূ্খবন্দ এই ভোজের কথা স্মরণ করিয়া 'ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে 
আর তাহাদের রুচি রহিল না এবং তাহারা রুশ হইয়া গেল । তখন প্রত্রাজক- 
দিগকে ভোজন প্রদানকারী সমীপস্থ উহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া বন্ধুদিগকে 
বাঁলল, ‘পুর্বে ইহারা ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে তুষ্ট থাকিয়া হষ্টপদুঘ্ট হইয়াছিল, 
কিন্তু এখন ভক্ষালব্ধ দ্রব্যাদিতে অসন্তুষ্টি বিধায় উহারা দুর্বল হইয়া 
পাঁড়য়াছে । স;তরাং সুখেচ্ছ প্রাজ্ঞ ব্যান্তগণ সর্বদা তাহাঁদিগের হৃদয়ে সন্তোষ 
পোষণ কাঁরবে, কারণ অসন্তুষ্টিই ইহলোকে এবং পরলোকে অসহ্য র্লেশের 
সৃষ্টি করে।” বন্ধাঁদগকে এই উপদেশ প্রদান কাঁরলে তাহারা সর্ব দোষের 
আকর অসন্তুণ্টি পরিত্যাগ করিল। সংসঙ্গে কাহার না মঙ্গল হয়? এখন 
দেব, মুখ এবং সংবর্ণের কাহিনী শ্রবণ করুন 


জলে স্ব্ণদষ্টা মূর্খের কাহিনী 


কোনও যুবক একটি তড়াগে বারিপানার্থ গমন কারিয়াছিল। তথায় সেই মূখ 
জলে বুক্ষোপার উপাবিষ্ট একটি স্বণচটড় পক্ষীর প্রর্তাবন্ব দর্শন করিল। 
স্বর্ণাভ হওয়।তে উহাকে প্ররুত স্বর্ণ বিবেচনা কাঁরয়া সে তড়াগে প্রবেশ করিয়া 
উহা ধৃত করিতে চেষ্টা করিলে বার আন্দোলিত হওয়ায় উহা মুহ্মহ দচ্ট 
এবং অদ্‌ষ্ট হইতে লাগল এবং সে উহা ধৃত করিতে অসমর্থ হইল । যত- 
বারই সে তীরে আরোহণ করিল ততবারই এ প্রতিবিদ্ব দর্শন করিয়া সে 
তড়াগে অবতরণ করা সত্বেও কছই প্রাপ্ত হইল না। তখন উহাকে দন 
করিয়া উহার পিতা উহাকে প্রশ্ন করিয়া পক্ষাঁটিকে তাড়াইয়া দিলে যুবক 
জলে আর কোন প্রাতাবন্ব দর্শন করিল না । তখন সমস্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করিয়া উহার পিতা এ মুর্খকে গৃহে লইয়া গেল । 


ষষ্ঠ তরঙ্গ. ২৮৭ 


ওঁ প্রকারে বিবেচনাহীন মূরখগণ মিথ্যা ভ্রমে বাত হইয়া তাহার 
শরাদগের নিকট উপহাসাস্পদ হয় এবং তাহার মিত্রদগের দুঃখ উৎপাদন 
করে। এমন কপিতয় মহামুখে'র বৃত্তান্ত শ্রবণ করূন_ 


বৃষ্টি হইতে পেটিকারক্ষাকারী ভৃত্যদিগের কাহিনী 


কোনও এক বাঁণকের উন্ট্র পথিমধ্যে ভার বহনে অসমর্থ হইয়া পাঁড়িলে সে 
ভতত্যাদগকে বলিল, “এই উচ্ট্রের অর্ধেক ভার বহন কারবার নিমিত্ত আম 
অপর একটি উন্ট ক্রয় করিতে গমন করিতেছি । তোমরা হেথায় অবপ্থানপূরবক 
বিশেষ যত্ব সহকারে 'নরীক্ষণ কাঁরবে যে বন্রাদপূর্ণ এই পেটিকাসমহহের 
চর্ম বৃষ্টিতে আর্দ্র না হয়। (১৮০-১৯৫) ইহা বাঁলয়া বাণক উচ্টের 
পার্শ্বে ভ্‌ত্যাদগকে রাখিয়া প্রস্থান করিলে সহসা মেঘের আবিভবি হইয়া ধারা 
বর্ষণ আরম্ভ হইলে এঁ মূর্খেরা বলাবলি কারিতে লাগিল, প্রভূ আমাদিগকে 
বালয়াছলেন পেটিকাসম্‌হের চর্মে যেন বৃষ্টিধারা পাঁতত না হয়।? এই- 
রূপ চিন্তা করিয়া তাহারা পেটিকার চর্মসমহ আবৃত কারিল। তখন 
বণিক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সক্লোধে ভৃত্যদিগকে বলিল, ‘রে পাপাধমগণ, বৃষ্টিতে 
আমার সমগ্র বন্দ নষ্ট হইয়াছে ৷’ তখন তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, 'আপানি 
তো আমাদিগকে পেটিকার চর্ম যাহাতে আদ্র না হয় তাহাই দেখতে বািয়া- 
ছিলেন । আমরা ক অপরাধ কারয়াছ ?' বাঁণক বলিল, “আমি তোমাদিগকে 
বলিয়াছলাম চর্ম আদ হইলে বস্রসমূহ নষ্ট হইবে । বন্তের রক্ষার্থে 
উহা বলিয়াছিলাম চর্ম‘ রক্ষার্থে নহে” অতঃপর সে অন্য একটি উল্ট্রোপার 
ভার স্থাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূবক ভ্ত্যদিগের সর্বস্ব দণ্ডস্বরূপ 
গ্রহণ করিল। 

এই প্রকারে অবিবেচক মূর্খগণ বিপর্যয় আনয়নপূবকি তাহাদিগের 
নিজের এবং অন্যান্য ব্যন্তীদগের স্বার্থ নষ্ট করিয়া এই জল প্রতিদান করে । 
এখন স্বল্প কথায় মুর্খ এবং পিম্টকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন 


মূর্খপিষ্টক কথা 


একজন পাঁথক এক পণের 'বানিময়ে অষ্ট পিম্টক ক্রয় করিয়াছিল । উহাদের 
ছয়টি আহার করিয়াও তাহার তৃপ্তি না হওয়াতে সপ্তমটি আহার করিয়া তাহার 
ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। তখন সেই জড়বুদ্ধ বলিল, ‘আমি প্রতারিত 


২৮৮ কথাসারংসাগর 


হইয়াছি। যে পিণ্টকাট ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল প্রথমেই 
কেন সেইটিকে গ্রহণ কার নাই? অন্য পষ্টকগুলি রক্ষা না কাঁরয়া কেন 
নণ্ট করিলাম £ তাহার ক্রমশঃ ক্ষন্নিবৃত্তি হইয়াছে এবং এইরূপ কথা বলিয়া 
অনুশোচনা করাতে সকালে তাহাকে তাহার জড়বুদ্ধির জন্য উপহাস করিল । 
(১৯৬-২০৭ ) (এই স্থানে ২০৮ সংখ্যক একটি শ্লোক লপ্ত। ) 


দ্বাররক্ষী ভৃত্যের কাহিনী 


কোন বাঁণক তাহার ভৃত্যকে বাঁলল, “আমার 'বিপাঁণ-দ্বারের দিকে 
লক্ষ্য রাখিও । আমি স্বজ্পকালের নিমিত্ত গৃহে গমন কাঁরতেছি,” এই 
কথা বলিয়া বণিক প্রস্থান কারলে ভৃত্য বিপণিদ্বার স্কন্ধে বহন করিয়া 
কোন মঠের অভিনয় দর্শন করিতে গমন কাঁরল ৷ প্রত্যাবর্তনকালে তাহার 
প্রভু তাহাকে দর্শন কায়া প্রচুর ভর্থসনা কাঁরলে সে বলিল, ‘আমি ত 
আপনার আদেশমত দ্বারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।» যে মুখ আদেশের 
শব্দার্থ মান্র অনুধাবন করে, আদেশের তাংপর্য বুঝিতে পারে না সে 
অনর্থ ঘটায় । সম্প্রাত মহিষ এবং মুখখদগের কাহিনী শ্রবণ করুন 


মহিষ তক্ষণকারী মূর্থাদগের বৃত্তান্ত 
কয়েকজন গ্রামবাসী এক ব্যান্তির মহিষ গ্রামের বাঁহদেশে একটি বোষ্টিত- 
স্থানে বটবৃক্ষতলে বধ করিয়া মাংস ভাগ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল । 
মাহষস্বামী নৃপাঁতর নিকট অভিযোগ কারিতে মাহয ভক্ষণকারা গ্রামবাসগণ 
তাহার সম্ম£্খে আনীত হইলে মাহষদ্বামী তাহাদের সমক্ষে নৃপাঁতকে বলিল, 
‘এই মূ্খেরা তড়াগ সমীপে বটবৃক্ষতলে আমার মাহযকে লইয়া গিয়া 
আমার চক্ষ*্র সম্মুখে ভক্ষণ কারয়াছে।, এই কথা বলিলে গ্রামবাসীদগের 
, মধ্য হইতে একটি মুর্খ বৃদ্ধ বলিল, “আমাদের গ্রামে বটবৃক্ষ অথবা তড়াগ 
নাই। সে যাহা বালতেছে উহা সত্য নহে। আমরা কোথায় উহার 
মাহষকে হত্যা করিলাম অথবা ভক্ষণ করিলাম 

মাহযস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, পক বলিতেছে ? গ্রামের ছা 
দিকে একটি বটবৃক্ষ এবং তড়াগ নাই ক; উপরন্তু তোমরা শকষ্টমী 
‘তিথিতে আমার মহিষটিকে ভক্ষণ করিয়াছলে ৷ মহিষদ্বামী এই কথা 
বলিলে বৃদ্ধ মুর্খ প্রত্যুত্তর করিল, ‘আমাদের গ্রামের পৃবাঁদক অথবা অজ্টমী 


ষষ্ঠ তরঙ্গ ২৮৯ 


তাঁথ নাই? নূপাঁত এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্বক মুখকে উৎসাহ 
প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন, “তুমি ত বেশ সত্যবাদী, কখনও 'মথ্যা কথা 
বলনা। অতএব সত্য করিয়া আমাকে বল তোমারা মাহযাঁটকে ভক্ষণ 
কাঁরয়াছিলে কিংবা কর নাই ?’ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুর্খ বালল, “আমার 
পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আমার জন্ম হইয়াছিল । তিনিই আমাকে 
কথা বলিবার কৌশল 'শক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি কখনই িথ্যা 
কথা বাল না। আমরা যে উহার মাহ্ষটিকে ভক্ষণ করিয়াছি, কেবলমাত্র 
এই কথাটাই সত্য । মাহষস্বামী অন্যান্য যাহা বালয়াছে তাহা মিথ্যা ।* 
এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি এবং তাহার সভাসদবন্দ, কেহই হাস্য সংবরণ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। মহিষের মূল্য বাদণকে প্রদান করাইয়া রাজা 
গ্রামবাসীদিগকে দণ্ডিত করিলেন। (২০৮-২২৪) 

মনখগণ মখিমানবশতঃ নিজেদের উপর আস্থা অজ'ন কারবার 
নিমিত্ত যাহা অস্বীকার করা উচিত নহে তাহা অস্বীকার করিয়া স্বার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্ত যাহা গোপন করা উচিত তাহা প্রকাশ করে । 


চক্রবাকের ন্যায় আচরণকারী মূর্খের কাহিনী 


কোন মুখের কোপনস্বভাবা ভার্যা ছিল। সেই রমণী তাহাকে বাঁলল, 
'আগামীকল্য নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতোঁছি। সূতরাং যদি 
তুমি আমার 'নমিত্ত একটি নীলোৎপলের মাল্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ না 
হও তবে তুমি আমার পতি থাকিবে না এবং আমিও তোমার পত্নী রহিব না ।, 
সেই জন্য সে রজনীতে উহা আনয়ন কারবার নিমিত্ত নৃপতির সরোবরে গমন 
করিয়া উহাতে অবতরণ কাঁরতে উদ্যত হইলে রাক্ষগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
চিৎকার করিল, ‘তুমি কে? সে বলিল ‘আমি চক্রবাক” । তথাপ তাহাকে 
বন্দী করিয়া পরাদিবস প্রাতঃকালে নুপাঁতির সমীপে আনীত হইলে সে 
পষ্টে হইয়া চক্রাবাকের ন্যায় শব্দ করিতে লাগলে রাজা গ্বয়ং তাহাকে 
আহবানকরতঃ বারংবার প্রশ্ন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া অনুষ্পা- 
বশতঃ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন না। 


কুজকে আরোগ্যকারী বৈদ্যের কাহিনী 


কোন বিপ্র এক মূর্খ বৈদ্যকে বলিল, ‘আমার কদাকার পাত্রের প্‌ষ্টদেশের 
কুব্জ মিরাকরণ করিয়া দাও ।” এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্য বাল 


১৯ 


২৯০ কথাসারৎসাগর 


‘আমাকে দশ পণ প্রদান কর, যাঁদ আমি ইহা করিতে সমর্থ না হই, তবে 
আম তোমাকে উহার দশগুণ প্রত্যাপ'ণ কারব। এইরূপ পণ কাঁরয়া সে 
ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশ পণ গ্রহণ করিয়া সেই কুব্জকে স্বেদাঁদ উষধ 
প্রয়োগ কাঁরয়া কেশ প্রদান করিতে লাগিল। ককুদ নিবারণে অসমর্থ 
হইয়া সে শতপণ প্রদান কারল। এই পাঁথবীতে কে কুব্জকে খন 
কাঁরতে সমর্থ হয় ? 
অসাধ্য সাধন করিবার পণ মনমুষ্যাদগকে কেবলমাত্র উপহাসাস্পদ করে । 
সৃতরাং প্রাজ্ঞ ব্যান্তর মুর্খের ন্যায় আচরণ করা উচিত নহে ।» 
বুদ্ধিমান রাজপুত্র নরবাহনদত্ত রজনীতে ভদ্র মন্ত্র গোমুখের মুখ- 
নিঃসৃত এই মু্খাদগের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপর অতিশয় প্রত 
হইলেন। শক্তিষশঃ প্রাপ্ডেচ্ছছ হইয়াও গোমুখ বার্ণত কাঁহনীসমূহ শ্রবণ 
করিয়া তান শয্যা গ্রহণপুর্বক সমবয়গ্ক বয়স্যগণ পাঁরবৃত হইয়া নিদ্রা লাভ 
করিতে সমর্থ হইলেন। (২২৫-২৩৭) 
ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্র রচিত 
কথাসারৎসাগরের শান্তযশঃলম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-২৩৭ 
ক্রামক সংখ্যা--১১,৯৯১ 


সপ্তম তরঙ্গ 


পরাদবস প্রাতঃকালে গাত্রোখানপঢর্ব'ক প্রিয়া শান্তিষশের কথা চিন্তা করিয়া 
নরবাহনদত্ত উন্মনা হইলেন । বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মাসের অবাঁশষ্টাংশ 
তাহার নিকট এক যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগল । নববধূ লাভের 
প্রত্যাশায় তিনি আর কোন মতেই সুখ পাইতোঁছলেন না। গেম:খের নিকট 
হইতে বংসরাজ এই কথা জ্ঞাত হইয়া পনত্রবাৎসল্য 'হেতু বসন্তকপ্রমূখ 
সাঁচবাঁদগকে আহ্বান কারিলে বংসরাজ তাহাঁদগের সম্মানার্থ কিন্সিং ধাতস্থ 
হইলেন । বিদগ্ধ মন্ত্রী গোমুখ বসন্তককে বাঁলল, “আর্য বসন্তক, রাজ- 
কুমারের চিত্তীবনোদনার্থ আপনি একাঁট বিচিত্র অভিনব আখ্যায়কা বর্ণনা 
করুন ৷? তখন প্রাজ্ঞ বসন্তক এই কান! বলল 


যশোধর, লক্ষমীধর এবং জলদৈত্যের ভাষাদ্বয়ের কাহিনী 


মালবদেশে শ্রীধর নামক প্রখ্যাত দ্বিজোত্বম বাস কারিত। তাহার দুইটি 
সদৃশ যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জো্ঠাটর নাম যশোধর এবং কনিষ্ঠ 
. অন:জের নাম লক্ষ্মীধর রাখা হইল ৷ বর়ঃপ্রাপ্ত হইলে দুই ভ্রাতা পিতার 
অনুমতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষার্থে' একত্রে বিদেশ গমন করিল। পর্যটন করিতে 
কাঁরতে তাহারা জলাবহীন, ছায়াতরুশুণ্য, তপ্ত বালুকাপূর্ণ একি মহারণ্যে 
প্রবেশ করিয়া আতপতাপে ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া সায়ংকালে একটি 
ফলভারাবনত ছায়াতরুর সমীপে উপনীত হইল । নাতদুরে বৃক্ষমূলে 
তাহারা শীতল স্বচ্ছ বারিপঃণ পদ্মগন্ধী সরোবর দেখিতে পাইল । তথায় 
স্নান ও আহারান্তে শীতল বার পানপূবরক একটি শিলাতলে উপবেশন 
কাঁরয়া উভয়ে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিল। সূর্য অস্তামত হইলে 
তাহারা সান্ধ্যাহ্‌ক সমাপনপর্বক রাত্রি যাপন কারবার নিমিত্ত বন্য পশুর 
ভয়ে উভয়ে এ বৃক্ষে আরোহণ করিল। নিণারম্ভে বহ্‌ পরূষ তাহাদের 
চন্সদ্ুর সমক্ষে অধধীদ্থত সরোবর হইতে উদিত হইয়া একজন সম্মানী 
দ্বারা ভুমি পাঁরদ্কার কাঁরল, একজন তাহার উপর চিত্র আৎকত করিল এবং 
অন্য একজন উহা পণ্চবর্ণ পুষ্প দ্বারা আবৃত করিল । একজন একাঁটি 
কনক পধদ্কি আনয়নপূরববক তথায় স্থাপিত করিল । অন্য একজন উহার 
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উপর তোষক এবং আচ্ছাদন বিদ্তৃত করিল । অপর এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিম্নে 
একটি স্থানে উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং অঙ্গরাগাঁদি স্থাপিত করিলে 
এ সরোবরের অভ্যন্তর হইতে 'দব্যাভরণভষত, মন্মথ হইতেও অধিকতর 
সুন্দর একটি পরব খড়গ হস্তে উদিত হইল । সে পর্য'গ্কে উপাবণ্ট 
হইলে তাহার অনুচরেরা তাহার গলদেশে মাল্য নিক্ষেপকরতঃ অঙ্গরাগাদি 
দ্বারা তাহার দেহ লিপ্ত কারল। অতঃপর তাহারা সকলে পুনরায় ও 
সরোবরে নিমত্জমান হইল । (১-১৯) অতঃপর সে মুখ হইতে মঙ্গল 
মাল্যাভরণ-ভ্যাীষতা 'বনীতবেশা এক ভব্যা রমণণীকে বাহর কারল এবং 
দ্বিতীয়া একটি দিব্যাঙ্গানাও উত্তম বস্ত্র ও উজ্জল আভরণে ভষিতা হইয়া 
তথা হইতে নির্গত হইল । উভয়েই উহার ভার্ধা, কিন্তু দ্বিতীয়াই তাহার 
অধিকতর প্রিয় ছিল। তখন উত্তমা প্রথমা ভাষণ রত্রপাতর স্থাপনকরতঃ 
দুইটি পাত্রে তাহার পতি এবং সপত্বীকে আহাষ* প্রদান কাঁরল । উহাদের 
ভোজন সমাপনান্তে সে নিজেও আহার করিল । তাহার পাত পর্যগ্কে 
সপত্বীর সহিত বিহার কাঁরয়া 'নাদ্ূত হইল। প্রথমা পত্নী পাঁতর পাদ- 
সংবাহন কাঁরতে লাগল এবং দ্বিতীয়া স্ব শয্যার উপর বানদ্র অবস্থায় 
অবস্থান করিতে লাগল । 

বৃক্ষোপরিস্থিত বিপ্রপন্্দ্য় উহা দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি 
করিতে লাগল, “ইহারা কে? চল, আমরা অবতরণপূবর্ক পাদসংবহনকারণ 
রমণাটিকে জিজ্ঞাসা করি । ইহারা স্বর্গের অমর বাঁলয়া মনে হইতেছে ৷' 
তাহারা অবতরণপরক প্রথমার নিকট গমন কাঁরলে "দ্বিতীয়া যশোধরকে 
দেখিতে পাইল । কামার্ত হইয়া শয্যাত্যাগপর্ব'ক স্বামীকে নাদ্রত অবস্থায় 
রাখিয়া সে এ সুরুপ যুবকের নিকট আগমন করিয়া বলিল, “তুমি আমার 
প্রিয়তম হও ।’ সে প্রত্যুত্তর করিল, “পাপায়াস, তুমি পরদার এবং আম 
তোমার অপাঁরচিত, তুমি এইরূপ কথা বলিতেছ কেন? তখন সে বলিল, 
‘আমার একশত প্রেমিক আছে। তুমি ভীত হইতেছ কেন? যদি বিশ্বাস 
না হয় তবে এই একশত অঙ্গুরাঁয় দর্শন কর । আমি প্রতোকের নিকট হইতে 
একাঁট করিয়া অঙ্গ:রাঁয়ক সংগ্রহ করিয়াছি" এই কথা বলিয়া সে তাহার 
বনাঞ্চল হইতে অঙ্গঃরায়কসমহ নির্গত করিয়া তাহাকে প্রদর্শন করাইলে 
যশোধর বলিল, ‘তোমার শত অথবা লক্ষ প্রেমিক থাঁকলেও আমার কিছ? 
আসে যায় না। তুমি আমার জননীর ন্যায় । আমি এ প্রকার পুরুষ 
নাহি" সেই দয্টা রমণী এই প্রকারে নিবারিতা হইলে ক্রোধাবিষ্টা হইয়া 
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পাতিকে জাগ্রত করিয়া যশোধরকে দেখাইয়া সাশ্রু নয়নে বাঁলল, “তুম যখন 
নিত ছিলে তখন এই পাপাত্বা আমার প্রত বলপ্রয়োগ করিয়াছিল | 
এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া তাহার পাঁত খড়গ 'নহ্কাশন কাঁরিলে প্রথমা সাধহী 
পত্বী তাহার পদালিঙ্গন কারয়া বাঁলল, “মিথ্যা অভিযোগের উপর পাপ কার্য 
করিও না। আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই দুষ্টা রমণী উহার সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়া তোমার পর্ব হইতে উঁখত হইয়া উহার সঙ্গলাভের নামত্ত প্রবল 
ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে এই ধাঁর্মক ব্যাক্তি, “তুমি আমার জনন’? এই কথা বাঁলয়া 
উহার প্রদ্তাব অগ্রাহ্য কাঁরলে তাহা অসহ্য হওয়াতে ক্লোধাবিষ্টা হইয়া 
উহাকে বধার্থে তোমাকে জাগ্রত কাঁরয়াছে। আমার চক্ষের সমক্ষেই বহ 
রজনীতে একশত প্রেমিককে উপভোগ কাঁরয়াছে তাহাদের নিকট হইতে 
অঙ্গ;ুরীয়ক সংগ্রহ করিয়াছে । কিন্তু আপ্রয় দ্বেষের উৎপত্তি হইবে বালয়া 
আম তোমার নিকট তাহা ব্যন্ত কার নাই। কিন্তু যাহাতে তোমার পাপ না 
হয় সেইজন্য আমি বাধ্য হইয়া এই গোপন রহস্য ব্যক্ত কাঁরতোছি। যদ 
{বিশ্বাস না কর তবে উহার বস্তাণলাস্থত অঙ্গুরীয়কসমূহের দিকে দৃষ্টপাত 
কর। আমি সতী, ধর্ম আমাকে আমার পাঁতর নিকট "মিথ্যা বাঁলতে 
প্ররোচিত করিবে না। আমার সতীত্বের প্রভাব যাহাতে অবগত হও 
তান্নিমিত্ত আমার শন্তির নিদর্শন দেখাইতেছি।» এই কথা বিয়া সে বুদ্ধ 
দৃষ্টি দ্বারা বৃক্ষাটকে ভস্মসাৎ করিয়া সদয় দৃষ্টি দ্বারা পুনরায় উহাকে 
পর্ব হইতে আধকতর সুন্দর তরূতে পরিণত কাঁরল । সে তখন হতাশ 
দ্বিতীয়া অসতী স্ত্রীর নাঁসকা কর্তন করিয়া উহার বদ্বাগ্চল হইতে 
অঙ্গুরীয়কসমূহ গ্রহণ কাঁরয়া তাহাকে ?বদায় কারল । (২০-৪৩ ) 
শাল্ত্রপাঠক যশোধরকে ভ্রাতার সাঁহত দর্শন কাঁরয়া কোধ সংবরণপর্বক 
বিষণ্ন চিত্তে তাহাকে বাঁলল, 'ঈর্যাবশতঃ আম আমার ভাষণাঁদগকে সদা 
আমার বক্ষের অভ্যন্তরে রক্ষা কার তথাপি আম এই অসতী রমণীটকে 
নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই । বিদ্যুংকে কে ধৃত কাঁরতে সমর্থ 
হয়? অসতী রমণীকে কে রক্ষা কারতে পারে? সাধবী রমণীকে তাহার 
নিচ্কলুষ চাঁরত্রই রক্ষা করে। সে তাহার পাঁতকে ইহলোক এবং পরলোক, 
উভয় লোকেই রক্ষা করে, যেমন এই রমণী অদ্য আমাকে রক্ষা কাঁরয়াছে । 
ইহার অভিশপ্ত কারবার ক্ষমতা হইতে ধৈর্য অধিকতর প্রশংসনীয় । উহার 
রুপাতে আম একাঁট অস্তী পত্বীর হস্ত হইতে ম্যান্ত লাভ করিয়াছ এবং 
একটি ধারক ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইতে 'নিক্কীত লাভ কাঁরয়াছি। এই 
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কথা বলিয়া সে যশোধরকে উপবিষ্ট করাইয়া শুধাইল, “কোথা হইতে তোমরা 
আগমন করিয়াছ এবং কোথায় গমন কাঁরতেছ, আমাকে বল ।+ তখন যশোধর 
স্ববস্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ কুতহলবশতঃ 
তাহাকে বাঁলল, ভদ্র, বিষয়টি যাঁদ গোপন রহস্য না হইয়া থাকে তবে আমাকে 
বলঃন এত ভোগ-বিলাসের অধিকারী হওয়া সত্বেও আপাঁন কি কারণে 
বারিমধ্যে বাস করেন? তখন বাঁরবাসী বান্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে বাঁলল, “আম সমস্ত বলতেছি শ্রবণ কর। “এই কথা বলিয়া সে 
নিম্নোন্ত রুপে স্বীয় কাহিনী বলিতে আরম্ভ কারল--(9৪-৫২) 


জলদৈত্যের পৃজন্মের বৃত্তান্ত 


হিমালয়ের দক্ষিণে কাশ্মীর নামক দেশ আছে। নরগণ যাহাতে স্বর্গের 
কামনা না করে সেই জনাই যেন বিধাতা উহা সৃষ্টি কারয়াছিলেন। 
কৈলাস এবং শ্বেত দ্বীপের সংখাবাসের কথা বিদ্ম্ত হইয়া স্বয়দ্ভূ শিব 
ও বিষ তথায় শত দেবায়তনে বাস করেন । উহা বিতস্তা জল দ্বারা 
পদত এবং বীর ও বিদ্বদজন সমাকণ। উহা প্রবল পরাক্লান্ত শত্রু, ছল 
এবং পাপের অজেয় । পর্ব'জ,ন্ম আমি তথায় ভব শর্মা নামক ব্রাহ্মণ রূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছলাম এবং আমার দুই পত্নী ছিল। কাঁতিপয় বৌদ্ধ 
শ্রমণের সহিত মিব্রতাসাত্রে আবদ্ধ হইয়া আম শাস্তসম্মত উপোষণ ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্রত প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসলে আমার একটি দডণ্টা 
ভাবা অকদ্মাৎ আমার শয্যায় শয়ন করতে আসলে রাতির চতুর্থ পক্ষে 
নিদ্রা এবং মোহবশে তাহার সাহত 'বহার করিয়া আমার ব্রত ভঙ্গ হইল । 
অল্পের জন্য ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমি জলদৈত্য রুপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং 
আমার দুই ভাবা হেথায় পত্নী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । প্রথমা ভার্য 
কুলটা ও পাপীয়সী হইয়াছে এবং "দ্বিতীয়া পাঁতব্রতা হইয়াছে । আমার 
পরতের প্রভাব এতাদংশ যে যাঁদও ব্রত পণ হয় নাই তথাপি আমি জাতিস্মর 
হইয়াছ এবং প্রতি রজনীতে এবমপ্রকার বিলাস ভোগ করিয়া থাকি। 
যদি আমার ব্রত ভঙ্গ না হইত তবে আমার এই প্রকার জন্ম হইত না। 

এই প্রকারে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সে উত্তম খাদ্য এবং দিব্য 
পরিচ্ছদাদি দ্বারা উভয় ভ্রাতার আঁতাঁথ সৎকার করিলে তাহার সাধা ভা 
পবজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভমিতে জান; ন্যস্তপূবক চন্দ্রের 


সপ্তম তরঙ্গ ২৯৫ 


দিকে দ্াঁষ্টবদ্ধ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা কাঁরতে লাগিল, 'হে লোকপাল- 
গণ, আমি যাঁদ সতীসাধবী এবং পাঁতব্রতা হইয়া থাঁক তবে আমার পাঁত 
যেন বাঁরবাস হইতে ম.ক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন ।? সে এই বাণী 
উচ্চারণ করামান্র স্বর্গ হইতে একটি রথ অবতরণ কাঁরল এবং উহাতে 
আরোহণপূর্ক স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে স্বর্গারোহণ করিল। এই 
তিজগতে প্ররুত সাধকী রমণীর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। বিপ্রদ্বয় ইহা 
দর্শণ করিয়া অতীব 'বাস্মত হইল । যশোধর এবং লক্ষমীধর রজনীর 
অবাশষ্টাংশ তথায় যাপন কাঁরয়া প্রাতঃকালে পুনরায় যাত্রাকরতঃ সায়ংকালে 
নিন অরণ্যে বক্ষমূলে উপনীত হইল । যখন তাহারা বার আনয়ন 
কাঁরতে উদ্যত হইল তখন বৃক্ষ হইতে এই বাণা তাহারা শ্রবণ করিল, ‘হে 
বিপ্রগণ, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আপনারা আমার গৃহে অদ্য আগত 
হইয়াছেন । আমি আপনাঁদগকে স্নান এবং ভোজন দ্বারা আপ্যায়িত 
কারব ৷? বাণী নীরব হইলে তথায় একটি জলপর্ণ তড়াগের উৎপাত্ত 
হইল এবং উহার তীর দেশে অপূর্ব পানভোজনের আয়োজন হইল । প্র 
যুবকদ্বয় সাশ্চর্যে পরস্পর বলাবলি কাঁরতে লাগল, ‘ইহার ক তাৎপর্য? 
তড়াগে স্নানান্তে তাহারা পানভোজন সমাধান কাঁরয়া সন্ধ্যাহনক সমাপন- 
করতঃ বৃক্ষতলে অবস্থান কাঁরতে লাগল । ইতোমধ্যে সেই বৃক্ষ হইতে 
একটি সংন্দরকান্তি পুরুষ অবতরণ করিলে তাহারা তাহাকে প্রণাম কারিল 
এবং সেও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিল । সে উপাঁবষ্ট হইলে দ্বিজ 
যুবকদ্বয় তাহার পরিচয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে সেই পুরঃষ 
বাঁলতে লাগিল--(৫৩-৭৩) 


যক্ষে পারণত দ্বিজের কাহিনী 


বহু পূর্বে আমি এক দুর্গত ব্রাঙ্ষণ ছিলাম । তখন কাঁতিপয় বৌদ্ধ 
শ্রমণের সাহত আমার মিত্রতা হইয়াছিল । যখন তাহাদের নিকট হইতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আমি উপোষণ ব্রত পালন কাঁরতোছলাম তখন একজন 
শঠ সায়ংকালে বলপুবক আমাকে আহা" গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য করিয়াছিল । 
তাহাতে আমার ব্রত ভঙ্গ হইলে আম গৃহ্যক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । 
যাঁদ ব্রত সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম তবে আম স্বর্গে দেবতা হইয়া 
জন্ম গ্রহণ কারতাম । 


২৯৬ কথাসারৎসাগর 


আমার বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বাঁললাম এখন তোমরা কে এবং কেন এই 
মরএদেশে আগমন করিয়াছ তাহা আমাকে বল। _এই কথা শ্রবণ করিয়া 
যশোধর তাহাদের কাঁহনী বিবৃত কাঁরলে যক্ষ বলিতে লাগল, “তাহাই 
যদি হয় তবে আ'ম নিজ শান্তবলে তোমাদিগকে সর্বাবিদ্যা প্রদান কারিব। 
বিদ্যাশিক্ষা_ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। বিদেশে ইতদ্ততঃ ভ্রমণ করিয়া 
কি লাভ হইবে ?’ এইকথা বলিয়া সে তাহাদিগকে সমস্ত বিদ্যা অর্পণ করিলে 
তাহারা উহার শাস্তপ্রভাবে এ বিদ্যাসমৃহ আয়ত্ত করিল। তখন সেই যক্ষ 
বলল, ‘এখন আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। আমার নিমিত্ত তোমরা 
উপোষণ ব্রত পালন কর । ব্রহ্মচারী হইয়া সদা সত্যভাষণ করিতে হইবে । 
দেবম:তি প্রদক্ষিণ করিয়া মন সুশ্থিরপযুর্বক ধৈর্য ধারণ কাঁরবে এবং 
বৌদ্ধ শ্রমণেরা যখন আহাষ গ্রহণ করে তখন ভোজন করিবে । একটি রান্র 
এই ব্রত সম্পাদন করিয়া উহার ফল আমাকে অপর্ণ করিবে যাহাতে 
সংসম্পাদিত রত সমাপনান্তে আম দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই? যক্ষ 
এই কথা বলিলে তাহারা বিনীত হইয়া তাহার অন;রোধ রক্ষা করতে স্বীকৃত 
হইল এবং যক্ষ সেই বক্ষাভ্যন্তরে অন্তধনি করিল । ( ৭৫-৮৫ ) 

বিনা শ্রমে কার্ষে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় সেই রজনী তথায় যাপন 
করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় পিতামাতাকে তাহাদের ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্ধনকরতঃ যক্ষের হিতাথে" উপযষোণ 
ব্রত উদ্যাপন কারল। তখন তাহাদের গর; যক্ষ বিমানযোগে আবিভ্ত 
হইয়া তাহাদিগকে বলিল, ‘তোমাদের দয়ায় আমি যক্ষত্ব হইতে ম;ন্ত হইয়া 
দৈবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন নিজেদের হতার্থে যাহাতে মৃত্যুর পর দেবত্ব 
অজনি করিতে সমর্থ হও সেজন্য ও ব্রত পালন কর । আমি তোমাগ্দগকে বর 
প্রদান কারতোঁছ, তোমরা অক্ষয় ধনের অধিকারী হইবে ৷' সেই কামাচার? 
দেব এই বলিয়া বিমানযোগে স্বর্গে প্রস্থান করিল এবং যশোধর ও লক্ষ্মীধর 
ভরাতৃদ্বয় এ ব্রত উদ্‌যাপনকরতঃ সম্পদ এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস 
করিতে লাগিল । 

সম্তরাং দেখা যাইতেছে যে ধর্মপথে থাকিয়া কদাচ ক্চ্ছতা সত্বেও নীতি 
বিগহি‘ত কর্ম না করিলে দেবতারা মনয্যদিগকে রক্ষা করেন এবং তাহাদের 
অভাঁণ্ট সাধন করেন। শন্তি-যশঃ প্রাপ্চেচ্ছ্‌ বৎসরাজস ত নরবাহনদত্ত 
বসম্তকের নিকট হইতে এই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আঁতিশয় আনন্দিত 
হইলেন । পিতা কতৃক আহত হইয়া তিনি সপারিষদ ভোজনার্থ তাঁহার 


সপ্তম তরঙ্গ ২৯৭ 


প্রাসাদে গমন কাঁরলেন এবং আহারান্তে স্বাঁয় প্রাসাদে গোমুখ ও অন্যান্য 
মন্ত্রীদের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাহার চিত্ত বিনোদনাথ গোমুখ 
তাঁহাকে পুনরায় বাঁলল, ‘কুমার, আমি আপনাকে কাঁতপয় আখ্যান নিবেদন 
করিব, শ্রবণ করন ( ৮৬-৯৬ ) 


বানর-শিশুমার কথা 


সমদুদ্র তীরস্থ উদম্বর বনে য্‌থভরষ্ট কাঁপরাজ বলীমুখ বাস কারত। সে 
যখন উদহদ্বর ফল ভক্ষণ কারতেছিল তখন একটি ফল হস্তচাত হইয়া সমর 
পতিত হইলে সমদদ্র বারি-বাসী একটি শিশুমার উহা ভক্ষণ করিয়া প্রগীত- 
প্রদ শব্দ কাঁরলে বানর তাহার নিকট আরও কাতিপয় ফল নিক্ষেপ করিল। 
সেই শিশহমার প্রত্যহ সম্দদ্রতীরস্থ বানরের নিকট দিবস যাপন করিয়া 
সায়ংকালে স্বগহে প্রত্যাবর্তন করিত ॥ 

শিশুমার-পত্তী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বানর এবং পাতি শিশনমারের 
মৈত্রী অনুমোদন কাঁরতে পারল না, কারণ তাহার পাঁতিকে সমস্ত দিন 
অনুপস্থিত থাকিতে হইত। তখন সে পাঁড়ত হইবার ভাণ কারল। 
শোকাকুলিত চিত্তে শিশমার তাহার কি পড়া হইয়াছে এবং কিসে সে 
আরোগ্য লাভ করিবে, পুনঃ পুনঃ পত্বীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগল । বারং- 
বার অনুরোধ করা সত্বেও তাহার পত্নী কিছুই বলিল না। কিন্তু অবশেষে 
তাহার এক সখী বলিল, 'যাঁদও তুমি কারবে না এবং তোমার পতীরও ইচ্ছা 
নয় যে তুমি কর, তথাঁপ আমাকে বলিতে হইবে ৷ প্রাজ্ঞ ব্যাক্ত মিত্রাদগের 
নিকট হইতে দুঃখের কথা কেন গোপন রাখবে ? তোমার পত্নীর এমন 
একটি কঠিন পাড়া হইয়াছে যে বানরের বাম হৃদয়ের রস বাতীত উহা আরোগ্য 
হইবার নহে!’ (৯৭-১০৬ ) ভাষার সখার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, ‘হায় ! হায় ! বানরের হৃদপদ্ম কি প্রকারে 
সংগ্রহ কারব ? আমার মিত্র বানরের সাঁহত বিশ্বাসঘাতকতা করা কি আমার 
উচিত হইবে ? আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমার জীবন রক্ষাই বা দক প্রকারে 
হইবে £ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তাহার ভাষাকে বলিল, ‘আমি একটি 
সমগ্র বানর তোমার নিকট আনয়ন করিব । তুমি দুঃখ কারও না।১ এই 
এই কথা বলিয়া সে তাহার বন্ধু কপির নিকট গমনপূ্বকি কথা প্রসঙ্গে 
তাহাকে বাঁলল, অদ্যাবধি তুমি আমার গৃহ এবং আমার পত্বীকে দেখ নাই ॥ 


২৯৮ কথাসারংসাগর 


সতরাং একদিন তথায় বিশ্রাম করিতে আগমন কর । অনায়াসে একে অন্যের 
গৃহে গমন করিয়া আহারাদি না করিলে অথবা পরম্পরে ভার্ধাদগের সাহত 
পরিচিত না হইলে সেই বন্ধুত্বের কোন মূল্য থাকিতে পারে না।' এইরূপ 
কথাদ্বারা বানরের হৃদয় হরণ করিয়া শিশুমার তাহাকে জলে অবতরণ 
করাইয়া, স্বাঁয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল । গমন করিতে করিতে শিশুমারকে 
উদ্মনা এবং বিষ দর্শন করিয়া বানর বলিল,‘সখে, অদ্য তোমাকে অন্য প্রকার 
দোখতোছি কেন?’ বারংবার বানর কারণ জানিতে চাহিলে, বানর নিজের 
আয়ত্তের মধোই আছে মনে করিয়া সেই মূখ শিশ মার তাহাকে বলিল, 
প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, আমার পত্নী অসখস্থ এবং সৈ বানরের হৃদপদ্ম 
ওষধ রুপে ব্যবহার কাঁরতে ইচ্ছা করে ॥ এই নিমিত্তই অদ্য আমাকে মনা 
দোখতেছ। জ্ঞান বানর তাহার এই বাকা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিল, এএইজন্যই দ;রাত্থা আমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে। দ্বার প্রতি 
আসান্তবশতঃ সে মিত্রদ্রোহী হইতেও প্রদ্তুত। ভতাবিষ্ট হইয়া মানুষ কি 
দন্ত দ্বারা স্বায় মাংস ছেদন করে না?’ এই প্রকার চিন্তা কাঁরয়া বানর 
িশ,মারকে বলিল, 'সখে, তাহাই যদি হয় তবে পূবেই আমাকে এই কথা 
কেন বল নাই ? তোমার পত্নীর নিমিত্ত আম আমার হৃদয় আনয়ন করিব । 
আমি যে উদদদ্বর বৃক্ষে বাস কাঁর উহা ত তথায় রাখিয়া আসিয়াছি।* তখন 
খিত চিত্তে শিশম।র তাহাকে বলিল, ‘তবে সখা, উদুম্বর বক্ষ হইতে উহা 
আনয়ন কর।' শিশমার তাহাকে পুনরায় সমদ্রতীরে লইয়া গেলে সে' 
যেন মৃত্যুর আলিঙ্গন হইতে এই মাত্র রক্ষা পাইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া এক 
লম্ফে তাঁর হইতে উদডদ্বর বৃক্ষ শীষে আরোহণপঃবক শিশুমারকে বলিল, 
রে মূ, শীঘ্র প্রদ্থান কর। কোনও প্রাণী কি তাহার হৃদয় দেহের 
বহদেশে রক্ষা করে? যাহা হউক, এই কৌশল অবলম্বনপূবর্ক আমি 
আমার জীবন রক্ষা করিয়াছি । আমি আর তোমার নিকট গমন করিব না। 
বন্ধো | তুমি কি গর্দভের কাহিনী শ্রবণ কর নাই 2” (১০৭-১২৪) 


পীড়িত [সিংহ-জম্নুক-গর্দভ কথা 


কোন অরণ্যে শগাল-সচিব সহ এক গর্ভ বাস করিত । (এই স্থানে ১২৫ 
সংখ্যক শ্লোকের অধাশ লুপ্ত) কোন নৃপাঁত মৃগয়ার্থ তথায় গমন কাঁরয়া 
সিংহকে অল্তাদ দ্বারা এমন আহত কারয়াছল যে সে অতি কথ্টে জগীবতা- 
বস্থায় গুহায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ন্‌পাঁত প্রস্থান কারলেও 


সপ্তম তরঙ্গ ২৯৯. 


সিংহ গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলে পশডুরাজভুক্ত মাংসাবাশষ্ট প্রাপ্ত না 
হইয়া শৃগাল ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পাঁড়লে সিংহকে বলিল, 'প্রভো ! আপন 
বহিদেশে গমন করিয়া যথাসাধ্য আহার অন্বেষণ না করাতে ‘নিজের দেহ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন:চরাদগের দেহও দুর্বল কারতেছেন কেন?’ 
শ্‌গাল সিংহকে এই কথা বাঁললে সে প্রত্যুত্তর করিল, “সখে, আঘাতে জর্জ“রত 
হইয়া আম দড্ব'ল হইয়া পাঁড়য়াছি, গুহার বাঁহদেশে বিচরণ কারবার শক্তি 
নাই । যদি কোনও গর্দভের হৃদয় এবং কর্ণ ভক্ষণ কাঁরতে পারতাম তবে 
আমার ক্ষতসমহ আরোগ্য লাভ করিলে আম পূবে'র স্বাস্থ্য পুনরায় প্রাপ্ত 
হইতাম ৷ সতরাং শীঘ্র গমন কাঁরয়া কোন স্থান হইতে একাট গর্ভ 
আনয়নকরতঃ আমাকে প্রদান কর | জদ্বুক সম্মত হইয়া প্রস্থানকরতঃ 
পর্যটন কাঁরতে কাঁরতে একটি নির্জন স্থানে কোনও রজকের একটি গণভ 
দর্শন কারয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে বম্ধুভাবে বাঁলল, 
“তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাইতেছে কেন?’ গর্দভ বালল, “এই রজকের 
বদ্ত্রভার বহন করিতে করিতে আমি দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছি। জদ্বুক 
বাঁলল, ‘এত পরিশ্রম সহ্য কর কেন ? আমার সাহত আগমন কর । আগ 
তোমাকে স্বর্গতুল্য এমন একদ্থানে লইয়া যাইব যেথায় তুমি গদভাঁদগের 
সহিত আনন্দে বিহার করিয়া স্থূলকায় হইবে ৷ (১২৫-১৩৪ ) এই কথা 
শ্রবণ করিয়া স:খসম্ভোগেচ্ছ; গ্ভি শৃগালের সহিত নিংহ-অধ্যাষিত সেই 
অরণ্যে গমন করিল । প্রাণবৈরুবাহেতু সেই দুর্বল গদ“ভকে সিংহ পশ্চাদ্দেশে 
নখরাঘাত কাঁরতেই গদ্দভ আহত ও ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করল 
এবং পুনবার আর 'সংহের নিকট আগমন কারল না। 1সংহও হতাশ 
এবং বিভ্রান্ত হইয়া উদ্দেশ্য সফল না হওয়াতে সত্বর গৃহায় প্রত্যাবর্তন 
কারিল। তাহার মন্ত্রী শৃগাল তখন ভর্থসনার সুরে তাহাকে বালিল, 
প্রভো, আপান এ হতভাগা গদ‘ভকেই হত্যা করিতে পারলেন না, তখন 
মৃগাদি পশু কি প্রকারে বধ কারবেন ?? সিংহ বলিল, “তাহাই যাঁদ 
অবগত হইতে ইচ্ছা কর, তবে পুনরায় এ গদ‘ভকে হেথায় আনয়ন কর। 
আমি প্রস্তুত হইয়া রাহব এবং উহাকে বধ কাঁরব ।* 

সিংহ জদ্বুককে এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রেরণ করিলে শৃগাল 
গদ্দভের সমীপে আগমন কাঁরয়া বলিল, 'মহাশর, আপানি পলায়ন কারিলেন 
কেন?’ গ্র্দভ প্রত্যুত্তর করল, কোন জন্তু আমাকে আঘাত করিয়াছিল 1” 
তখন শুগাল সহাস্যে বলিল, ‘আপা ভুল কারয়াছেন। এরূপ কোনও 


৩০০ কথাসরিৎসাগর 


জন্তু এই স্থানে নাই । আমার মত দুর্বল প্রাণীও হেথায় নিরাপদে বাস 
করে। আমার সহিত অরণ্যে আগমন করিয়া তথায় অবারিত সুখ ভোগ 
করুন ।’ তাহার এই কথা শ্রবণ কারিয়া ভ্রান্ত গদ্ভ অরণ্যে প্রত্যাবত'ন 
করিলে সিংহ তাহাকে দর্শন করিয়া গুহাভান্তর হইতে নির্গত হইয়া তাহার 
উপর এক লক্ষে পাঁতত হইয়া নখরাঘাতে তাহাকে ছন্নাবাচছন্ন করিয়া বধ 
করিল। গর্দভকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগালকে তথায় রক্ষক রূপে নিযযক্ত- 
করতঃ রূন্ত সিংহ স্নানার্থ গমন করিল । ইতোমধ্যে ক্ষযনিবৃত্তি কারবার 
নিমিত্ত শঠ শৃগাল গদভের হৃদয় এবং কর্ণ ভক্ষণ করিল। স্নানান্তে 
প্রত্যাবতনিপ্‌্ব‘ক সিংহ গদ‘ভকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া উহার কর্ণ এবং 
হৃদয় কোথায় শগালকে জিজ্ঞাসা কারলে শৃগাল প্রত্যুত্তর করিল, গর্'ভ'টির 
কর্ণ এবং হৃদয় ছিল না, তাহা যাঁদ থাঁকত তবে সে একবার মুক্তি প্রাপ্ত 
হইয়া পুনরায় আগমন করিল কেন ?' সিংহ তাহার কথা বিশ্বাস কারিয়া 
মাংস ভক্ষণ কারলে অবশিষ্টাংশ শৃগাল উদরসাৎ কারিল।" ( ১৩৫-১৫০ ) 

বানর শিশুমারকে ইহা বলিয়া পুনরায় কাঁহল, ‘আম আর গমন কাঁরব 
না। গর্দভের ন্যায় আচরণ কেন করিব 2, শিশুমার এই কথা শ্রবণ 
করিয়া 'ম্খতার নিমিত্ত স্তর কর্মও সম্পাদন করা হইল না এবং 'িন্রভেদ 
হইল’ মনে ভাবিতে ভাবতে স্বগ্‌হে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু বানরের 
সহিত পতির মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে শিশুমার-ভার্যা তাহার পর্বের 
শান্তি ফিরিয়া পাইল এবং বানর সুখে সমুদ্র তীরে বাস কারতে লাগল । 

অতএব প্রাজ্ঞ ব্যন্তি দ;রাত্মাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। দুজন 
এবং রুষ্ণসর্পের উপর আস্থা দ্থাপন করিয়া কে সমৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ" 
হয়? গোমুখ এই কাহিনী সমাপ্ত কায়া পদনরায় চিত্তবনোদনাথ 
নরবাহনদত্তকে বলিল, ‘এখন উপহাসাস্পদ কয়েকজন মুখের কাহিনী শ্রবণ 
করন । প্রথমে যে মুর্খ গায়ককে পুরস্কত করিয়াছিল তাহার কাহিনী 
বিবৃত করিব ( ১৫১-১৫৬ ) 


[খের ভাষার গায়ককে পুরন্কৃতকারী মূর্ধের কাহিনী 


কোন সঙ্গীতজ্ঞ গীতবাদ্য।ঁদ দ্বারা এক ধনী ব্যান্তকে প্রচুর আনন্দ প্রদান 
করিয়াছিল । গায়কের সম্ম:খে সে ভান্ডাগা'রককে আহ্বান কাঁরয়া বলিল, 
এই ব্যক্তিকে দুই সহস্র পণ প্রদান কর ৷ ভাণ্ডাগারিক, “তাহাই কারিব” 


সপ্তম তরঙ্গ ৩০১, 


এই কথা বলিয়া নিক্কান্ত হইল। গায়ক যখন তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া এ অর্থ প্রার্থনা করিল তখন প্রভুর সহিত পূব ব্যবস্থামত 
ভাণ্ডাগারিক উহা প্রদান কারিতে অস্বীকার করিল । 

তখন গায়ক এ ধনী ব্যন্তির নিকট আগমনকরতঃ পণ যাচ্ঞা কারিলে 
সে বলল, ‘তুমি আমাকে এমন কক প্রীত দান করিয়াছ যে তাহার প্রাতদান 
দিতে হইবে ? তুমি বাঁণাবাদনপুর্বক আমার কণণকে ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান 
করিয়াছিলে, আমিও এ অর্থ প্রদান কারবার কথা উচ্চারণ করিয়া তোমার 
কর্কে ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান কারিয়াছিলাম | গায়ক এই কথা শ্রবণকরতঃ 
অথ্থপ্রাপ্ধির আশা ত্যাগ করিয়া সহাসো গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল । 

রূপণের এই কথায় প্রস্তরও কি হাস্য করবে না? কুমার, এখন দুই 
মূর্খ শিষ্যের কাহিনী শ্রবণ করুন 


গুরু এবং তাহার ঈর্ষাপরায়ণ শিষ,দ্বয়ের কাহিনী 


এক গরূর পরপ্পরের প্রাত ঈর্ষান্বিত দুই শিষ্য ছিল। একজন শিষ্য 
প্রত্যহ গুরুদেবের দাক্ষিণ চরণ ধোঁতপঢর্বক তাহাতে অঙ্গরাগ লেপন করিত 
এবং অপর শিষ্য বাম চরণ সম্বন্ধে তদ্রুপ করিত। একদিন এইরূপ 
ঘটিল যে, যে শিষ্য দক্ষিণ চরণ ধোঁত কাঁরত তাহাকে গ্রামান্তরে গমন 
কাঁরতে হইয়াছিল । অতএব গুরু তাহার বাম পদ মরদনকারী দ্বিতীয় 
শিষ্যকে বলিল, “অদ্য, তুমি আমার দক্ষিণ পদেও অনুলেপনাঁদ করিবে ৷” 
মূর্খ শিষ্য গরুর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ধরে ধারে বলিল, 
‘আমার প্রাতিদ্বন্দদী যে চরণের ভার লইয়াছে আমি সেই চরণের সেবা 
কাঁরতে পারব না।* কিন্তু গুরুর নির্বন্ধাতশয্যে অবাঁচীন শিষ্য সকোধে 
সেই পদের উপর সজোরে চাপ দিয়া উহা ভগন করিল। গুরু ব্যথায় 
উচ্চৈঃগ্বরে চাঁৎকার ৰূরিলে অন্যান্য শিষ্যেরা তথায় আগমন করিয়া এ 
কুশিষ্কে তাড়না কাঁরতে আরম্ভ করিলে গুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া 
সেই শিষ্যকে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা কারল। 

পর দিবসে অপর শিষ্য গ্রাম হইতে প্রত্য'বতনপদর্বক গুরুর ভগ্ন চরণ 
দর্শ নকরতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সক্কোধে বলিল, ‘আমার শত; যে 
পদের সেবা করে আমি তাহা ভঙ্গ কারব না কেন’? এই কথা বলিয়া 
সে গুরুর দ্বিতীয় চরণ ধৃত করিয়্য উহা ভগ্ন করিল । তখন অপর. 
শিষ্যেরা এ কুশিষ্যকে- তাড়না করিলে দ্বিপাদ ভগ্ন গর অন:কম্পাভরে 


৩০২ কথাসারংসাগর 


তাহাকে উহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার কারিল। তখন সকলের উপহাসাস্পদ 
হইয়া এ শিষ্য্বয় প্রস্থান করিলে সেই ধৈর্যশীল গর; ক্রমে ক্রমে আরোগ্য 
লাভ করিল। 

এইপ্রকারে মূর্খ সেবকগণ পরস্পর কলহ করিয়া প্রভুর স্বাথ নষ্ট 
করিয়া নিজেরাও কিছ লাভ করে না। দ্বিশির সপের কাহিনী 
শ্রবণ করুন_ 


দ্বিশির সর্পের কাহিনী, 


একটি সপে'র দুইটি মস্তক ছিল। একটি মস্তক যে স্থানে থাকিবার 
কথা তথায়ই ছিল এবং অন্য মস্তকটি তাহার পাচ্ছে ছিল। পচ্চ্ছাস্থিত 
মস্তকি চক্ষুহীন ছিল এবং স্বস্থানে স্থিত মস্তকটির চক্ষয ছিল। 
‘আমিই মুখা শির’ এই কথা লইয়া দুইটির ভিতর কলহ হইত। সপর্ণট 
সাধারণতঃ প্রকৃত মস্তক অগ্রে করিয়া বিচরণ করিত। একদা পদ্চ্ছাস্থত 
মস্তক একথণ্ড কাণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া সজোরে উহা ধৃত করাতে সপ“আর 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। সম্মুখস্থ মস্তককে পরাজিত করিয়াছে 
বলিয়া সে পচ্ছস্থিত মস্তকাটিকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিয়া অন্ধ 
মস্তককে প:রোবতাঁ'করতঃ বিচরণ করিতে কাঁরতে পথদশ'ন করিতে অসমর্থ 
হইয়া একটি আগ্নকুণ্ডে পাঁতত হইয়া ভস্মসাৎ হইল ৷ 

এইপ্রকার বহ; মুর্খ আছে যাহারা একটি ক্ষুদ্র গুণের প্রাত আসীন্ত- 


'বশতঃ ধংস প্রাপ্ত হয়। (১৭০-১৮০ ) 


সম্প্রীতি তণ্ডুলভোজী মুখের কাহিনী শ্রবণ করুন-_ 


তওঙলভোজী মূর্ধের কাহিনী 


কোন মূর্খ ব্যান্ত শ্বশুরালয়ে প্রথমবার গমন করিয়া শ্বশ্র কর্তৃক রন্ধনার্থ 
বেত তণ্ডুল কণা দর্শন করিয়া আহারার্থ উহার এক মুষ্টি মুখে স্থাপন 
করিলে তন্ম;হ:তে* তাহার *্বশ্রুদেবী তথায় আগমন করিল। তখন সে 
লচ্পায় উহা গলাধঃকরণ করিতে অথবা উদ্গীরণ কাঁরতে অসমর্থ হইল । 
জামাতার গণ্ডদেশ স্ফীত এবং জামাতাকে বাকাহধন দর্শন করিয়া সে 
পাঁড়িত হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া শশ্রুদেবী পতিকে আহবান কাঁরিল। *বশুর 


'জামাতার এ অবস্থা দর্শন করিয়া বৈদ্য আনয়ন করিলে স্ফোটক হইয়াছে 


সপ্তম তরঙ্গ ২০৩ 


আশংকা করিয়া বৈদ্য তাহার মস্তক ধৃত করিয়া গণ্ডদেশ বিস্ফারিত কাঁরলে 
তণ্ডুল কণাসমূহ নির্গত হইতে লাগল তখন তত্রস্থ সকলে হাস্য কাঁরতে 
লাগল। 

এই প্রকারে অকার্য কারয়া কেহ উহা গোপন কাঁরতে সম্থ যয় না। 


গর্দভ দোহনকারী বালকাঁদগের কাহিনী 


কাতিপয় মূর্খ বালক গোদোহন করিতে অবলোকন কাঁরয়া একট গদ‘ভকে 
ধৃত কারয়া সকলে উহাকে বেষ্টনকরতঃ সজোরে দগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত 
হইল। একজন দোহন করিতে আরম্ভ করিলে অন্য একজন দোহন পান্র 
ধারণ কারিল। সকলের মধ্যে সাড়া পাঁড়য়া গেল কে প্রথম দুগ্ধ পান 
কারবে। কিন্তু শত পাঁরশ্রম সত্বেও একবিন্দ; দগ্ধ নির্গত হইল না । 

প্রকৃত কথা হইতেছে যে অকর্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মূর্খ বান্তি 
সকলের উপহাসাস্পদ হয় । 


বিনা কার্ষে গ্রামে গত মূর্খ বালকের কাহিনী 


এক বপ্রের এক মূর্খ পাত্র ছিল । একাঁদিন সায়ংকালে তাহার পিতা তাহাকে 
বলিল, 'আগামণকল্য প্রাতঃকালে তোমাকে গ্রামে গমন কাঁরতে হইবে । ক 
কাঁরতে হইবে, পিতাকে জিজ্ঞাসা না কারয়া সে উদ্দেশ্যহানভাবে গ্রামে 
গমন কাঁরয়া সায়ংক্কালে শ্রান্ত হইয়া প্রত্যাবর্তনপর্ক পিতাকে বলিল, 
‘আমি গ্রামে গমন করিয়াছিলাম ।' তাহার পিতা প্রত্যুত্তর কারল, ‘ইহাতে 
ত কাহারও কোন ইন্ট সাধন হয় নাই | 

এই প্রকারে মূর্খ উদ্দেশাহীন হইয়া অবসাদগ্রদ্ত হয়। ইহাতে 
কাহারও কোন ইন্ট সিদ্ধি হয় না এবং সে সকলের উপহাসাস্পদ হয় । 
মুখামন্তী গোমুখের নিকট হইতে এই উপাদেশপ্রদ আখ্যায়কাবলণ শ্রবণ 
কাঁরয়া শন্তি-যশঃ প্রাঞ্চেচ্ছু বৎসরাজপুত্র অনেক রান্র হইয়াছে উপলাদ্ধ 
কাঁরয়া সাঁচবগণ কর্তৃক পাঁরবেষ্টিত হইয়া চক্ষ: নিমীলনপূর্বক নাদত 


হইলেন। (১৮১-১৯৪ ) 
ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেবভট্র িরাঁচত 
কথাসারৎসাগরের শান্তিযশঃ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-১৯৪ 
ক্লামক সংখ্যা_-১২,১৮৫ 


অষ্টম তরঙ্গ 


পরাদবস প্রাতঃকালে প্রিয়মিলনাকাজ্জায় নরবাহনদত্ত স্বগৃহে অবস্থান 
কাঁরতে থাকিলে তাহার অনুরোধে তাহাকে আনন্দ প্রদান করিবার নিত 
গোমুখ নিম্নোন্ত আখ্মায়িকাবলী বণনা করিয়াছিল 


রাহ্গণ-নকুল কথা 


কোন গ্রামে দেবশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার সম উচ্চকুলোদ্ভবা 
যজ্ঞদত্তা নাম্নী ভার্যা ছিল। সে গভ'বতী হইয়া যথাকালে পুত্র সন্তান 
প্রসব করিলে দারিদ্র্য সত্বেও ব্রাহ্মণ মনে করিল সে একটি রত্ব লাভ করিয়াছে। 
প্রসবান্তে যজ্ঞদত্তা স্নানার্থে নদীতে গমন করিলে দেবশমণ শিশুর পারিচ্যাথণ 
গৃহে রহিয়া গেল। ইতোমধ্যে রাজান্তঃপুর হইতে চেটিকা বিপ্রকে আহবান 
করিতে সত্বর আগমন কারল। সেই ব্রাহ্মণ স্বস্তি বচনাদি পাঠ করিয়া 
জীবিকা সংগ্রহ কারিত। দাক্ষিণার লোভে আবালাপালত নকুলকে শিশুর 
রক্ষার্থ তথায় রাখিয়া সে প্রাসাদে গমন কারল॥ সে প্রস্থান করলে সহসা 
একটি সপ" শিশুর সমীপে আগত হইলে প্রভৃভন্তিশতঃ নকুল উহাকে 
দেখিতে পাইয়া বধ কঁরিল। অতঃপর নকুল দুরে ব্রাহ্মণকে আগমন করিতে 
দর্শন করিয়া সপ'রন্তে রা্জত হইয়া সানন্দে তাহার নিকট ধাবিত হইল। 
দেবশর্মণ উহার রন্তান্ত কলেবর দর্শনে “নিশ্চয়ই ?শশহুটিকে হত্যা করিয়াছে" 
মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উহাকে লোম্ট্রাঘাতে বধ করিল । কিন্তু 
গ্‌হাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্প'কে মৃত এবং শিশুকে জীবিত দেখিয়া সে 
রূতকর্মের নিশিত্ত অনুতপ্ত হইল । তাহার ভাষণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত 
বৃওান্ত শ্রবণ কাঁরয়া বলিল "তুমি কেন আঁববেচকের মত নকুল'টিকে হত্যা 
কাঁরলে 2 (১০১২) 

অতএব কুমার, প্রাজ্ঞ ব্যান্তর হঠকারী কার্য করা বিধেয় নয়। হঠকারা 
ব্যক্তি উভলোকেই বিনাশশ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অবিধেয় কর্ম করে সে 
আকাঁতক্ষত ফল লাভ করে না। 


মূর্ের নিজের চিকিৎসা ও বৈদ্যের কাঁহনী 


এক ব্যন্তির বায়; কুপিত হইয়াছিল । বৈদ্য তাহাকে উষধ প্রদানপবক 
‘তুমি গৃহে গমন করিয়া উহা পেষণ কর এবং আমার আগমনাবধি অপেক্ষা 
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কর’ তাহাকে এই কথা বাঁলল। তাহার গমন করিতে 'ঁকণ্চং শবলদ্ব 
হইল । ইত্যাবসরে সেই মূর্খ উহা চূর্ণকরতঃ বার মিশ্রত করিয়া পান 
করিলে আতশয় পণীড়ত হইল। বৈদ্য আগমনকরতঃ উহাকে বমনের 
ওষধ প্রদান করিয়া আঁতকণ্টে মূতকজপ রোগীকে আরোগ্য করিয়া ভত্সনা 
করিল, ‘ওঁ ওষধ সেবন করিবার নিমিত্ত নহে বাঁহদেশে লেপন কারবার 
নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল । আমার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর নাই কেন? 

সুতরাং ইন্টকার্যও 'নিয়মানঃসারে না করিলে অশুভ ফলপ্রস; হয় । 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ নিয়মাবরুদ্ধ কার্য করিবেন না। আবিবেচনাপ্রসূত 
দু্ক্ম সাধন কাঁরয়া মানুষ নিন্দাহ্ হয় ॥ উদাহরণ স্বরূপ 


তাপসাঁদগকে কাঁপভ্রমকারী মূর্থের কাহিনী 


কোন মুখ সপুত্ৰ বিদেশ গমনকালে তাহার বালক প্র বিহারার্থ অরণ্যে 
প্রবেশ করিল এবং বানরগণ কর্তৃক আহত হইয়া কোন প্রকারে প্রাণ 
লইয়া বাহিত হইল। পিতা যখন কি ঘঁয়াছে জানিতে চাঁহল তখন 
মকটানাভজ্ঞ বালক বাঁলল, ‘আমি ফলাহারী লোমশ জন্তুগণ কর্তৃক 
আহত হইয়াছি।” এই কথা শ্রবণ কারয়া তাহার ?পতা ক্োধান্বিত হইয়া খড়গ 
নিদ্কাষণপর্বক বনে প্রবেশকরতঃ ফল সংগ্রহকারী কতিপয় জটাজঃটসমন্বিত 
তাপসকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, “এই লোমশ দ;রাত্মাগণই 
আমার পুত্রকে আহত কারিয়াছে’ এবং তাহাঁদিগের দিকে ধাবিত হইল । 
কিন্তু কোনও পাঁথক উহাকে তাপস-হত্যা হইতে বিরত কাঁরয়া বাঁলল, 
কাতিপয় মক্ট তোমার পুত্রকে নখরাঘাত কাঁরয়াছে আ'ম দর্শন কাঁরয়াছ। 
তাপসাঁদগকে হত্যা করিও না।, এইরূপে সে সৌভাগাবশতঃ পাপকর্ম 
হইতে বিরত হইয়া স্বীয় স্বার্থবাহের নিকট প্রত্যাবত'ন করিল । 
অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তা না কাঁরয়া কদাচ কোন কায" কারিবে না। 
(১৩-১৯) চিন্তা করিয়া কা কাঁরলে কি দোষে লিপ্ত হওয়া যায় 2 
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি দুক্কর্ম কারয়া লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয় । যথা-_ 


ক্র পেটিকা-প্রাপক মূর্থের কাহিনী 


জনৈক দরিদ্র ব্যাস্ত কোনও স্বার্থবাহ প্রধানের হস্তচ্যুত স্বর্ণমদ্রাপণ* ক্ষুদ্র 
চর্মপেটিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা প্রাপ্ত হওয়া মাত্র কোথাও প্রস্থান না 


২০ 


৩০৬ কথাসারৎসাগর 


করিয়া তথায় স্থিরভাবে দন্ডায়মান হইয়া সে মনুদ্রারাজ গণনা কারিতে 
আরম্ভ করিল । ইতোমধ্যে অন্বারূডু বাণক স্বীয় ক্ষাতির কথা অবগত হইয়া 
তথায় পুনরাগমনপূবক এ দারিদ্র ব্যান্তর হস্তে পোঁটকাট দর্শন কাঁরয়া 
উহা লইয়া গেল। সেই মূর্খ তখন প্রাঞ্থিমাই ‘বত্তহারা হইয়া অধোমুখে 
'বিষগ্নচিত্তে প্রস্থান কাঁরল । 

মুখে'রা ধনপ্রাপ্তি মাত্রই উহা হারাইয়া ফেলে ৷ 


চন্দ্রাকাজ্দী মূর্খের কাহিনী 


প্রাতপদ চন্দ্রদ্ণনেচ্ছচ কোন মুর্খ নবেন্দুদশ* জনৈক ব্যান্তকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলে সে তাহাকে তাহার অঙ্গুলি আভমহখে দষ্টি নিবদ্ধ কাঁরতে বললে 
সে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বন্ধুর অঙ্গ:লির দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া চন্দ্র দর্শন কাঁরতে অসমর্থ হইল এবং দেখিতে পাইল যে 
লোকেরা তাহাকে উপহাস কারতেছে । 

প্রজ্ঞা দ্বারা অসাধ্য সাধ্য হয়, ইহার প্রমাণ স্বরূপ একট কাণহনণ শ্রবণ 
করধন-__ 


গোপালক এবং বানর-হস্ত হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত রমণীর কাহিনী 


কোনও রমণী একাকিন গ্রামান্তরে গমন করিতে উদ্যত হইলে পথিমধ্যে 
অকস্মাৎ বানর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে 'নক্কাত লাভা 
একটি বৃক্ষের চতুঁ্দ'কে আবা্তত হইতে লাগিলে এ মূর্খ বানর বৃক্ষাটকে 
জড়াইয়া ধারল। সেই রমণী দ্বাঁয় হস্ত দ্বারা উহার হস্ত ধৃত করিয়া 
বৃক্ষের সাঁহত সজোরে চাঁপয়া ধারল। ( ২০-৩৬ ) 

সজোরে ধৃত মক ক্রুদ্ধ হইলে রমণী সেই মহনর্তে তৎস্থানে গমনরত 
একজন আভাীরকে বলিল, "ভদ্র, আপন ক্ষণকাল এই বানরের হস্ত ধারণ 
করুন । আম আমার অবিনাস্ত কেশ এবং বস্ত সংযত করিয়া লই |, 
সে বলিল, 'আপান যাঁদ আমাকে ভালবাসতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমি তাহা 
করিব।” সেই রমণা সম্মত হইলে গোপালক বানরাঁটকে ধরিয়া রাখিল। 
অতঃপর আভীর খড়গ দ্বারা বানরকে হত্যা করিয়া তাহাকে বালিল, 
চলন, আমরা কোন নির্জন স্থানে গমন কার ৷ তাহাকে বহুদূর 
পর্যন্ত লইয়া গিয়া কতিপয় পথিকের সাঁহত সাক্ষাৎ হইলে সেই 
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রমণী গোপালককে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত নিকট গ্রামে 
গমনপূুবকি প্রজ্ঞাবলে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করিল ৷ 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাঁথবীতে ব্যাদ্ধই মানবের একমাত্র সহায় । 
বিত্তহীন কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু বযদ্ধিহীন বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 
কুমার এখন একটি বিচিত্র অদ্ভূত কাহিনী বণ করুন 


ঘট ও কর্পর নামক চৌরদয়ের কাহিনী 


কোনও নগরীতে ঘট এবং কর্পর নামক তস্করদ্বয় এ কঁরিত। (৩৭-৪৩) 
এক রজনীতে কর্পর ঘটকে রাজপ্রাসাদের বাঁহদেশে স্থাঁপত করিয়া প্রাকার 
ভগনকরতঃ রাজকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নিদ্রাহীনা রাজপনুত্রী 
উহাকে গৃহকোণে দর্শন করিয়া সহসা কামাসক্ত হইয়া উহাকে আহ্রান কাঁরল । 
সম্ভোগান্তে তাহাকে অর্থ প্রদান করিয়া বলিল, ‘তুমি যাঁদ পঢ়নবারি 
আগমন কর তবে তোমাকে আম অধিকতর অর্থ প্রদান করব ৷ কর্পর 
বাহর্গত হইয়া ঘটের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনাপুব্কি তাহাকে রাজসম্পদ 
প্রদান কাঁরয়া গৃহে প্রেরণ কাঁরল । কিন্তু সে স্বয়ং পুনরায় রাজান্তঃ- 
পদ্নীরকাদের কক্ষে প্রবেশ কাঁরল। প্রেমার্ত ও লোভার্ত হইয়া কে মৃত্যুর 
কথা চিন্তা করে? তথায় কামাসন্ত হইয়া মদ্যপানকরতঃ রাজপঢুত্রীর সাহত 
অবস্থান কারিতে কাঁরতে নিদ্বিত হইয়া পড়িল এবং নিশা যে শেষ হইয়া 
আসিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিল না। প্রাতঃকালে প্রাতহারবৃন্দ পঃরদ্তীদিগের 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া নূপাতিকে বিজ্ঞাপিত কারিলে, তান 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান কারলেন ! যখন সে বধ্যভূমিতে নীত 
হইতোছিল তখন ঘট তাহার বন্ধু সে রজনীতে প্রত্যাবর্তন না করায় তাহার 
অন্বেষণে তৎপর হইয়াছিল। কর্পর ঘটের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়া তাহাকে 
রাজকনাার যত্ব লইতে ইঙ্গিত করলে সেও ইঙ্গিত দ্বারা তাহার সম্মীত 
জানাইল। তখন কর্প'র জল্লাদগণ কর্তৃক নীত হইয়া একটি বৃক্ষে লম্বমান 
হইয়া হত হইল। 

তখন ঘট মিত্রের নিমিত্ত অনুশোচনা করতে করিতে গৃহে গমন কাঁরল 
এবং রজনী আগত হইলে একাঁট সুরঙ্গ খনন কাঁরয়া রাজকুমারীর কক্ষে 
প্রবেশ কাঁরল । তথায় তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় একাকনী দর্শন 
কাঁরয়া তাহার সমীপে আগমন কারিয়া বলল, “তোমার নিমিত্ত অদ্য যাহার 
প্রাণদণ্ড হইয়াছে আম সেই কর্পরের বন্ধু । তাহার সাঁহত সখ্যবশতঃ 
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তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আম হেথায় আগমন কয়াছ । অতএব 
পতা তোমার কোন অপকার কারবার পূুঝেই আমার সাঁহত গমন কর ।” 
রাজকুমারী হষ্ট চিত্তে সম্মত হইলে সে তাহার শঞ্খল মোচন কাঁরিয়া 
আত্মপমপ্পণকারণী রাজকুমারীকে লইয়া সেই সুরঙ্গ পথে স্বীয় গৃহে 
প্রত্যাবর্তন কারল। (৪৪-৫৮ ) 

গরদিবস প্র'তঃকালে স্বীয় কন্যা গুপ্ত সুরঙ্গ পথে অপহৃত হইয়াছে 
শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করতে লাগিলেন “যে দ:রাত্মার প্রাণদণ্ড 
{বিধান করিয়াঁছ নিশ্চয়ই তাহার কোন সাহসা বন্ধু আমার কন্যাকে এই 
প্রকারে হরণ কারয়াছে। সুতরাং তিনি ভন্যাদগকে কপ'রের দেহের প্রত 
দৃম্টি নিবদ্ধ কারতে আদেশ কাঁরিয়া তাহাদিগকে বাললেন, ‘যাদি কেহ 
শোকান্বিত হইয়া মৃতদেহের দাহাঁদ কার্যসম্পাদন কাঁরতে আগমন করে তাহা 
হইলে তোমরা তাহাকে বন্দী করিবে এবং আমি সেই কুলকলাৎকনী কন্যাকে 
পুনরায় প্রাপ্ত হইব? রক্ষকগণ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বলিল, “আমরা 
তাহাই করিব, এবং তাহারা সতত কর্পরের মৃতদেহের প্রতি দুষ্ট নিবদ্ধ 
কারয়া রাখল । 

তখন অনুসন্ধান করিয়া ঘট' সমস্ত বডত্তান্ত অবগত হইয়া রাজকুমারীকে 
বাঁলল, “প্ৰিয়ে, অমার সখা কর্পর আমার অতিশয় প্রিয় ছিল। তাহার 
প্রসাদেই আমি তোমা-সহ এবং এই অমুল্য ধনরত্বরাঁজর আধিকারণ হইয়াছি। 
যে পর্যন্ত মিন্রতার খণ পাঁরশোধ কাঁরতে সমর্থ না হই সে পর্য*্ত আমার 
শান্তি নাই। আম তাহার শব দেখিতে যাইব এবং কোন কৌশলে শোক 
প্রকাশপর্ব'ক তাহার দেহ সংকার কাঁরয়া কোনও তীর্থদ্থানে উহার আঁদ্থি 
নিক্ষেপ কাঁরব । তুমি ভীত হইও না, আমি কর্পরের ন্যায় হঠকারা নাহ» 
তাহাকে এই কথা বালয়া সে শৈব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্কক একট পাত্রে 
দধি এবং অন্ন গ্রহণ করিয়া ( পুস্তকান্তরে এই স্থানে অধ শ্লোক আছে 
গন কাঁরতে করিতে এবং হাঁসতে হাসতে’ ) কর্পরের শবের নিকট গমন- 
করতঃ যেন এই পথ দিয়াই গমন কারতেছে এইরূপ ভাণ কাঁরয়া শবদেহের 
নিকটবতাঁ হইবামান্্র তথায় পদস্থালত হইলে দধি মিশ্ৰিত অন্নপান্ধ তাহার 
হগ্তচযুত হইল এবং সে ‘হায়! অমৃতোষাঁধ পাত্র, হায় কপ'র ( পাত্র), 
বালয়া শোক করতে লাগিল । (6৫১-৬৯) বক্ষীরা মনে করল যে সে 
ভিক্ষান্নপূ্ণ পাত্রের নিমিত্তই শোক করিতেছে । আঁবলদ্বে সে গ্‌হে 
প্রত্যাবত‘নপুর্বক রাজকুমারীকে এই বার্তা প্রদান কারিল। পরাঁদবস সে 
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একাট ভৃত্যকে বধ্‌বেশে সাঁঞ্জত কাঁরয়া তাহার সম্মুখে স্থাঁপত কাঁরল এবং 
একটি ধ্দতুরা "মাগ্রত মিষ্টান্নপান্ত লইয়া পশ্চাতে মত্ত গ্রামবাসীর বেশে 
সায়ংকালে টালতে টালতে কর্পরের শবরক্ষকদিগের নিকট "দয়া গমন 
কারবার সময় তাহারা. বাঁলল, 'সখে, তুমি কে এবং এই রমণীই বা কে? 
তোমরা কোথায় গমন কাঁরতেছ ? তখন সেই শঠ প্থালত-কণ্ঠে উত্তর 
দিল, ‘আম একজন গ্রামবাসী, এই রমণী আমার পত্তী । আমি এই মিষ্টান্ন 
উপহারস্বরূপ সঙ্গে কাঁরয়া *বশঢুরালয়ে গমন কারতোছি। কন্তু আমার 
সাহত আলাপ কাঁরয়া তোমরা এখন আমার বন্ধ; হইয়াছ । সুতরাং এই 
'মণ্টান্নের অধিশমাত্র আম তথায় লইয়া যাইব, অপর অর্ধাংশ তোমরা 
গ্রহণ কর।” এই কথা বালয়া সে প্রত্যেক রক্ষীকে কিছ; কিছ? মিষ্টান্ন 
প্রদান করিলে উহারা সহাস্যে তাহা ভক্ষণ কারল। এইরপে ধদতুরা 
প্রয়োগে রক্ষীদগকে সম্মোহত করিয়া সে রজনীতে কাণ্ঠ আনয়নপর্্বক 
কর্গরের দেহ দাহ কাঁরল । (৭০-৭৭ ) 

পরাদন প্রাতঃকালে তাহার প্রস্থানের পর রাঙঞ্জা সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
সম্মোহত রক্ষীদগকে তথা হইতে অপসূত কাঁরয়া অন্য রক্ষীীদগকে তথায় 
স্থাপিত কাঁরয়া বলল, ‘এই আঁপ্ধরঁজর দিকে দাষ্টি নিবন্ধ রাখবে । 
কেহ উহা সংগ্রহ কাঁরতে আগমন কাঁরলে তাহাকে বন্দী কাঁরবে। কোন 
অপাঁরাঁচত ব্যান্তর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ কারবে ন! ৷” নুপাঁত কর্তৃক 
এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া রাক্ষগণ "দবারান্র সতর্ক রাঁহল এবং ঘট উহা শ্রবণ 
কাঁরল । চাণ্ডকাদেবীর 1নকট হইতে ঘট মোহমন্ত প্রাপ্ত হইয়াঁছল। 
বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত সে একজন প্রব্লাজককে সঙ্গে {নল । মন্ত্র উচ্চারণ 
কাঁরতে কাঁরতে সেই প্রব্রাজক তাহার সাঁহত গমন করিলে সে বক্ষাঁদগকে 
সম্মোহিত কয়া কর্পরের আঁচ্থি সংগ্রহ করিল এবং উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ 
কাঁরয়া প্রব্রাজকসহ প্রত্যাবর্তনপূবক যাহা ঘটিয়াঁছিল সমস্ত বিবৃত 
করিয়া রাজকন্যার সাঁহত সুখে বাস করিতে লাগিল ৷: 

নৃপাঁত অস্থি হরণের বাপার জ্ঞাত হইয়া সম্মোহত রক্ষীদিগকে দর্শন 
করিয়া রাজপনত্রীর হরণ হইতে যাহা যাহা ঘাঁটয়াছে তাহা পর্যালোচনা কাঁরয়া 
স্থির নিশ্চিত হইল যে ইহা কোনও যাদুকরের কার্য । তখন তিনি নগরীতে 
ঘোষণা কাঁরলেন, ‘যে যাদুকর আমার কন্যাকে হরণ কাঁরয়া তৎসহ অন্যান্য 
কার্যাঁদ সম্পন্ন কাঁরয়াছে সে আত্মপ্রকাশ কাঁরলে আম তাহাকে রাজ্যার্ধ 
প্রদান কাঁরব | ঘট সেই ঘোষণা শ্রবণ কাঁরয়া আত্মপ্রকাশ কাঁরতে উদ্যত 
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হইলে রাজকুমারী তাহাকে বারণ করিয়া বালল, “এইরূপ কার্য করিও না । 
যে নরপাঁত বি*বাসঘাতকের ন্যায় মন:ষাদিগের প্রাণ হরণ করে তাহার 
উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না ৷ অতঃপর তথায় অবস্থান করিলে 
প্রকৃত কথা প্রকাশ হইবার আশগকা করিয়া সে রাজকন্যা এবং প্রত্রাজক সহ 
দেশন্তরে যাত্রা কাঁরল । 

পথিমধ্যে রাজকন্যা প্রত্রাজকে গোপনে বাল, ‘ইহাদের মধ্যে একজন 
আমাকে াবপথে আনয়ন করিয়াছে, অপর তদ্কর আমাকে উচ্চকুল চ্যুত 
কাঁরয়াছে। একজন চোর ত এখন মৃত। ঘটকে আমি একটুও ভালবাস 
না। তুমিই আমার পপ্রয়তম ৷? এই কথা বলয়া সে প্রৱাজকের সাহত 
মিলিত হইয়া গভীর রজনীতে ঘটকে বধ কাঁরল। (৭৮-১০) অতঃপর 
দুষ্টা রাজকন্যা প্রব্রাজকের সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতে করিতে পথিমধ্যে ধনদেব 
নামক এক বাঁণকের সাক্ষাৎ লাভ কারয়া তাহাকে বাঁলল, “এই কাপালক কে? 
তুমিই আমার প্রয়তম ৷ এই কথা বাঁলয়া প্রব্রাজক যখন 'নাদ্রত ছিল 
তখন তাহাকে পরিত্যাগ কাঁরয়া বাঁণকের সাঁহত গমন কাঁরল। প্রাতঃকালে 
পরত্রাজক জাগ্রত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগল, দ্ব্রগলোকদিগের 
ভিতর প্রেম বাঁলয়া কোন পদাথ নাই, এবং চাপল্য ব্যতীত কোন প্রকার 
ভদ্রতা নাই । আমার 'বশ্বাস উৎপাদন কাঁরয়া এই পাপণয়সী আমাকে 
হতসব্ৰ কাঁরয়া পলায়ন করিয়াছে । যাহা হউক, ঘটের ন্যায় যে আমাকে 
হত্যা করে নাই তাহা আমার সৌভাগাই বালিতে হইবে ।” এই প্রকার চিন্তা 
করিয়া প্ররাজক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কারল ৷ 


ধনদেব-পড়ীর কাহিনী 


বণিকের সহিত পর্যটন করিতে কাঁরতে রাজকন্যা বাঁণকের দেশে উপনীত 
হইলে ধনদেব চিন্তা কাঁরতে লাগিল, “আমি এই দশ্চরিতা রমণীকে 
আচাম্বতে কেন আমার গৃহে প্রবেশ কারতে দিব?’ তখন সায়ংকাল 
উপদ্থিত হওয়াতে সে রাজপুত্র সাঁহত তন্রস্ধ এক বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ 
করিল। সেই বৃদ্ধা বাঁণককে চিনিতে পারে নাই। রজনীতে বাণক 
তাহাকে শহধাইল, “মাতঃ, ধনদেব-পারবার সম্বন্ধে কোন খবর রাখ ?ক % 
বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, ধিনদেবের পত্নী সতত নূতন প্রেমিকের 
সঙ্গ কামনা করে, ইহা ব্যতীত আর কি সংবাঁদ থাকতে পারে? (৯১৯৯) 


অষ্টম তরঙ্গ ৩১১ 


প্রতাহ রজনীতে একটি পোঁটকা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত কারয়া তাহার গবাক্ষ 
হইতে রঙ্জু দ্বারা নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়। যে তাহার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া উধর্ধদেশে লইয়া যাওয়া হয় এবং 
রাত্রি শেষে এঁর্‌পে তাহাকে 'বদায় করা হয়। সর্বদা পানোন্মত্ত হইয়া 
সেই নারী বববেকবুদ্ধি বর্জিত হইয়া থাকে । সমস্ত নগরীতেই এই কথা 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে । তাহার পাঁত বহুদিন যাব বিদেশে রাঁহয়াছে, 
এখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই ।” 

ধনদেব বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া সাঁবষাদে দোদুল্যমান চিতে 
কোন ছল কাঁরয়া অবিলম্বে স্বগৃহে আগমন কাঁরল । দাসী রজ্জ;র সাহায্যে 
চর্মপেটকা নিম্নে নিক্ষেপ কাঁরলে সে উহাতে প্রবেশ করিল। তাহার 
মদ্যপানমত্ত ভার্ধা তাহাকে না চিানিয়াই গভীর প্রেমভরে আলিঙ্গন কারল। 
গাঁহণীর অধঃপতন দর্শন করিয়া সম্ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া সে 
গভীর নিদ্রামণ্ন হইল ৷ নিশান্তে দাসী কর্তৃক পুনরায় রঙ্জুবদ্ধ চর্ম 
পেটিকায় গবাক্ষ পথে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে বিষ 5ত্তে চিন্তা করিতে 
লাগল, গ্রহের মোহ দ্বারা আর কি হইবে ? স্ত্রীলোক নাগপাশ স্বরূপ । 
তাহাদের মাঁত-গাঁত সর্বদাই এবম্প্রকার। ইহা হইতে অরণ্যে জীবন যাপন 
করাই শ্রেয়ঃ ৷৷ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধনদেব রাজপাত্রীকেও পারত্যাগপর্বক 
দূর বনান্তরে গমন কারল। বহুকাল বিদেশে অনুপস্থাতর পর 
্রত্যাবৃত্ত রাদ্রসোম নামক এক 'বপ্রযুবকের সাঁহত পাঁথমধ্যে সাক্ষাৎ লাভ 
কারিয়া সে তাহার সাঁহত মিত্রতাসুত্রে আবদ্ধ হইল । উহাকে তাহার বৃত্তান্ত 
নিবেদন কাঁরিলে ব্রাঙ্মণযুবক স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সায়ংকালে 
বাঁণকের সাহত স্বগ্রামে উপনীত হইল । (১০০-১১১) 

তথায় আগমন কাঁরয়া গৃহসমীপস্থ নদীতীরে সে দেখিতে পাইল যে 
একটি গোপ নিজেকে বিস্মৃত হইয়া সানন্দে গান কারিতেছে । 


বিপ্র রুদ্রসোম-ভার্ধার কাহিনী 


তখন সে তাহাকে পাঁরহাসজ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, ‘হে গোপালক, কোনও 
রমণী কি তোমার প্রেমে পাঁড়য়াছে, তুমি জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ 
{চত্তে এই প্রকার গান কারতেছ কেন? গোপালক এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া 
সহাস্যে বলল, “আমার একটি দারুণ গোপন কথা আছে । রূদদ্রসোম নামক 


৩১২ ঃ কথাসারৎসাগর 


এই গ্রামের অধিপতি বহুকাল যাবৎ বিদেশে আছেন এবং আম প্রাত 
রজনীতে তাঁহার পত্নীর সাহত বিহার কার । তাঁহার দাসী আমাকে রমণীর 
বেশে গৃহাভ্য্তরে লইয়া যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া রূদ্রসোম ক্রোধ 
দমনপর্ব'ক সত্য তথ্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গোপালককে বাল, ‘এই স্থানে 
আঁতাথাদগকে এই প্রকারে সৎকার করা হইয়া থাকে, তবে তোমার ছদ্মবেশ 
আমাকে প্রদান কর। অদ্য রজনীতে আমি তথায় গমন করিব, আমার 
দারুণ কৌতূহল জন্মিয়াছে। তখন গোপালক বালিল, ‘তবে তাহাই 
হউক। আমার এই কৃষ্ণ কম্বল এবং লগংড় গ্রহণ কর এবং দাসী না 
আসা পর্যন্ত হেথায় অপেক্ষা কর। সে তোমাকে আমি মনে করিয়া 
রমণীর পারচ্ছদ প্রদানকরতঃ তোমাকে নিমন্ত্রণ কারলে তুমি সাহসপূ্বক 
রান্রিকালে তথায় গমন কারও । অদ্য রজনতে আমি বিশ্রাম করিব ।” 
গোপালক তাহাকে এই কথা বললে বিপ্র রূদ্রসোম তাহার নিকট হইতে কদ্বল 
এবং লগদড় গ্রহণ করিয়া গোপালককে অনুসরণ করিয়া তথায় দণ্ডায়মান 
অবস্থায় রহিল । গোপালক বাঁণক ধনদেবের সহিত নাতিদরে অবস্থান 
কাঁরতে লাগল ॥ দাসী তথায় আগমনকরতঃ অন্ধকারে ব্রাহ্মণকে গোপালক 
মনে করিয়া নীরবে তাহাকে নারীবেশে সঙ্জিত কাঁরয়া “আমার সাহত আগমন 
কর» এই কথা বলিয়া তাহাকে তাহার পত্নীর সমীপে লইয়া গেল। 
রদ্্রসোমকে দশনিমান্র সেই রমণী তাহাকে গোপজ্ঞানে আলিঙ্গন করিলে 
রূদ্রসোম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ‘হায় ! হায়! কেবলমাত্র নিকটে 
অবস্থান করিতেছে, এই 'নামিত্ত দুষ্টা নারীগণ সমণপস্থ হীন পুরুষের 
প্রাতও প্রেমাসন্ত হয়, এই গোপ 'িকটের পদরুষ বলিয়া আমার ভার্যা 
ইহার প্রত আসন্ত হইয়াছে। স্খলিত বচনে দুই, চারটি বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া সে বিরন্ত হইয়া ধনদেবের নিকট গমন করিল । 

স্বগুহের বৃত্তান্ত ধনদেবের নিকট নিবেদনান্তে রদ্রসোম বাঁণককে 
বলিল, ‘আমার পরিবার ধ্বংস হউক, আমিও তোমার সাঁহত অরণ্যে প্রদ্থান 
কাঁরব ৷ এই প্রকারে রূদ্রসোম এবং বাণক ধনদেব একত্রে অরণ্যে 
যাত্রা করিল । (১১২-১২৭ ) 


শশী-ভার্যার কাহিনী 


পথিমধ্যে ধনদেবের শশী নামক বন্ধু তাহাদের সাহত মিলিত হইল । কথা 
প্রসঙ্গে শশীকে তাহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরলে, ঈর্ষকাতর শশী বিদেশে 


অষ্টম তরঙ্গ ৩১৩ 


বহ:কাল অবস্থিতির পর তন্মনহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যদিও স্ত্রীকে ভ্গৃহে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছল তথাপি তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইল । 
শশী তাহাদের সহিত ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে সায়ংকালে স্বগৃহ সমীপে. 
আগমন করিয়া উহাদগকে আপ্যায়িত কাঁরবে মনস্থ কারল । 'কন্তু তথায় 
সে কুষ্ঠ রোগে হস্তপদ গাঁলত অবস্থায় দুগনন্ধযুন্ত এক পুরুষকে প্রেমাবিষ্ট 
অবস্থায় গান কারতে দেখিয়া সাঁবদ্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, “ভদ্র, 
তুম কে? তোমাকে এত হৃষ্ট দেখাইতেছে কেন?’ কুজ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যস্ত 
বলিল, ‘আমি কামদেব |, শশী প্রত্যুত্তর করিল, “তাহাতে কোন ভুল নাই । 
তোমার বরতনই তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে । তখন কুষ্ঠরোগণী 
বলিতে লাগিল, “অবধান কর, তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। শশী 
নামক একটি ধূর্ত ব্যান্ত ঈষাঁপরধশ হইয়া স্বীয় পত্বীকে ভ্‌গ্‌হে একাঁট 
মাত্র পরিচারিকা সহ আবদ্ধ কারয়া দেশাম্তরে গমন করিয়াছে । কিন্তু 
তাহার ভার্যা আমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আবলদ্বে প্রেমাসন্ত হইয়া আমার 
নিকট আত্মসমপণণ কাঁরয়াছে। তাহার দাস আমাকে পৃচ্ঠে করিয়া 
অন্তঃপদুরে লইয়া যায় এবং আমি তথায় শশীপত্বীর সাহত রজনী যাপন 
কার। এখন বল আম কামদেব ' না? শশার সুন্দরী পত্বীর প্রোমক 
কি আর অন্য কোনও রমণীর প্রাত আসন্ত হইতে পারে ? শশা কুষ্ঠরোগীর 
এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ঝঞ্চাবাত্যার ন্যায় অসহ্য দুঃখ দমনপূর্ক সত্য 
বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার মানসে কুষ্ঠরোগাীকে বলিল, “তুমি বাস্তাঁবকই কন্দর্প- 
দেব। দেবের নিকট আমার একটি বর প্রার্থনায় আছে । তোমার কট 
হইতে রমণীর বর্ণনা শ্রবণ কাঁরয়া তাহাকে দর্শন কারবার নিমিত্ত আমার 
বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে । অদ্য রাঁন্রতেই আমি তোমার বেশে তথায় গমন 
করিব । তোমার প্রার্থীর প্রত তুমি সদয় হও । ইহাতে তোমার স্বজ্পই ক্ষত 
হইবে । প্রত্যহই তোমার ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় । শশী এই প্রকার অনুরোধ 
কাঁরলে কুষ্ঠরোগী বলিল, “তাহাই হউক । আমার পরিচ্ছদ গ্রহণ কর এবং 
তোমার পাঁরচ্ছদ আমাকে প্রদান কর । আমি যে প্রকার করিয়া থাক দাসী 
অন্ধকার হইলে আগমন না করা পর্যন্ত তুমিও সেইপ্রকারে বস্ত্রদ্বারা হস্ত- 
পদাঁদি আবৃত করিয়া রাখবে । সে তোমাকে আম বলিয়া ভুল করিয়া 
পৃষ্ঠে বহন কাঁরবে । তুমি এ অবস্থায় গমন করিতে প্রস্তুত থাকিও কারণ 
কুষ্ঠ রোগহেতু হস্তপদাঁদ ব্যবহার কারতে অসমর্থ বিধায় আমাকে এ 
প্রকারে গমন করিতে হয়।’ শশী কুষ্ঠরোগীর বেশ পাঁরধানপূর্বক 


৩১৪ কথাসারংসাগর 


এ স্থানে রহিল এবং কুষ্ঠরোগী ও শশার সহচরদ্বয় নাতিদ্‌রে অপেক্ষা 
করিতে লাগল । ( ১২৮-১৪৪ ) 

শশার পত্নীর পারচারক্কা তথায় আগমনকরতঃ কুণ্ঠরোগীর বেশধারী 
উহাকে প্ররুত কুষ্ঠরোগাী মনে করিয়া বালল, “আইস” এবং এই কথা বলিয়া 
তাহাকে পৃষ্ঠে স্থাপনপুব্কি রজনী যোগে কুষ্ঠ-উপপাতির নিমিত্ত 
অপেক্ষারত ভ্‌গৃহে তাহার পত্নীর ?নকট লইয়া গেল। তথায় গমন 
করিয়া শশী অন্ধকারে অপেক্ষমানা নারী যে তাহার ভার্যা তাহার অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গে হস্তম্পর্শদ্বারা এ বিষয়ে রুতানশ্চয় হইলে তৎক্ষণাৎ এ স্থানেই 
তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল । সেই রমণণ 'ীদ্রতা হইলে সে সকলের 
অলক্ষ্যে ধনদেব এবং রূদ্রসোমের {নিকট গমন করিয়া স্ববৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়ৰ 
সখেদে বলিল, ‘হায় ! হায় ! স্ত্রীলোক পর্ব ত-কন্দরে প্রবহমান স্রোতাস্বিনীর 
ন্যায়। দুর হইতে দেখিতে মনোরম, সর্বদাই নিদ্নগমিনী, হঠকারণণ এবং 
উহার বার কলুষতা প্রাপ্ত হয়। এ বারি পান করা যেরূপ কষ্টসাধ্য, 
স্জীলোকদিগকে সুরক্ষিত রাখাও তদ্রুপ ক্লেশকর । ভ্‌গৃহে রক্ষিত হওয়া 
সত্বেও আমার পত্নী একটি কুষ্ঠরোগার প্রাত আসন্ত হইল । সুতরাং আমার 
পক্ষে অরণাই সবেত্বিম স্থান । পারিবারিক জীবন অধঃপাতে যাউক |” সম- 
দুঃখে দুখী বাণক এবং বিপ্রের সাহত সেই রঙ্জনী যাপন করিয়া পরাঁদবস 
প্রাতঃকালে সকলে একত্রে অরণ্যের উদ্দেশে মান্তরা কাঁরয়া সায়ংকালে 
পাথপাধ্ব্থ এক বৃক্ষতলে উপনীত হইল । উহার পাদদেশে একটি তড়াগ 
ছিল। তথায় পানভোজনান্তে নিদ্রা লাভের নিমিত্ত তাহারা এঁ বৃক্ষে 
আরোহণ কাঁরলে দেখিতে পাইল যে একট পথিক এ বুক্ষতলে আগ্রমনকরতঃ 
তথায় শয়ন করিল । ( ১৪৫-১৫৩ ) 


সর্পদেব ও তাহার ভার্ার কাহিনী 


অচিরে তাহারা তড়াগ হইতে অন্য একটি পুরুষকে আঁবভূত হইতে 
দেখিল । সে তাহার মুখ হইতে একটি পর্যত্ক এবং একটি নারী বাহির 
করিয়া পর্যগ্কে সেই নারীর পার্শ্বে সুপ্ত হইলে সেই নারী পথিকের 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গমনকরতঃ তাহাকে আলিঙ্গন 
কারল। সেই পথিক তাহাদের পাঁরচয় ‘জিজ্ঞাসা কাঁরলে সে বলিল, ইন 
সর্পদেবতা এবং আমি নাগকন্যা, ইহার পত্তী । কিঞিন্মান্রও ভাত হইও না। 


অস্টম তরঙ্গ ৩১৫ 


পাঁথকদিগের মধ্য হইতে আমি নব নব প্রেমিক সংগ্রহ কাঁরয়াছি এবং 
তুমিই হইতেছ শততম ৷’ সে যখন এই কথা বাঁলতেছিল তখন সর্পদেবতা 
জাগ্রত হইয়া উহাদের অবলোকন কাঁরয়া মুখ হইতে আঁগ্ন উদ্গীরণপূর্বক 
উহাদের উভয়কে ভস্মীভূত কারল। 
সর্পদেবতা অন্তাঁহ‘ত হইলে বন্ধুত্রয় পরস্পর বলাবাল করিতে লাগল, 
্বীয় দেহমধ্যে পত্বীকে স্থাপন করিয়াও যাঁদ তাহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর 
না হয় তবে গৃহাভ্যন্তরে তাহাদিগকে দ্থাপন কাঁরয়া ?ি ফল লাভ করা 
যাইতে পারে? উহাঁদগকে ধিক্‌, ধিক: ৷৷ সেই রজনী তথায় সুখে 
আঁতবাহত কারয়া পরাদবসে তাহারা অরণ্যে প্রবেশ কারল। চতুবিধি ধ্যান- 
ধারণা দ্বারা সমাহিত চিত্ত হইয়া তাহারা সর্ব জীবে দয়াশীল হইল। 
ইহাতে তাহাদের মৈত্রী ক্ষুগ হইল না। তাহারা ধ্যান দ্বারা সিদ্ধি লাভ 
কাঁরয়া িরুূপম পরানন্দ প্রাপ্ত হইল। কালক্রমে সেই ত্রয়ীর অন্তরের 
অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তাহাদের মোক্ষলাভ হইল । কিন্তু পাপের ফলে 
তাহাদের পত্নীগণ দ:দরশাগ্রস্তা হইয়া ইহকালে এবং পরকালে ভ্রণ্ট হইল । 
অতএব নারণীদগের প্রতি আপান্ত পুরুষাঁদগের দুঃখ আনয়ন করে 
এবং তাহা'দিগের প্রতি অনাসন্তি মোক্ষলাভের কারণ হয় । 
শক্তিশের সাহত মলনাথী বৎসরাজপাত্র গোমুখ-বাণত এই 
চিত্তাবনোদনী কাঁহনী ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই নদ্রামণ্ন 
হইল। (১৫৪-১৬৪) 
ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত 
কথাসারংসাগরের শান্তযশঃ লম্বকের অষ্টম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-_-১৬৪ 
ক্ৰমক সংখ্যা_-১২,৩৪৯, 


নবম তরঙ্গ 


পরাদবস সায়ংকালে গোমুখ পর্বের ন্যায় নরবাহনদত্তের চিত্তীবনোদনার্থ 
বক্ষামান কাহনী বিবৃত কারল-_ 


অকৃতজ্ঞ ভার্যার কাহিনী 


কোনও নগরীতে একজন ধনী বাঁণকের বোধিসত্বাংশজাত এক প্র ছিল। 
তাহার মাতার মৃত্যু হইলে পতা অন্য পত়্ীতে আসন্ত হইয়া পাত্রকে 
পিতৃগ্‌হচ্যুত কারলে সে পত্নীর সাহত অরণ্যে বাস কাঁরতে প্রস্থান কারল । 
তাহার কনিষ্ঠ ভাতাও 'পতা কর্তৃক নির্বাসত হইয়া তাহার সাঁহত গমন 
কাঁরল, কিন্তু সে অশান্ত চিত্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ল্রাতার সঙ্গ পাঁরহার কাঁরয়া 
অন্য পথে গমন কারল। সে পর্যটন করিতে করিতে একটি মরুপ্রদেশে 
উপস্থিত হইল । তথায় বার, তৃণ অথবা বক্ষ ছিল না। প্রথর আতপ- 
তাপে তাপিত হইয়া তাহাদের পাথেয় নিঃশেষ হইয়া গেলে সে তাহার 
ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত পত্বীকে সপ্তাহকাল স্বীয় মাংস ও রুধির দ্বারা 
জীবত রাখিয়া ভ্রমণ কারতে লাগিল। তাহার পত্নী উহার মাংস ও 
রন্ত ভক্ষণ কারত। অষ্টম দিবসে সে বাঁচ-বিঙ্ষদুব্ধ তরাঙ্গনী সমন্বিত, 
ফলভারাবনত ছায়া তর ও দগ্ধ শাদ্বলযুক্ত এক গিাঁরকাননে উপনগত 
হইল ৷ তথায় পত্বীকে জল ও ফল দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সে কল্লোলিনী 
গিরি-নদীতে স্নানার্থ অবতরণ করিলে দেখতে পাইল যে হস্তপ্বয় 
এবং পাদদ্বয় ছন্ন অবস্থায় সাহায্যপ্রাথী এক ব্যান্তি স্রোততাঁড়ত 
হইয়া নীত হইতেছে । দীঘ* উপবাসে শ্রান্ত হওয়া সত্বেও এ সাহসী 
পুরুষ নদীতে প্রবেণপদ্বক এ ব্যান্তাটকে উদ্ধার করিল । করুণাময় 
পঢরুষটি উহাকে নদীতীরে আনয়নপর্বক শুধাইল, “ভ্রাতঃ, তোমার 
এই অবস্থা কে করিয়াছে?’ তখন এঁ কবন্ধ প্রত্যুত্তর কাঁরল, 'তুগণ 
আমার হস্ত ও চরণ কর্তিত করিয়া আমাকে ক্লেণকর মৃত্যু বরণ কারবার 
নিমিত্ত নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছে । কিন্তু তুমি আমাকে জল হইতে উদ্ধার 
কারয়ছে।” কবন্ধ তাহাকে এই কথা বললে উহার আহত স্থানসমূহ 
পাঁটিকাবদ্ধকরতঃ তাহাকে আহাফ প্রদান করিয়া ও মহান ব্যাক্তি স্নানান্তে 


চা”, 


নবম তরঙ্গ ৩১৭. 


ভোজন সমাধা করিল। অতঃপর বোঁধসত্বাংশজাত এঁ বাঁণকপুত্র ভাষার 
সাঁহত ফলমলাদি আহারকরতঃ এ অরণ্যে তপশ্চর্যা সাধন করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিল। ( ১-১৪) 

ওঁ কবন্ধের আহত স্থান নিরাময় হইলে একদা বাণকপযুত্র যখন ফলমূল 
অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তখন এ পাপীয়সী রমণী কবন্ধটির প্রাত প্রেমাসন্ত 
হইয়া উহার সহায়তায় পাতকে হত্যা করিবার কৌশল উদ্ভাবনকরতঃ পণীড়ত 
হইবার ছল করিল। তথায় দুরধিগম্য পর্ব'ত কন্দরে যেথায় নদী পার 
হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল, তথায় জাত একটি ওষাধগুজ্ম দেখাইয়া তাহার 
পাঁতকে বালল, “এ মহোৌষধিটি আনয়ন কাঁরয়া আমাকে প্রদান কাঁরলে 
আমার হয়ত জীবন রক্ষা হইবে । স্বদ্নে দেবতা আমাকে উহার অবস্থান 
সম্বন্ধে এই প্রকার নিদেশই প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া আম রুতানিশ্চয় ।, 
সে সম্মত হইয়া সেই মহৌষাঁধ সংগ্রহার্থ তৃণ 'নার্মত রঙ্জ্বারা বৃক্ষে আবদ্ধ 
কাঁরয়া নিম্নে অবতরণ কাঁরলে তাহার পত্নী এ রঙ্জু উন্মোচন কারিল এবং 
সে নদীতে পাঁতত হইয়া প্রবল স্রোতে চালিত হইয়া বহংদ;রে একাঁট নগরগর 
সমীপস্থ তটে নীতি হইল । তাহার সুরূতিই তাহার জীবনরক্ষা কাঁরল ৷ 
অতঃপর দূঢ় ভঁমতে আরোহণপূর্বক সে তরুতলে নদীতে মগ্জমানজানত 
ক্লান্ত অপনোদনার্থ বিশ্রাম করিতে করিতে স্বীয় অসত! ভাষার কথা চিন্তা 
করিতে লাগল । সে সময়ে নগরাধিপাতর মৃত্যু হইলে এ রাজ্যের প্রাচীন 
রীতি অন:সারে একটি মঙ্গল গজ জনগণ কর্তৃক চালিত হইত এবং এ হস্তী 
শুণ্ড দ্বারা যে ব্যক্তিকে পৃঞ্টোপরি স্থাপন করিত তাহাকেই রাজপদে 
আঁভধিস্ত করা হইত । ইতস্ততঃ পর্যটন কাঁরতে কাঁরতে এ ধৈর্যশীল গজ 
যেন বিধাতার ন্যায় বাঁণকপদুন্রের সমীপে আগমনকরতঃ উহাকে উত্তোলত 
কাঁরিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে স্থাপিত কারল । তখন সেই বোঁধসত্বাংশজাত বাঁণক- 
পাত্রকে জনগণ নগর মধ্যে আনয়নপবক রাজপদে আভষিস্ত কারিল। 
রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া সে চপলা পাপাঁয়সী রমণাীগণের সঙ্গ পাঁরহার করিয়া 
দয়াকারদুণ্যযুক্ত ব্যন্তিগণের সাহচর্ষে ধৈর্য ধারণপুর্ববক সানন্দে অবস্থান 
করিতে লাগল । (১৫-২৭ ) 

স্বামী নদীতে নিমাত্জত হইয়াছে মনে করিয়া নির্ভ'য়ে তাহার পত্নী 
কবন্ধ উপপাঁতকে পৃষ্ঠে করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন কাঁরতে লাগল । গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে সে এই বলিয়া ভিক্ষা করিতে 
লাগল, ‘শত্রুরা আমার এই পাঁতর হস্ত এবং পদ ছেদন কারয়াছে । তাহার. 


৩১৮ কথাসারৎসাগর 


সাধৰী পত্নী আমি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা [নহি করিতোছি । তোমরা আমাকে 
শভক্ষা দাও ।, অবশেষে তাহার পাঁত যে নগরীর আঁধপাঁত হইয়াছিল, 
তথায় উপস্থিত হইয়া অনুরূপভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলে পৌরবাঁসগণ 
তাহাকে সতীসাধবী বালয়া সম্মান করিতে লাগিল এবং যথাকালে নৃপাঁতর 
কর্ণে তাহার সতীত্বের কাহনী প্রবেশ করিলে নৃপতি তাহাকে আহ্বান 
কাঁরল এবং সে যখন কবণ্ধকে পৃষ্ঠে করিয়া ভূপাঁত সমীপে উপনীত হইল, 
রাজা তাহাকে চিনতে পারিয়া বাঁলল, “তুমিই ক সেই সতী সাধ্বী 2 
রাজকীয় মযা্দায় বেষ্টিত থাকাতে স্বীয় পাঁতকে চিনতে না পাঁরয়া সেই 
দুষ্টা বলিল, ‘মহারাজ, আ'মই সেই সতী’ তখন সেই বোধিসব্বাংশের 
অবতার সহাসো বলিল, ‘তে'মার পাঁতিব্রত্যের পারচয় আমিও হাড়ে হাড়ে 
অবগত হইয়াছিলাম । তোমার নিজের স্বামী, আমি, হস্তপাদাঁদ সংযুক্ত 
হইয়া এবং স্বীয় মাংস এবং রুধির যাহা তুমি মন;ষ্যারাতি রাক্ষসীর ন্যায় 
ভোজন কাঁরতে তাহা প্রদান কাঁরয়াও তোমাকে বশ কাঁরতে পার নাই । আর 
এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন কবন্ধ তোমাকে বশ করিয়া কি প্রকারে তোমাকে তাহার 
ভারবাহী কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে ? তোমার 'নষ্পাপ পাঁতকে যখন নদা-নীরে 
শনক্ষেপ কারয়াছিলে তখন ক তাহাকে পৃষ্ঠে বহন কাঁরতে ? সেই পাপের 
ফলে এখন তোমাকে এই কবশ্ধকে বহন ও পোষণ কাঁরতে হইতেছে 
তাহার পাঁত এইরূপ বাক্য দ্বারা তাহার পর্বরুত কর্ম এবং স্বরূপ উদ্বাঁটিত 
কাঁরলে সেই রমণী তাহাকে চিনতে পাঁরয়া ভয়ে মুছ“ত হইয়া আঁতকত 
চিত্রের ন্যায় অথবা মতা নারীবৎ প্রতীয়মানা হইতে লাগিল । মন্ত্রীরা 
কুতহলবশতঃ শুধাইল, “দেব, ইহার ক তাৎপর্য, আমাদিগকে বলুন ৷? 
তখন নরপাঁত তাহাদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, পাঁতর জীবন 
লইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিল জ্ঞাত হইয়া মান্ত্রগণ তাহার নাঁসকা এবং কর্ণ 
ছেদন করিয়া দেহ চিহ্নিতপনর্বক এ কবন্ধ সহ উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত 
কারল। এই ব্যাপারে বিধাতা যোগ্য পাত্রের সাঁহত যোগ্য পাত্রীর মিলন 
ঘটাইয়াছিলেন- নাসাকর্ণবহীন নারীর সহিত কবন্ধের এবং বোঁধসত্বাংশের 
সাহত রাজকীয় এশ্বর্যে'র । ঘ্‌ণাপূ্ণ নিম্নগামী নারীদিগের চিত্তের গাঁত 
দুজ্ঞেয়। 

জিত ক্রোধ, ন্যায় পথ হইতে আঁবচলিত মহৎ ব্যাপ্তদিগের নিকট 
সৌভাগ্য স্বয়ং অচিন্তিতভাবে আগমন করে ৷. এই আখ্যায়িকা বর্ণনা কাঁরয়া 
গেমুখ বক্ষামান কাঁহনী বিবৃত করিতে লাগিল ( ২৮-৪৪ )-- 


নবম তরঙ্গ ৩১৯ 
কৃতজ্ঞ প্রাঁণিবর্গ এবং অকৃতজ্ঞ নারীর কাহিনী 


বোঁধসন্বাংশের অবতার করুণার হৃদয় এক মহাসত্ত অরণ্যে কুটির নিমণি 
কাঁরয়া তথায় তপস্যায় কাল যাপন কাঁরত। তথায় বাসকালে স্বীয় শান্ত 
প্রভাবে সে বিপন্ন জন্তু এবং গপশাচদিগকে পদ হইতে উদ্ধার করিত এবং 
কাহাকেও বা জল এবং রত্ব প্রদান করিয়া তু্ট কারত । একদা অন্যকে 
সাহায্য কারবার নিমিত্ত অরণ্যে ভ্রমণ কারিতে করিতে সে একটি বিরাট কূপ 
দেখিতে পাইয়া উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । ক্‌প-মধ্য হইতে 
একটি নারী চিৎকার কাঁরয়া বলিল, 'মহাত্মন্‌, হেথায় আমরা চারজন 
অবগ্থান কাঁরতোছ । একটি নারী, একটি সিংহ, একটি দ্বণচুড় পক্ষী 
এবং একটি সর্প । রজনীতে আমরা এই ক্‌পাভ্যন্তরে পাঁতত হইয়াছ, 
রুপা করিয়া আমাদগকে উদ্ধার করুন ৷৷ এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 
“তোমরা তিনজন অন্ধকারে পথ দেখিতে অসমর্থ হইয়া কূপে পাঁতত 
হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু এই পক্ষী কি প্রকারে কূপে পতিত 
হইল ?৮ নারী উত্তর কাঁরল, 'ব্যাধের জালে ধৃত হইয়া পক্ষাঁটি পাঁতত 
হইয়াছে ।, তখন স্বীয় তপঃশাস্তবলে উহ।ঁদগকে উদ্ধার কাঁরতে উদ্যত হইলে 
সে সমর্থ হইল না, বর তাহার তপঃপ্রভাব বল্‌ হইল । তখন সে মনে 
মনে চিন্তা করিল, ‘এই রমণী নিশ্চয়ই নণ্টা। উহার সাঁহত কথোপকথন 
করাতে আমার তপঃশান্ত নষ্ট হইয়াছে । এই 'বষয়ে অন্য কোন উপায় 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে ৷? তখন সে তৃণ দ্বারা রঙ্জ; প্রস্তূত করিয়া এ 
চারজনকে কপ হইতে উদ্ধার কাঁরলে উহারা তাহার স্ততবাদ কারল। 
সে সাঁবস্ময়ে সিংহ, পক্ষী এবং ভূজঙ্গকে বাঁলল, “তোমরা ক প্রকারে কথা 
বাঁলতে সমর্থ হইয়া এবং তোমাদের পারিচয় বক আমাকে বল।” তখন 
1সংহ বাঁলল, ‘আমরা কথা বাঁলতে সমর্থ, জাতিদ্মর এবং পরস্পরের শন্রুঃ । 
আমাদের বৃত্তান্ত একে একে শ্রবণ কর ।” তখন সিংহ তাহার নিজের কাহনী 
বাঁলতে আরম্ভ কারল-__ 


সিংহের কাহিনী 


{হমালয়ে বৈদূধশুক্ নামক সমৃদ্ধ নগরীতে পদ্মবেগ নামক বিদ্যাধরপাঁতির 
বজবেগ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । স্বীয় শোর্যে আস্থা স্থাপন 
কাঁরয়া সেই অহংকারী বন্রবেগ 'বিদ্যাধর রাজ্যে বাসকালে সকলের সাঁহত 


৩২০ কথাসারংসাগর 


কলহ কারত। (৪$-৫৯) পিতার বারণ সত্বেও সে তাহার আদেশ অগ্রাহ্য 
কাঁরলে তাহার পিতা তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, “তুই মর্ত/লোকে 
পতিত হইাব।, তখন অহঙ্কার মুক্ত হইয়া তাহার বুদ্ধি জাগ্রত হইলে সে 
আভিশপ্ত হইয়া বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে পিতাকে ‘কখন তাহার শাপমুক্ত 
হইবে ? এই কথা (জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পিতা পদ্মবেগ 'কয়ংকাল 
চিন্তা কারয়া অবিলম্বে বলল, “তুমি পুঁথবীতে বিপ্রসূত হইয়া জন্মগ্রহণ- 
পুর প7নর্ধার এই প্রকার অহংভাব প্রদর্শন কারলে িতৃশাপে সিংহরূপ 
ধারণপুর্বক একটি ক্‌পে পাঁতিত হইবে এবং একজন মহাসত্ববান পুরুষ 
তোমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে তুম তাহাকে বিপদে সাহায্য কাঁরয়া 
শাপমুক্ত হইবে ৷’ 

অতঃপর বজবেগ মালবদেশে 'দ্বজ হাঁরঘোষের পুত্র দেবঘোষ নামে 
জন্মগ্রহণ কারল । সেই জন্মেও সে স্বীয় শোর্ষে মত্ত হইয়া বহু লোকের 
সাঁহত প্রাতদ্বান্দবতা কারলে তাহার পিতা তাহাকে বাঁলল, “লোকজনের 
সহিত এই প্রকার কলহে মত্ত হইও না।, কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য 
কাঁরলে সে তাহাকে আঁভশাপ িল, “রে, শোঁযাভিমানি, তুই অচিরাৎ +সংহত্ব 
প্রাপ্ত হ।' পিতার এই বাক্যে সেই 'বদ্যাধরাবতার দেবঘোষ 'সংহর্‌পে 
এই অরণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

আমাকেই সেই সিংহ বলিয়া জানবে । রজনাতে ভ্রমণ কাঁরতে করিতে 
আম দৈবাৎ বিধিবশে কাপে পাঁতত হইলে, হে মহাত্মন, তুম আমাকে 
উদ্ধার করিয়াছ। এখন আম প্রদ্থান কারব । যাঁদ তুমি কোন শবপদে 
পাঁতত হও, আমাকে স্মরণ কারিবে, যাহাতে সংকার্য সম্পাদন কারিয়া আম 
শাপমন্ত হইতে পারি। এই কথা বালয়া সিংহ প্রস্থান করলে সেই 


বোধিসত্ব কতৃক পণ্ট হইয়া স্বর্ণচূড় পক্ষী তাহার কাঁহনী বাঁলতে লাগল 
( ৬০-৭১ )- 


স্বণচূড় পক্ষীর কাহিনী 


হিমালয়ে বজদংস্ট্র নামক বিদ্যাধরপতি বাস করে। তাহার রাজ্ঞী পরপর 
পঞ্চকন্যা প্রসব করিলে বহ: কুচ্ছসাধনপর্র্বক শিবার্চনা করিয়া তাহার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রজতদংষ্ট্র নামক পুত্রলাভ হইয়াছিল । বাল্যাবস্থাতেই 
পান্রস্নেহবশতঃ তাহার পিতা তাহাকে সবশাস্বে শিক্ষিত করিয়াছল এবং 


নবম তরঙ্গ ৩২১৯. 


সে আত্মীয়স্বজনাঁদগের নয়নের আনন্দ বর্ধন করিয়া দিন দন বাঁদ্ধপ্রাপ্ত 
হইতে লাগিল । 

একদা সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভাগনী সোমপ্রভাকে একটি 'পপ্জর লইয়া ক্রীড়া 
করিতে দেখিয়া বালচাপল্যবশতঃ এঁ 'পিঞ্জরটি প্রার্থনা কাঁরয়া বলিতে লাগল, 
“আমও উহা লইয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা কার ৷ তাহার ভাঁগনন তাহাকে 
উহা দতে অস্বীকার করিলে সে চাপল/বশতঃ উহা কাঁড়য়া লইয়া পক্ষী রূপে 
নভোদেশে উজ্ডীন হইল । তখন তাহার ভগিনী তাহাকে শাপ প্রদান 
কাঁরল, ‘আমার পঞ্জর বলপনুর্বক গ্রহণ করিয়া উচ্ডায়মান হইয়াছিস্‌ বাঁলয়া 
তুই একটি স্বর্ণচূড় পক্ষীতে র.পান্তারত হইবি।” এই কথা শ্রবণ করিয়া 
রজতদংষ্ট্র তাহার ভাঁগনীর পদতলে পাঁতত হইয়া আহার শাপমৃন্তির সময় 
িরধারণ কাঁরতে বললে, সে কাহিল, “রে মূর্খ বালক, পক্ষী রূপে তুই একাঁট 
অন্ধক্‌পে পাঁতিত হইলে এবং কোন দয়াল ব্যাস্ত তোকে কপ হইতে উদ্ধার 
কাঁরলে তুই যাঁদ প্রাতদান স্বরূপ তাহার কোনও উপকার কিস্‌ তবে তুই 
শাপমন্ত হইব ৷৷ তাহার ভ্রাতাকে এই কথা বাঁললে সে দ্বর্ণচ,্ড় পক্ষীরুপে 
জন্মগ্রহণ কারিল। 

আমিই সেই স্বর্ণচূড়পক্ষী, রজনীতে কৃপমধ্যে পাঁতত হইলে তম 
আমাকে উদ্ধার কাঁরয়াছ । এখন আমি প্রস্থান করিব। কোনও 1বপদে 
পতিত হইলেই আমাকে স্মরণ কাঁরবে । আমি প্রাতদানে তোমার উপকার 
কাঁরয়া শাপমুক্ত হইব ৷ এই কথা বালয়া পক্ষী প্রদ্থান কারলে বোধসত্ব 
কর্তৃক পন্ট হইয়া সর্প সেই মহাসব্ববান পুরুষকে তাহার ক্যাহনী বলল 
(৭২৮৪) 


সর্পের কাহিনী 


পর্বে আমি কশ্যপাশ্রমে কোন মুনির তনয় ছিলাম । তথায় অন্য এক মুনি- 
পাত্র আমার বয়স্য ছিল । একদা আমার মিত্র স্নানের নিমিত্ত হুদে অবতরণ 
কাঁরলে আম নদীতটে অবস্থানপূ্বক একাঁট ত্রিফণাযুন্ত সপ'কে আগমন 
করতে দেখিলাম ৷ সথাকে সন্ত্রস্ত কারবার নিমিত্ত আমি ক্লীড়াচ্ছলে 
মন্তদ্বারা ও সর্পকে মোঁহত করিয়া আমার বয়স্য যেস্থানে ছল তাহার 
শীবপরীত 1দকে উহাকে স্থান; করিয়া স্থাপন কাঁরলাম । আমার বয়স্য 
আঁবিলন্বে স্নান সমাপন করিয়া তীরে আগমনকরতঃ অকস্মাৎ এ মহানাগকে 


২১ 


৩২২ কথাসারংসাগর 


দর্শন কাঁরয়া ভয়ে মুছি'ত হইল । িয়ংকাল পরে আমি তাহার মুছা 
অপনোদন কাঁরলে আমার সখা, ‘আমি এ কার্য করিয়াছি’ ধ্যান দ্বারা 
অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং আমাকে এই কথা বলিয়া আভশপ্ত করিল, 
‘তুইও এ প্রকার ভ্রিফণাঁবাশন্ট সর্প হইবি।, আমার শাপম্যন্তির কাল 
নিরূপণ কারবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ কাঁরলে সে কহিল, “সর্পরূপে 
ক্‌পে পাঁতিত হইলে তোর প্রাণ রক্ষাকতরি 1িপদ-সময়ে উপকার করিলে তুই 
শাপমুক্ত হইাব » 

সে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে আম সর্পে পারণত হইলাম । 
তম আমাকে 'ক:প হইতে উদ্ধার কাঁরয়াছ । এখন আমি প্রস্থান কাঁরব । 
আমাকে স্মরণ কাঁরলেই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব এবং তোমার 
কোন উপকার কাঁরয়া শাপমুক্ত হইব । 

সর্প এই কথা বলিয়া প্রস্থান কাঁরলে সেই রমণী তাহার কাঁহনী বালিতে 
আরম্ভ কাঁরল ( ৮৫-৯৩ )-- 


রমণীর কাহিনী 


আমি রাজকার্ষে নযুস্ত এক বার, দানী, সুরূপ, উচ্চমনা তরুণ যুবকের 
পত্নী । তৎসত্বেও আমি অন্য একটি পুরুষের সাঁহত যড়যন্তে লিপ্ত 
হইয়াছলাম । আমার দ্বামী উহা জ্ঞাত হইয়া আমাকে শাস্তি প্রদান 
কাঁরতে কৃতসংকঞ্প হইলে আম উহা সখী মুখে শহানবামান্র এই অরণ্যে 
প্রবেশ করিয়া ক্পমধ্যে পাঁতত হইলে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ । 

তোমার দয়ায় আমি এখন কোথাও গমন কাঁরয়া জীবিকা উপার্জনের 
চেষ্টা কারব এবং আশাকরি এমন দিন আগত হইবে যখন তোমার উপকারের 
প্রাতদান কাঁরতে সমর্থ হইব । 

বোধিসত্বকে এই কথা বালিয়া সেই দষ্টা নারী গোব্রবর্ধন নামক জনৈক 
নর পাঁতর নগরীতে উপাঁস্থত হইয়া নূপাঁতর সাহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া তাহার 
প্রধানা মাহষার দাসী হইয়া পারজনাদগের সাহত অবস্থান করিতে লাগিল । 
কিন্ত: বোধিসত্ব সেই রমণীর সাঁহত বাক্যালাপ করাতে শীন্তভষ্ট হইয়া 
ফলমুলাদি সংগ্রহ করিতে অপারগ হইল এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আর্ত হইয়া 
প্রথমে সিংহকে স্মরণ কারল। তাহার কথা স্মরণ করতেই সে আগমন 
কারল এবং মূগ-মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ভোজন করাইলে সে তাহার 
পর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল । তখন [সিংহ বলিল, ‘আমার শাপাম্ত হইয়াছে, 


নবম তরঙ্গ ৩২৩ 


আম এখন প্রস্থান কারব ৷ এই কথা বলিয়া বোধিসত্বের অনুমতি গ্রহণ- 
পঢ্ব‘ক সিংহ বিদ্যাধরত্ব শ্রাপ্ত হইয়া স্বলোকে প্র্থান করিল । (৯৪-১০৩ ) 


সেই বোঁধসন্বাংশের অবতার পুনরায় খাদ্যাভাবে ব্িষ্ট হইয়া স্বর্ণ চড় 
পক্ষীর কথা স্মরণ করিলে সে তথায় আগমন কাঁরল এবং তাহাকে স্বীয় 
কথ্টের কথা নিবেদন কাঁরলে সেই পক্ষী তাহাকে একটি রত্র-ভরা সাজ প্রদান 
করিয়া বলিল, “এই বিত্ত তোমাকে চিরকাল ভরণ পোষণ কারবে। আমার 
এখন শাপমদুক্তি হইয়াছে, আমি প্রস্থান কাঁরব । তুমি সুখসমৃদ্ধি ভোগ 
কর।” এই কথা বলিয়া সে তরুণ 'িদ্যাধর রাজকুমারে রূপান্তরিত হইয়া 
নভোমা্গে স্বলোকে প্রস্থানপর্ববক পিতার নিকট হইতে রাজাপ্রাপ্ত হইল । 
বোধিসত্ব রত্বরাজি বিক্রয় কারবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমন করতে কারতে 
কূপ হইতে সে যে রমণাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সে যে নগরাঁতে বাস কাঁরত, 
তথায় উপনীত হইল । এক বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণীর বিজনগৃহে সেই রত্রসমূহ 
রাখিয়া বিপাঁণতে গমন কারবার সময় কপ হইতে সে যে রমণীটিকে উদ্ধার 
কাঁরয়াছিল, তাহাকেই তাহার দিকে আগমন কাঁরতে দেখল এবং সেই 
রমণীও তাহাকে দেখতে পাইল। দুইজনে আলাপরত হইলে সেই নারী 
তাহাকে বলিল যে সে রাজ্ঞার দাসী নিযুন্ত হইয়াছে । সেই স্রীলোকাট 
তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে চাঁহলে সে স্বর্ণচুড় পক্ষীর নিকট হইতে 
রততপ্রাপ্তর কথা তাহাকে বাঁলল । সে তাহাকে বৃদ্ধার গৃহে আনয়নপন্বক 
রত্বরাজ তাহাকে দেখাইল এবং দুষ্টা নারী তাহার করণ রাজ্ঞী সমীপে উহা 
নিবেদন করিল। সেই স্বর্ণচুড় পক্ষী রাজ্ঞীর সংক্ষেই রাজপ্রাসাদাভ্যন্তর 
হইতে রাজ্ঞীর রত্রপুর্ণ সাজি সুকৌশলে অপহরণ কাঁরয়াছিল। তবজ্ঞা দাসী 
রমণীর মূখ হইতে সেই সাজি নগরীতে আনাঁত হইয়াছে এইকথা জ্ঞাত হইয়া 
রাজ্ঞী রাজাকে জানাইল | সেই দুষ্টা রমণী বোধসত্বকে দেখাইয়া দিলে 
নৃপাতি ভ্ত্যগণ কতৃক তাহাকে বন্দী করিয়া ব্রাহ্মণীর গৃহ হইতে রত্বরাজিসহ 
স্বসমীপে আনয়নকরতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যাঁদও তাহার কথা 
বিশ্বাস করিল, তথাপি সেই রত্রসমূহ তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াই 
শব: ক্ষান্ত হইল না, তাহাকেও কারাগৃহে নিক্ষেপ কারিল। ( ১০৪-১১৭ ) 

তখন' বোধিসত্ব কারাগারে নীত হওয়াতে ভীত হইয়া মীনপদুত্রের 
অবতার সেই সর্পকে স্মরণ করিলে সে তথায় উপস্থিত হইল। সপ 
সেই সাধপদরুষের ক প্রয়োজন তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিল, 
“আমি মস্তক হইতে পদ পৰ্যন্ত নৃপাঁতর সমস্ত দেহ বেষ্টন কারব 
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এবং তুম না বলা পর্যন্ত আম তাহাকে মুক্ত কাঁরব না। তুম এই 
কারাগৃহ হইতেই বলিবে, আম সর্প হইতে ভ্‌পাঁতকে মুক্ত কাঁরব, তুমি 
তথায় গমনপূ্বক আমাকে আদেশ কাঁরলে আম ন্‌পাঁতকে মুক্ত করব 
এবং সে তোমাকে তাহার রাজোর অর্ধাংশ প্রদান কাঁরবে ৷ এই কথা 
বাঁলয়া ভুজঙ্গ নৃপাতিকে আবেষ্টনপণর্বক উহার মস্তকের উপর ফণান্রয় 
স্থাপন কাঁরলে জনগণ চিৎকার কাঁরতে লাগিল, ‘হায়! হায়! আমাদের 
ভূপাঁত সর্গ কর্তৃক দণ্ট হইয়াছেন । তখন বোঁধসত্ব বলল, ‘আম 
রাজাকে সপ“ বন্ধন হইতে মন্ত কাঁরব ৷ নৃপাঁতর পাঁরচারকবুন্দ তাহার 
এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া রাজার নিকট তাহা নিবেদন কাঁরলে সপক্কান্ত 
ন্‌পাঁত তাহাকে আহনান কাঁরয়া বালল, ‘যাঁদ আমাকে এই ভূজঙ্গ হইতে ম্ত 
কাঁরতে সমর্থ হও তবে আম তোমাকে আমার রাজ্যের অধাংশ প্রদান 
কারব। আম যে আমার বাক্যানুসারে কার্য করিব সে ীবষয়ে আমার 
এই মীন্ত্রগণ প্রাতভ্‌ রাহল।” নৃপাঁত এই কথা বাঁলতে মান্ত্রগণ বাঁলল, 
‘তাহাই হইবে এবং বোধিসত্ব সর্পকে বলিল, “রাজাকে আঁবলম্বে মনত 
কর।* সর্প নপাঁতকে মুক্ত করিলে নৃপাঁতি বোঁধসত্বকে তাহার রাজ্যের 
অ্ধাধশে প্রদান করিয়া তাহাকে আঁচরে বিত্তশালী কাঁরল । নাগও শাপমুক্ত 
হইয়া মন যুবকে রূপান্তরিত হইয়া রাজসভাসমক্ষে দ্বায় কাহিনা বিবৃত 
কাঁরয়া স্বীয় তপোবনে প্রস্থান করিল । 

অতএব দেখতে পাইতেছেন যে শনভাত্মাদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে 
এবং বাক্য লখ্ঘন কাঁরলে মহৎাদগকেও ক্লেশ ভোগ কাঁরতে হইবে । স্ত্রীলোক- 
দদিগের চিত্তবাঁত্ত পাঁরমাপ করা যায় না। প্রাণদান কাঁরলেও তাহাদের 
হৃদয় যখন স্পর্শ করা যায় না তখন কোন্‌ উপকার সাধন করিলে তাহাদিগকে 
{বিচলিত করা যায় ? গোমুখ বৎসরাজপনন্রকে এই কথা বাঁলয়া কহিল, 
“এখন আম কতিপয় মূর্খের কাঁহনী বর্ণনা কারব, অবধান করুন 
(১১৮-১৩১ )- 


কুকুর কর্তৃক দষ্ট শ্রমণের কাঁহনী 


কোন বৌদ্ধাবহারে এক মূর্খ শ্রমণ বাস করিত। একদা রাজপথে ভ্রমণকালে 
এক কুকুর তাহার জানতে দংশন কাঁরল। দন্ট হইয়া সে হারে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চিন্তা কারতে লাগল, একে একে সকলেই আমাকে 
শজজ্ঞাসা কাঁরবে তোমার জানতে ক হইয়াছে ? প্রত্যেককে কারণ বাঁলতে 


চা... 
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হইলে আমার অনেক সময় নষ্ট হইবে । সকলে যাহাতে একই সঙ্গে কারণ 
জ্ঞাত হইতে পারে তাঁন্নমিত্ত আমি একাটি কৌশল অবলম্বন কারব।, এইরূপ 
চিন্তা করিয়া সে বিহারশীর্ষে আরোহণপঢবক ঘণ্টামূষল গ্রহণ করিয়া 
ঘণ্টা নিনাদিত কারলে সকল শ্রমণেরা উহা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বর্গত 
হইয়া সাঁবস্ময়ে তাহাকে বলিল, ‘তুমি অসময়ে কেন বৃথা ঘণ্টা নিনাদ 
কারতেছ ? তাহার জান; প্রদর্শন করাইয়া সে ভিক্ষ:্দগকে প্রত্যুত্তর 
করিল, প্রকুত ব্যাপার হইতেছে এই যে, একটি কুকুর আগার জান; 
দংশন কারিয়াছে এবং তোমাদের সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে বাঁলতে গেলে 
বহ সময় আতবাহত হইবে । এখন তোমরা সকলে এই বাতা একসঙ্গে 
শ্রবণ করিয়া জানুর দিকে দৃষ্টিপাত কর।” তখন হাস্য কারতে কারতে 
সকল ভিক্ষযাদগের পাশ্ব‘দেশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইলে তাহারা বাঁলল, 
‘একটি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া সে ি কাণ্ডটাই না কাঁরল !? 

মূর্খ শ্রমণের গল্প শ্রবণ করিয়াছেন, এখন একি ম:ঢ় টক্কের কাহনী 
প্রবণ করুন । ( টক্ক-বাঁহনক দেশবাসী )। 


আতাঁথর সাহত আহারে অংশ গ্রহণ না কাঁরয়া জীবিতাবস্থায় 
দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক পুরুষের কাহিনী 

কোনও স্থানে একটি ধনী অথচ রূপণ টক্ক বাস করিত। সে এবং তাহার 
স্তী সতত লবণাঁবহীন যবান্ন ভক্ষণ কারত। অন্য কোন আহাষে'র স্বাদ 
সে জ্ঞাত ছিল না। বাধবশে একদিন সে তাহার ভাষাকে বালল, “আমার 
পরমান্ন ভোজন কারবার ইচ্ছা হইয়াছে, অদাই তাহা প্রস্তুত কর।' তাহার 
ভাৰ্যা ‘তাহাই করিব” এই কথা বালিয়া পরমান্ন প্রস্তুত কাঁরতে উদ্যত হইলে 
তাহাকে দর্শন কাঁরয়া কোন আঁতাঁথ আগমন কাঁরতে পারে আশৎকা করিয়া 
টক গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শায়িত রহিল । ( ১৩২-১৪৩ ) 

ইতোমধ্যে তাহার এক ধূর্ত টক্ক বন্ধ তথায় উপননত হইয়া পত্মীকে 
তাহার পাঁত কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া 
পাঁতর নিকট গমনপূবরক তাহার মিত্রের আগমনের সংবাদ প্রদান করিলে 
সে শয্যায় শায়িত অবস্থায় তাহাকে বলল, “তুমি হেথায় উপবেশনপূর্বক 
আমার পদযুগল ধৃত কাঁরয়া বিলাপ কাঁরতে থাক এবং আমার বন্ধুকে ' 
বলবে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে । সে চলিয়া গেলে আমরা পরম 
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সুখে এই পরমান্ন উভয়ে ভোজন করিব । পাতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
তাহার পত্নী বিলাপ কারিতে থাকিলে তাহার মিত্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে শুধাইল, পক ঘটিয়াছে ? সে উত্তর করিল, ‘এই যে দেখুন, 
আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে? তখন সেই ধূ্ত চিন্তা কাঁরতে লাগল, 
‘কিয়ংপুর্বেই ত উহাকে পুলকিত চিত্তে পরমান প্রস্তুত করিতে দর্শন 
কারলাম। পড়ত না হইয়াও উহার পাঁতর ক প্রকারে মৃত্যু হইল? 
এই দুই ব্যাপারের কোন সামঞ্জস্য করা যাইতেছে না। 'নশ্চয়ই আমাকে 
আতিথিরূপে আগমন কাঁরতে দোঁখয়া উহারা িথ্যামাথ্য এই কাহিনী রচনা 
কারয়াছে । সুতরাং আমি প্রস্থান করিব না। সেই ধূর্ত তখন উপবিষ্ট 
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগল, “হায়! আমার সুহৃদ ! হায়! আমার 
সুহৃদ!» তখন তাহার আত্মীয়স্বজন বলাপ ধ্বান শ্রবণ করিয়া ম:ড় 
টরুকে শ্মশানে লইবার আয়োজন কাঁরতে লাগল । কারণ তখন পর্যন্তও 
টক মৃত হইবার ভাণ করিয়াছিল । তাহার স্ব্রণ তাহার নিকট আগমন 
কাঁরয়া কানে কানে বলিল, "তোমার বন্ধুরা তোমাকে চিতায় দগ্ধ 
কারবে, শীঘ্র উত্থান কর।' কিন্তু সেই মুঢ ফিস: ফিস: কাঁরয়া তাহার 
পত্বীকে প্রত্যুত্তর কারল, ‘না, আমি কিছুতেই তাহা কারব না। এই 
ধূর্ত টক্ক আমার পরমান্ন ভোজন কাঁরতে আগ্রহী । আ'ম গান্রোখান 
করিব না, উহার আগমন করাতেই ত আমার মত্যু হইল । আমার মত 
লোকের নিকট অন্নমষ্ট প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ৷ তখন তাহার ধৃত বন্ধু 
এবং স্বজনেরা তাহাকে বহন কাঁরয়া লইয়া গেলে সে দগ্ধ হইবার সময় 
আমূত্যু নিস্পন্দ ছিল । এই প্রকারে সেই মর্থ ব্যান্ত পরমান্ন রক্ষা কারবার 
নিমিত্ত মৃত্যুবরণ করলে তাহার বহ:কষ্টাজ“ত ধন অন্যেরা সুখে ভোগ 
কাঁরতে লাগল । 


রুপণের গ্রচ্প শ্রবণ করিয়াছেন, এখন মূখ শিষ্য এবং মাজারের কাঁহনী 
শ্রবণ করুন 


মূৰ্খ গুরু, মূর্খ শিষ্য, মার্জার কথা 
উদ্জীয়নী নগরীতে কোনও মঠে একটি মুখ গুরু বাস কারত (১৪৪-১৫৮)। 


রাত্রিতে মূযিকের উপন্রবে তাহার নিদ্রা হইত না। এই অত্যাচারের সমস্ত 
কাহিনী সে তাহার এক ব্রাহ্মণ সুহৃদকে নিবেদন কাঁরলে সে গুরুকে বলিল, 
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'তুমি.একটি মাজারের ব্যবস্থা কর । সে মুযিকগ:লিকে ভক্ষণ কাঁরবে ।” তখন 
সেই উপাধ্যায় বলিল, 'মাজার কি প্রকার জন্তু? উহা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়? আমি কদাপি মাজার দর্শন কর নাই? উপাধ্যায়ের এই কথা 
শ্রবণ করিয়া তাহার মিত্র উত্তর করিল, “উহার চক্ষ: কাচের ন্যায়, উহার বর্ণ 
কপিল ধুসর, পৃষ্ঠে লোমশ চর্ম আছে এবং উহা পথোপাঁর গমনাগমন 
করে। সুতরাং সখে, এই আভিজ্ঞান দ্বারা সত্বর মাজার সংগ্রহ করিয়া 
আনয়ন কর।” এই কথা বালয়া তাহার মিত্র প্রস্থান কাঁরলে সেই মূর্খ গুরু 
তাহার শিষ্যদিগকে বলল, “তোমরা সকলে ত উপস্থিত থাকিয়া মাজারের 
আভিজ্ঞানের কথা শ্রবণ কাঁরয়াছ। সুতরাং পথে উত্ত বর্ণনা মত একটি - 
মাজারের অন্বেষণ কর।” শিষ্েরা ইতস্ততঃ 1বচরণ করিয়াও কোনও 
মাজারের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। 


অবশেষে তাহারা পথম:খে একট ব্রাহ্মণ বালককে আগমন কাঁরতে 
দেখিল। তাহার চক্ষ: ছিল কাচের ন্যায়, বর্ণ ছিল পিঙ্গল ধূসর এবং 
তাহার পৃজ্ঠোপাঁর একটি লোমশ হাঁরণ চর্ম ছিল। তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া তাহারা বলিল, “আভিজ্ঞান মত মাজরি প্রাপ্ত হওয়া গেল ।' উহারা 
তাহাকে ধৃত করিয়া গুরু সমীপে আনয়ন কারলে মত্রকাথিত লক্ষণ মিলিয়া 
গিয়াছে দেখিয়া সে তাহাকে মঠাভ্যন্তরে আনয়ন কারল । মুর্খ শিষ্যেরা 
মারের বর্ণনা কাঁরলে এ মূর্খ বালকও গনজেকে মাজরি বলয়া মনে 
কারল। ঘটনাচক্রে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, যে ব্রাহ্মণ সখ্যতাবশতঃ মাজারের 
আভিজ্ঞান বর্ণনা করিয়াছিল এই বালক সেই ব্রাহ্মণের শিষ্য । সেই প্র 
প্রাতঃকালে আগমনকরতঃ এ বালকাঁটকে মঠে দর্শন কাঁরয়া এ মখীদগকে 
বলল, ‘এই বালককে কে হেথায় আনয়ন কাঁরয়াছে ?' সেই উপাধ্যায় ও 
তাহার শিষ্যরা প্রত্যুত্তর করিল, ‘আপনার নিকট হইতে মাজারের বর্ণনা শ্রবণ 
করিয়া আমরা উহাকে মাজরিজ্ঞানে হেথায় আনয়ন করিয়াছি ৷" তখন ব্রাহ্মণ 
সহাস্যে বলিল, “মুর্খ, নর এবং চতুষ্পদ পঢ়চ্ছযুক্ত জীব মাজারের ভিতর 
অনেক পার্থক্য আছে’ মূর্থ শিষ্যগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া এ বালকাঁটকে 
ছাড়িয়া দিয়া বলিল, ‘এখন মাজারের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া গেল, চল, 
তদ্রুপ প্রাণী আবার আমরা অন্বেষণ কাঁর। জনগণ এ মুখদগকে 
উপহাস কাঁরতে লাগল । 

জড়ব্যাদ্ধকে সকলেই উপহাস করে । মুখ এবং মাজারের কাহিনী 
শ্রবণ করা হইয়াছে এখন অন্য কতিপয় মুখের কাঁহনী শ্রবণ করুন 


৩২৮ কথাসরিংসাগর 
মর্ববৃন্দ আর শিবের বৃষের কাহিনী 


মর্খপরণ কোন মঠে একটি মূর্খ-প্রধান বাস করিত । (১৫৯-১৭৭) একাঁদন 
যখন ধর্মগ্রন্থ পাঠিত হইতোঁছল তখন সে শ্রবণ করিল যে তড়াগ খননকারী 
পরলোকে বহু পুণ্য অর্জন করে ॥ বহ: বিত্তশালী হওয়ায় সে স্বীয় মঠ 
হইতে নাতদ;রে বাঁরপূর্ণ একটি বিরাট তড়াগ খনন করাইল । একদা সেই 
মুখখাশরোমাঁণ তাহার তড়াগ দর্শন কারতে গমন করিয়া দেখিতে পাইল 
কোন জন্তু উহার বাল্‌কা উৎখাত করিয়াছে ।  পরদিবসও আগমন করিয়া 
সে দেখতে পাইল যে তড়াগের অন্যান্য স্থলের তারদেশও খনিত হইয়াছে । 
ইহা দর্শন কারয়া সে সাবস্ময়ে মনে মনে বাঁলল, আম “আগামীকল্য 
প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দবস এই স্থানে অবস্থান কাঁরয়া 
দেখিব কোন জন্তু ইহা করিতেছে ।, এইর্‌পে কতসংকজ্প হইয়া সে পরাদবস 
প্রাতঃকালে তথায় আগমন কাঁরয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়া রাহল । সে দোখতে 
পাইল যে আকাশ হইতে একটি বৃষ অবতরণপর্বক শ্গ দ্বারা তীরদেশ 
খনন কারিতেছে। নে চিন্তা করল, ‘ইহা দিব্য বৃষ, ইহার সাঁহত 
আম কেন ক্বর্গে গমন করিব না?’ সে বৃষভের নিকট গমন করিয়া 
দুই হস্ত দ্বারা উহার পুচ্ছ ধৃত করিল। তখন সেই পাবত্র বৃষভ 
সজোরে পুচ্ছসং্পন্ট এ মূর্খ পুরুষকে আকর্ষণ কাঁরয়া তাহাকে এক 
মুহুর্তে স্বীয় আলয় কৈলাস পর্বতে আনয়ন করিল । তথায় সেই মূর্খ 
বহ কাল আরামে দিব্য ভোজ্য মিষ্টান্নাদি ভোজন কাঁরয়া অবস্থান কারিল । 
ব্‌ষের গমন এবং প্রত্যাগমন লক্ষ্য কাঁরয়া সেই মুর্খরাজ দৈব কর্তৃক মোহিত 
হইয়া চিন্তা করতে লাগল, ‘আমি বৃষের পুচ্ছ ধারণ কাঁবয়া অধোদেশে 
অবতরণপন্বক সুহদগণের দর্শনলাভকরতঃ তাহাঁদগের নিকট আমার আশ্চর্য- 
জনক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পুনরায় একই উপায়ে প্রত্যাবর্তন কাঁরব ।* 
এইরূপ সংকল্প করিয়া এ মুর্খ একদিন বৃষভ যখন বাহর্গমন কাঁরতোঁছল 
তখন তাহার পদচ্ছধারণপুরৰক ভ্‌প্‌ষ্ঠে আগমন করিল । (১৭৮-১৮৯ ) 
সে মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তথাকার মূুর্খবৃন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
‘সে কোথায় ছিল? জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাদিগের নিকট সমপ্ত বৃত্তান্ত 
বর্ণনা কারল। এ মূর্খগণ তাহার কাঁহন" শ্রবণ করিয়া তাহার বিকট 
সবিনয়ে নিবেদন কারিল, ‘অনযগ্রহপনর্বক আমাদিগকেও তথায় লইয়া গিয়া 
মোদকাদ ভোজন করাও ।” সে সম্মত হইয়া ও কার্য সম্পাদনের উপায় 
তাহাদিগের নিকট ব্যস্ত করিয়া পরাদিবস বৃষ আগমন করিলে উহাঁদিগকে 


নবম তরঙ্গ ৩২৯ 


তড়াগের তটদেশে লইয়া গেল । প্রধান মুর্খ দুই হস্ত দ্বারা বৃষভের লাঙ্গুল 
ধৃত কাঁরল, অন্য একজন তাহার পদদ্বয় ধৃত কাঁরল এবং তৃতীয় ব্যক্ত 
দ্বিতীয় জনের পদদ্বয় ধৃত কারল | এই প্রকারে তাহারা একে অন্যের 
পদদ্বয় ধৃত করিয়া মনষ্য-শৃঙ্খল রচনা করিলে বৃষভ তাহার পদ্চ্ছধারী 
ওঁ মর্খাদগের সমভিব্যাহারে আকাশপথে দুত গমন করিতে থাকিলে 
মুর্খাদগের মধ্যে একজন প্রধান মুখকে বলল, “আমাদগের কুতহল 
নিবারণার্থ বল স্বর্গে যথেষ্ট সূলভ্য যে মোদকগাল তুমি ভক্ষণ করিয়াছ 
সেগুলি আকারে কত বড় ৮ তখন সে প্ররুত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দুই 
হস্ত পদ্মাকারে য্ন্ত করিয়া বলিল, “এত বড়. ইহা কারবার সময় 
ব্ষপচ্ছ তাহার হস্ত হইতে প্খালত হওয়াতে সে এবং অন্যান্য সকলে আকাশ 
হইতে পাঁতিত হইয়া পণ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং বৃষ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিল। 
যাহারা এ দৃশ্য দর্শন কাঁরল তাহারা হাস্য করিতে লাগল । 

মুখের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং চিন্তা না করিয়া উহার উত্তর প্রদান 
করিতে গিয়া নিজেদের অমঙ্গল আনয়ন করে॥ আকাশগামণ মখণদগের 
কাহিনী শ্রবণ করলেন, এখন অন্য আর একাটি মুখের বৃত্তান্ত মনোযোগ- 
পূর্বক শ্রবণ করুূন-_ 


পল্লী পথানুসন্ধানকারী মূর্ধের কাহিনী 


কোন মূর্খ গ্রামান্তরে গমনকালে পথ ভুল কারয়াছিল। ( ১৯০-২০০ ) 
পথের কথা লোকদের 'জিজ্ঞাসা কাঁরলে তাহারা তাহাকে বাঁলল, “নদীতীরে 
বক্ষ পর্যন্ত যে পথ বিস্তৃত হইয়াছে সেই পথে গমন কর ।, তখন সেই 
মূর্খ বুক্ষমূলে আগত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগল, এ ব্যান্তরাও আমাকে 
বলিয়াছিল যে এই বৃক্ষমূল পর্যন্ত আমার পথ বিস্তৃত রহিয়াছে ।' তখন 
সে বৃক্ষারোহণপুবকি একটি শাখা আশ্রয় কাঁরয়া উহার উপর অবস্থান 
করিলে তাহার ভারে শাখা নামত হইল এবং সে বহুকণ্টে উহা ধৃত করিয়া 
পতন নবারণ করিল । 

যখন সে এ প্রকারে শাখা অবলম্বন করিয়া অবপ্থান কাঁরতেছিল তখন 
একটি হস্তী জলপান করিতে তথায় আগমন করিয়াছিল এবং উহার 
পৃষ্ঠে মাহদত উপবিষ্ট ছিল । শাখাবলম্বনকারী মুখ তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া মাহুতকে সাঁবনয়ে বলিল, ‘মহাত্মন, আমাকে নিম্নে অবতরণ করান | 
মাহুত অঞ্কুশ পরিত্যাগ্রপূবক উহাকে বৃক্ষ হইতে নিম্নে আনয়ন করিবার 


৩৩০ কথাসারৎসাগর 


নিমিত্ত দুই হস্তে উহার পদদ্বয় ধৃত কারল ৷ ইতোমধ্যে হস্তী চালতে 
থাঁকলে মাহুত দেখিতে পাইল যে সে বক্ষণাখাগ্রধারী সেই মুখের চরণ 
ধারণ করিয়া রাইয়াছে। তখন সেই মুর্খ মাহুতকে বালল, 'যাঁদ কোনও 
গান জানা থাকে তবে শীঘ্র গান গাঁহতে আরম্ভ কর। ওঁ শব্দ শ্রবণ 
করিয়া জনগণ এইস্থানে আগমনকরতঃ আমাদিগকে নিম্নে নামাইয়া লইবে, 
নতুবা নদীতে পাঁতত হইয়া আমরা ভাঁসয়া যাইব ।' এইরূপে অনুরুদ্ধ 
হইয়া মাহ?ত এত সুন্দর গান করল যে এ মূর্খ অতিশয় প্রীত হইল। 
তাহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দুই হস্তে তাল দিতে 
উদ্যত হইলে সে এবং মাহুত বকক্ষচ্যুত হইয়া নদীগভে পতিত হইল এবং 
সত্বর নগজ্জিত হইল। মূর্খের সংসঞ্গে কেহ মঙ্গল লাভ কাঁরতে সমর্থ 
হয় না। 

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া গোমুখ হিরণ্যাক্ষের বৃত্তান্ত বলতে 
লাগিল_€(২০১-২১৩) 


হিরণ।ক্ষ-মৃগা*্কলেখা কথা 


হিমালয়ের ক্রোড়দেশে পৃঁথবীর শিরোমণিস্বরূপ বিদ্যা এবং ধর্মের আবাস- 
স্থল কাশ্মীর নামক দেশ আছে। তথায় [হরণ্যপুর নগরীতে কণকাক্ষ 
নামক নরপতি রাজত্ব করত । শিবার্চনার ফলপ্বরপ রাজ্জী রত্বপ্রভার 
গর্ভে িরণ্যাক্ষ নামক পাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছল । একদা গুলিকা 
লইয়া ক্রীড়া কারবার সময় সে স্বেচ্ছাপূবক সেই পথে গমনরতা এক 
তাপসীকে গলকাঘাত করিয়াছিল । সেই যোগেন্বরী জিতক্োধা তাপসী 
মুখ বিকৃত না করিয়া হিরণ্যাক্ষকে সহাস্যে বলিলেন, তোমার যৌবন ও 
গুণাবলী যাঁদ তোমাকে এতদৃশ দার্পত কাঁরয়া থাকে তবে মুগাঙ্গলেখাকে 
পত্বীরূপে প্রাপ্ত হইলে তোমার যেন কি দশা হইবে ৷? রাজকুমার এইকথা 
শ্রবণ করিয়া তাপসী-চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বাঁলল, ভিগবাঁত, এই 
মগাঙ্গজলেখা কে আমাকে বলুন ।' তান তখন তাঁহাকে বলিলেন, “হমালয়ে 
শশিতেজা নামক মহাযশঃশালী বিদ্যাধররাজ আছেন । তাহার মূগাঙ্গলেখা 
নামক রূপবতী কন্যা আছে যাহার রূপের কথা চিন্তা কাযা রজনীতে বিদ্যাধর 
রাজকুমারগণের নিদ্রা লোপ পায়। সে তোমার উপযন্তা ভার্যা হইবে এবং 
তুমি তাহার উপযুক্ত পাঁত হইবে ৷” যোগেশ্বরী তাপসী তাহাকে এই কথা 


বালিলে হিরণ্যা্ষ প্রত্যুত্তর করিল, “ক প্রকারে তাহাকে প্রাপ্ হওয়া যাইবে, 


নবম তরঙ্গ ৩৩১. 


ভগবতি, আমাকে বলুন।» তখন তানি বলিলেন, “তোমার কথা তাহাকে 
বলিয়া তোমার প্রত তাহার কি মনোভাব তাহা জানিয়া আমি হেথায় আগমন 
করিয়া তথায় তোমাকে লইয়া যাইব । আমি প্রত্যহ অমরেশদেবধ্ষে অর্চনা 
করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন কার । আগামীকল্য এই দেবায়তনে তুমি 
আমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে? এই কথা বলিয়া সেই যোগেম্বরী 
তাপসী মন্ত্বলে নভোমার্থে মৃগাঞ্কলেখার দশনপ্রাথী হইয়া হিমালয়ে গমন . 
কারলেন। তথায় তিনি 'হিরণ্যাক্ষের গুণাবলীর এতই প্রশংসা করিলেন যে 
সেই দিব্যকন্যা হিরণ্যাক্ষের প্রাত অতিশয় প্রেমাসন্ত হইয়া তাঁহাকে বালল, 
“ভগবত, আমি যাঁদ এ প্রকার ভর্তা প্রাপ্ত না হইতে পারি তবে আমার এই 
উদ্দেশ্যহীন জীবন বৃথা হইবে ৷? (২১৪-২২৯) মৃগাঙ্গলেখা কামার্ত হইয়া 
সেই দিবস তাপসার সাঁহত 'হিরণ্যাক্ষের কথা আলোচনা করিয়া রজনী 
আতবাহিত করিল । ইতোমধ্যে হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দিবস মৃগাঙ্কলেখার কথা 
চিন্তা করিয়া আতিকজ্টে রজনীতে নি'দ্রিত হইল এবং যামিনীর অন্তিম যামে 
দেবী পার্বতী তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, ‘তুমি বিদ্যাধর, কিন্তু কোনও মুনির 
শাপে তুমি মরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ । তাপসীর হস্তস্পশে শাপম্্ত হইয়া তুমি 
সন্বর মৃগাঙ্কলেখার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবে । তুমি চিন্তা কারও 
না, প্‌বজিন্মে সে তোমার পত্নী ছিল” এই কথা বলিয়া দেবা অন্তহি্তা 
হইলেন প্রাতঃকালে রাজকুমার জাগ্রত হইয়া গাররোখানকরতঃ স্নানান্তে 
মঙ্গলকাযাঁদ সমাপন করিল। অতঃপর সে অমরেশদেবের অচ'না করিয়া 
তাপসী কর্তৃক নিরপিত সেই সঞ্কেতপ্থলে অবস্থান করিতে লাগিল । 
ইতোমধ্যে মৃগাৎকলেখা আঁতকণ্টে স্বাঁয প্রাসাদে নীদ্রতা হইলে পার্বতী- 
দেবী তাহাকে স্বপ্নে আদেশ কাঁরলেন, “ীবষাদপ্রস্ত হইও না । হিরণ্যাক্ষের 
শাপম্ান্তর কাল আগত হইয়াছে। সে তাপসীর করস্পশে* পুনরায় 
বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং আরেকবার উহাকে তোমার পতিরপে প্রাপ্ত 
হইবে ।, এই কথা বলিয়া দেবী অন্তহি'তা হইলে প্রাতঃকালে মৃগাত্কলেখা 
জাগ্রত হইয়া তাপসীর নিকট তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলে সেই 
সিদ্ধা তাপসী বাঁললেন, ‘পঢত্রি, বিদ্যাধরলোকে আগমন কর” তাপসী এই 
কথা বিলে সে তাহার পদে প্রণত হইল এবং তাপসাঁ তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন 
করিয়া আকাশপথে স্বর্গে আগমন কারল। তখন হিরণ্যাক্ষের শাপক্ষয় 
হওয়াতে সে বিদ্যাধর রাজকুমার হইয়া পূর্ব'জন্মের কথা স্মরণ করিয়া 
তাপসাঁকে বলিল, ‘বজ্রকুট নগরীতে আম আঁমিততেজা নামক বিদ্যাধরাঁধপা 


৩৩২ কথাসাঁরংসাগর 


ছিলাম । কোনও মুনির প্রাত অশালীন আচরণ করায় আম যে পর্যন্ত 
।তোমার করস্পর্শ প্রাপ্ত হই নাই সে পর্যন্ত আঁভশপ্ত হইয়া মন যষ্যযোনি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম । আম অভিশপ্ত হইলে আমার পত্নী দেহত্যাগ কাঁরয়াছল । 
এখন আমার সেই পুর প্রিয়া মৃগাৎ্কলেখা নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, এখন তোমার করস্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া আম পুনরায় তাহাকে 
প্রাঞ্চ হইব ৷’ বদ্যাধর রাজকুমার আমততেজা তাপসীর সহিত আকাশপথে 
{হমালয়ে গমন করিতে কাঁরতে এই কথা বাঁলল । তথায় সে একাঁটি উদ্যানে 
ম্‌গাৎকলেখাকে দেখিতে পাইল এবং মুগা্কলেখাও তাপসী বাঁণত রুপে 
তাহাকে আগমন কাঁরতে দেখল । আশ্চর্যের বিষয়, পূর্বে ইহারা 
পরদ্পরের কর্ণ দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে পঢুনরায় 
দ্‌চ্টপথে তাহারা পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিল । ( ২৩০-২৪৮ ) 
তখন প্রৌটা তাপসী মুগা্কলেখাকে বললেন, ‘এখন বিবাহকার্য 
সম্পাদনা 1পতৃসকাশে সমস্ত নিবেদন কর ।' তখন আবলম্বে সে লন্ানত 
মুখে সখা প্রমুখাৎ পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কারল। ইতঃ- 
পূর্বে তাহার পিতাও  আম্বকাদেবী কর্তৃক তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে স্বপ্নে 
আঁদষ্ট হইয়াঁছলেন ৷ সুতরাং তান আমততেজাকে সসম্মানে স্বায় প্রাসাদে 
আনয়নপনব'ক মৃগাঙ্কলেখার সাঁহত যথা'বাধ {ববাহকার্য* সম্পাদন কাঁরলেন ৷ 
অতঃপর আঁমিততেজা বজ্রকূটে গমন কাঁরল । তথায় সে তাহার রাজ্য এবং 
ভার্যাকে পদনঃপ্রাঞ্চ হইয়া তাপসী কর্তৃক তাহার নরদেহন পিতা কনকাক্ষকে 
তথায় আনয়ন কাঁরল এবং তাহাকে দিব্য ভোগ্যাঁদ দ্বারা সদ্বাঁধত কাঁরয়া 
পুনরায় ভৃতলে প্রেরণকরতঃ মুগাৎকলেখার সাঁহত বহুকাল সমৃদ্ধি ভোগ 
কারল। 
অতএব দুষ্ট হইতেছে যে পূ্ব'জম্মাজত সৌভাগ্য অসাধ্য প্রতীয়মান 
হইলেও প্রাণীদগের নিকট পাঁতিত হইয়া সহজলভ্য হয় । নরবাহনদত্ত 
গোমখের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া শক্তিষশের নিমিত্ত উৎসুক 
হইয়া সেই রজনীতে নিদ্রা প্রাপ্ত হইল। (২৪৯-২৫৬ ) 
] ইতি মহাকাঁব শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরাঁচত 
কথাসরিংসাগরের শন্তিষশও লম্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত । 
শ্লোক সংখ্যা-২৫৬ 
ক্রমিক সংখ্যা--১২, ৬০৫ 


দশম তরঙ্গ 


পরাদিবস রজনীতে নরবাহনদত্তের চিত্তীবনোদনা্থ গোমুখ বক্ষ্যমান কাহিনী 
বিবৃত করিল 

ধনে*বর নামক শিবপুত দেশে বহ: পূর্বে এক মহামুনি বাস কাঁরতেন ৷ 
তাঁহার অনেক শিষ্য 'ছিল। একদিন তিনি শিষ্যাঁদগকে বাঁললেন, “তোমরা 
তোমাদের জীবনে যদি কোন অদ্ভুত ঘটনা কিংবা অদ্ভুত কাঁহন! প্রত্যক্ষ 
অথবা শ্রবণ করিয়া থাক তবে তাহা বর্ণনা কর।' মুনি এই কথা বাললে 
তাহার একজন শিষ্য বলল, ‘আমি একদা একাঁট অদ্ভুত কাঁহনী শ্রবণ 
কাঁরয়াছিলাম, অবধান করুন 


কাশ্মীর হইতে পাটলিপুত্রে আগত প্রভাকরের কাহিনী 


কাম্মীরে বিজয় নামক একটি শৈবপ্‌ত মহাক্ষেত্র আছে । তথায় 'বদ্যাভমানী 
একজন প্রব্রাজক বাস কাঁরতেন । তান শিবের উপাসনা করিয়া প্রার্থনা 
কাঁরতেন, “আমি যেন তর্ক যুদ্ধে অপরাজেয় থাকি ।* স্বায় প্রভাব দেখাইবার 
নামত তানি পাটলিপুত্ৰ যাত্রা করলেন ॥ পথে বহু অরণ্য, নদ এবং পরত 
অতিক্রম কাঁরয়া তিনি একটি বনে উপনীত হইয়া শ্রান্তি অপনোদনাথ একটি 
বক্ষতলে উপবেশন করিলেন । তথায় সরোবরের শীতল বায়ূতে বিশ্রামকালে 
তান ধ্যীলধুসর দণ্ড এবং জলপাত্র হস্তে এক দুরাগত ধ্শাপ্রবেত্তার 
দর্শন লাভ করিলেন। তান কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং কোথায় 
গমন কাঁরতেছেন প্রব্রাজক তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ধাঁ্সক 
প্রত্যুত্তর করিলেন, ‘আমি বিদ্যাক্ষেত্র পাটলিপুত্ৰ হইতে আগমন করিয়া তর্ক- 
যুদ্ধে পণ্ডিতাঁদগকে পরাস্ত কারবার নিমিত্ত কাশ্মীর দেশে গমন কারিতোছ।, 
পারব্রাজক ধর্মশাদ্ীবদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 
‘পাটলিপুত্ৰ হইতে আগত এক ব্যান্তকে যাঁদ আমি তকে“ পরাস্ত কারিতে 
অসমর্থ হই তবে তত্রাস্থত অন্যান্য ব্যান্তদিগকে কি প্রকারে পরাজিত করিব ?' 

এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেই ধার্মিককে ভ্সনা করিতে 
লাগলেন, ‘তোমার এই বিপরীত আচরণ কেন ? তুমি একই সময়ে মুমুক্ষু 
ধমশাস্তীবদ এবং তর্ক করিবার নিমিত্ত উন্মাদ হইয়াছ কেন? (১-১৩ ) 
তকণীবদ্যা-গর্বে বন্দী হইয়া তুমি মোক্ষপ্রাপ্তে্ছ হইতেছ কেন? তুমি 
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তাপদ্বারা বানি 'ির্বাপত কাঁরতে ইচ্ছা কর এবং তুষার ম্বারা শৈত্য নিবারণ 
করিতে যাও । - তুম প্রস্তরযানে সমদুদ্রলঙ্বনেচ্ছ এবং বাতাস করিয়া অণ্নি 
নবপিণ করিতে চেঞ্টা করিতেছ । ধৈর্য ধারণ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম, বিপন্নকে 
বপদমযঢুক্ত করা ক্ষান্রয়ের ধর্ম, শমতা মুমুক্ষুর ধর্ম এবং কলহ রাক্ষসাঁদগের 
ধর্ম বলিয়া কাঁথত ৷ মুমুক্ষু ব্যক্তি শম ও দম দ্বারা সংসার র্লেশভয়ে 
দ্বন্দৰ ও দঢঃখ নিরাকরণ কারবে। অতএব শমরূপ কুঠার দ্বারা 
ভবপাদপ ছেদন কর, উহাতে হেতুবাদ বারি সিঞ্চন কারও না। ধর্মশাদ্ব্র- 
শিদ্‌কে এই কথা বাঁললে সে প্রীত হইয়া তাহার {নিকট সাঁবনয়ে প্রণত হইয়া 
‘আপাঁন আমার গঢ়রুন’ এই কথা বলয়া যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই 
পথেই প্রস্থান কাঁরল । তখন পাঁরব্রাজক সহাস্যে বক্ষম;লে অবস্থানকালে 
বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে পত্বীর সাহত আলাপরত এক যক্ষের পাঁরহাস বাণী শ্রবণ 
কাঁরলেন । প্রব্রাজক যখন তাঁহাদের কথা শ্রবণ কারতেছিলেন তখন যক্ষ 
ক্রীড়াচ্ছলে একটি পুষ্পমাল্য দ্বারা যাঁক্ষণীকে আঘাত করিলে সেই চতুরা 
মৃত্যুর ছল করিলেন এবং তাঁহার সহচরীরাও বিলাপধ্বান কাঁরতে লাগল । 
বহক্ষণ পরে তাহার প্রাণ যেন "ফারিয়া আসিয়াছে এমন ভাণ কাঁরিয়া তান 
চক্ষু উন্মীলন কাঁরলেন। তখন তাঁহার পাত যক্ষ তাঁহাকে শহধাইল, “তুমি ি 
দোঁখতে পাইলে ?’ যাক্ষিণী একটি মিথ্যা কাঁহনী রচনা বাঁলল, “যখন তুমি 
আমাকে মালা দ্বারা আঘাত করলে তখন আম পাশ হস্তে একট রুষ্ণবণ 
দরীর্ঘকায় পুরুষকে আগমন কারতে দেখিলাম ! তাহার নেন্ব প্রজবীলত 
হইতেছিল এবং তাহার কেশরা?শ খাড়া হইয়াছিল । স্বীয় ছায়াদ্বারা সেই 
পুরুষ দিওঅণ্ডল মালন কায়াছিল । সেই দুষ্ট আমাকে যমালয়ে 
লইয়া গেলে যমের কর্মচারবন্দ তাহাকে ফিরাইয়া দিলে সে আমাকে মুক্ত 
কাঁরল ৷? যাঁক্ষণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যক্ষ সহাস্যে বলল, প্তলোক 
প্রতারণা না করিয়া কোন কার্যই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। 
পঢপাঘাতে কাহারও ক কখনও মৃত্যু হইয়াছে? যমালয় হইতে কখনও 
কি কেহ প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছে £ মু, তুমি পাটলিপাত্রের নারীদিগের 
হালচাল অনুকরণ কারতেছ।, ( ১৪-২৮) 


নৃপাঁত সিংহাক্ষ, তাহার রাজ্ঞী এবং মুখ্যসাঁচবাঁদগের কাহিনী 


সেই নগরাঁতে সিংহাক্ষ নামক নরপাঁত বাস করে । শুক্লা ত্রয়োদশ! তাঁথতে 
তাহার মহিষ, মান্বরপত্বী, সেনাপাতপত্বী, পুরোহিতপত্বী এবং ভিষক্‌পত্নী 


| 


দশম তরঙ্গ ৩৩৫ 


সহ নগরপালিকা সরস্বতাঁদেবাঁর মন্দিরে গমন করিলে তাহারা সকলে পথে 
কুণ্ড, অন্ধ, খঞ্জ এবং রোগাক্রান্ত ব্যান্তীদগের সাক্ষাৎ লাভ করা মাত্র উহারা 
তাহাদের নিকট কাতর অনুনয় করিতে লাগল, “রোগরিষ্ট আমাদিগকে 
দয়া করিয়া উধধ প্রদানকরতঃ নিরাময় করুন। এই পাঁথবী সমদ্রতরঙ্গ 
এবং ক্ষণপ্রভাবং ক্ষণস্থায়ী, ইহার সৌন্দর্য ধমোঁৎসবের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী । 
এই অসার সংসারে দীনের প্রতি দয়া এবং দরিদ্রকে দান করা প্রকৃত সারবস্তু। 
বলিতে গেলে ধার্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ জাঁবন যাপন করেন ! ধনীকে 
অথবা যাহারা সুখে স্*চ্ছন্দে আছে তাহাদিগকে দান করিবার 'ক প্রয়োজন ? 
শীতাত ব্যন্তির চন্দনে কি প্রয়োজন? শাঁত খাতুতে মেঘের কি কাজ ? 
এই হতভাগাদিগকে বরং রোগ মুক্ত করুন !? 

পণীড়ত ব্যন্তিগণ রাজ্ঞী এবং তাঁহার অন্যান্য সহচরাদিগকে এই প্রকারে 
অনুরোধ করিলে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, ‘এই দরিদ্র 
পাঁড়িতগণ প্ররুতপক্ষে সত্যই বলিতেছে, যথাসবর্ৰ দ্বারা উহাদিগের 
চিকিৎসা করা আমাদিগের কত‘ব্য ৷ তখন তাঁহারা দেবা প্‌জা সম্পাদন 
করিয়া প্রত্যেকে উহাদের এক একজনকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া নিজেদের নিকটে 
রাখিয়া স্বামীদিগের দ্বারা, মহাদেবীর মহৌষধ দ্বারা উহাদের চিকিৎসা 
করিলেন । সর্বদা উহাদের সহিত অবস্থান করিবার ফলে তাঁহারা উহাদিগের 
প্রাত এত আসন্ত হইলেন যে পৃঁথবাঁর অন্য কিছুর কথা চিন্তা কাঁরতেন না। 
নংপাঁত ও তাঁহার মুখ্য সচিবাঁদগের সহিত ওঁ রুণ্ন, পাঁড়িত ব্যন্তিদিগের যে 
কি পার্থক্য থাকতে পারে তাহাদিগের প্রাত প্রেমান্ধ হইয়া সেকথাও কখন 
তাহারা চিন্তা করিতেন না। (২৯-৪১ ) 

অতঃপর তাঁহাদের স্বামীরা রোগাঁদিগের সাঁহত বাসজানত নখদন্তাঘাত 
চিহ্ন তাঁহাদের গানে দেখিতে পাইয়া ভ্‌পাল, মন্ত্রী, সেনাপাঁত প্রমুখ সকলে 
পরস্পরের সহিত অবাধ আলোচনা করিতে লাগলে নৃপাতি অন্য সকলকে 
বলিল, “তোমরা সম্প্রীতি নীরব থাক, আমি আমার পত্বীকে সুকৌশলে 
জিজ্ঞাসা কারিব।' তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া নৃপাঁত প্রাসাদাভ্যন্তরে 
প্রবেশপচর্বক রান্রম প্রেমের ছল কারিয়া ভাষকে শুধাইল, “তোমার অধর 
কে দংশন কাঁরয়াছে ? তোমার স্তনে নখরাঘাতের চিহ্ন কেন? যাঁদ 
মঙ্গল চাও আমাকে সত্য কথা.বল।, নূপাঁতি কতৃক পৃঙ্ট হইয়া রাজ্ঞী 
মিথ্যাভাষণ করিল, ‘আমার দদ্ভাগ্য যে অকথ্য হইলেও সেই আশ্যজনক 
বিষয় তোমার নিকট ব্যন্ত কাঁরতে হইবে । প্রত্যহ রজনীতে গদাচরুধারী 
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এক পুরুষ চীন্রত প্রাচীর হইতে বাহ্গত হইয়া আমার এই দশা করিয়া 
প্রাতঃকালে অন্তাহ্হত হয়। চন্দ্রসূ্যও যে অঙ্গের দর্শন প্রাপ্ত হয় না, 
আমার স্বামী তুমি জীবিত থাকা সত্বেও সে আমার দেহের এই অবস্থা 
করে।, মূর্খ নরপাঁত রুত্রিম শোকাভিভূত রাজ্কীর এই কথা বিশ্বাস করিয়া 
মনে কাঁরল'যে উহা বষ্চুর মায়া । সে উহা তাহার মন্ত্রী এবং অন্যান্য 
অনন্চরাঁদগের নিকট ব্যন্ত করিলে সেই জড়বাপ্ধরাও তাহাদিগের পত্বীদিগকে 
বিষ্ণু দর্শন প্রদান কাঁরয়াছেন মনে কাঁরয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন কয়া 
রাহল । ( ৪২-৫১ ) 

এই প্রকারে শঠ, দ:ুশ্চারত্রা নারীগণ অসম্ভব মিথ্যা কাঁহনী দ্বারা 
মুর্খাদগকে বঞ্চনা করে, কিন্তু আমি ত জড়বঢাদ্ধ সম্পন্ন নই যে প্রতারিত 
হইব’ এই কথা বলিয়া যক্ষ যাঁক্ষণীকে বিব্রত কারিল। বৃক্ষমূলে 
অবাস্থিত প্রব্লাজক সকল কথা শ্রবণ করিয়া জোড়হস্তে ষক্ষকে নিবেদন 
কাঁরলেন, ভিগবন, আম আপনার আশ্রমে আগমন কাঁরয়াছ, আপাঁন আমাকে 
রক্ষা করুন ৷ আপনাদের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ কাঁরয়া আমার যে পাপ 
হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন ৷’ এইর?প সত্য কথা বলিয়া তানি যক্ষের 
প্রীতবিধান কাঁরলে যক্ষ তাঁহাকে বাললেন, “আম সর্বদ্থানগত নামক 
যক্ষ। তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। একট বর গ্রহণ কর।” তখন 
প্রন্লাজক যক্ষকে বাললেন, “আম এই বর যাচঞ্া কাঁর আপাঁন যেন আপনার 
পত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হন।” তখন যক্ষ বাললেন, ‘আমি তোমার প্রাত 
আতিশয় প্রীত হইয়াছি। এ বর ত প্রদান কারলামই এখন অন্য একাঁট 
বর প্রার্থনা কর।' তখন প্রব্রাজক বলিলেন, ‘আমার "দ্বিতীয় অনুরোধ এই 
যে অদ্য হইতে আপনি, এবং আপনার ভার আমাকে আপনাদের পত্রবৎ 
জ্ঞান করিবেন” যক্ষ এই বাক্য শ্রবণ কাঁরবামান্র পত্নীসহ তাঁহার 
্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলেন, পুত্র আমি সম্মত আঁছ। অন্য হইতে 
তোমাকে আমরা আমাঁদগের পাত্র বলিয়া মনে কারব এবং আমাদের 
অন্ঃগ্রহে তোমার কোনও বিপদ ঘাঁটবে না । তকে কলহে, এবং দ:তক্রাঁড়ায় 
তুমি সর্বদা বিজয় হইবে ৷ (৫২-৬১ ) এই কথা বালিয়া বক্ষ অন্তাহ'ত 
হইলে প্রত্রাজক তাঁহাকে প্রণাম কাঁরয়া তথায় রজনী যাপনান্তে পাটালপন্ে 
গমন করিলেন। (তান প্রাতহার প্রমুখাৎ নৃপতি সিংহাক্ষের নিকট 
বাত প্রেরণ করিলেন যে তকর্ষুদ্ধ কারবার নিমিত্ত তিনি কাশ্মীর হইতে 
আগমন করিয়াছেন। ন্‌পাঁত তাঁহাকে সভাকক্ষে প্রবেশ করিবার অনুমতি 


দশম তরঙ্গ ৩৩৭ 


প্রদান করিয়া পশ্ডিতাঁদগকে তাঁহার সহিত তক‘ করিতে আহবান কারিলেন । 
যক্ষের বরে তাহাদিগকে পরাদ্ত করিয়া তিনি নপতির সমক্ষে তাহাদিগকে 
উপহাস করিয়া বললেন, গদাচক্রধারী জনৈক পুরুষ চিতিত প্রাচীর হইতে 
বহির্গত_ হইয়া আমার অধরোণ্ট দংশন করিয়া এবং আমার স্তনতট 
নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া পুনরায় প্রাচীর অভ্যন্তরে প্রস্থান 
_করিল। এই বাক্যের তাৎপর্য তোমাদিগকে ব্যাখ্যা করিতে বলিতেছি।” 
পাণ্ডতেরা ইহার পরঘাথ জ্ঞাত না থাকায় পরস্পর পরস্পরের মুখের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। তখন নূপাঁত 'সংহাক্ষ স্বয়ং 
তাহাকে বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমাদিগের নিকট আপনি 
স্বয়ং ব্যাখ্যা করুন|” তখন প্রব্রাজক যক্ষের নিকট হইতে শ্রত সিংহাক্ষের 
ভাষরি অসদাচরণের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “কোন পুরুষের 
কোন নারার প্রত আসন্ত হওয়া উচিত নহে, তাহাকে নারীজাতির 
অসদাচরণের কথাই কেবল শ্রবণ করিতে হইবে 1» নৃপাত প্রত্রাজকের প্রতি 
সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে উৎকট স্বদেশভন্ত 
প্রব্রাজক উহা গ্রহণ করিতে অস্বীরুত হইলেন। তখন নরপাঁতি তাঁহাকে 
বহ'মল্য রত্বাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন । সেই রতন গ্রহণপূবক 
্রপ্তাজক স্বদেশ কাশ্মীরে প্রত্যাবত‘নপুর্বক যক্ষের অনুকম্পায় তথায় পরম 
সঃখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল । 
গোমুখ এই কাহিনী সমাঞ্ধ করিয়া বলিল, দুশ্চরিত্রা নারীদিগের 
কাযবিলী এই প্রকার বিচিত্র । দেব, বিধাতার কা সমূহ এবং নারী-চরিব্রও 
উন্তরপ বিস্ময়প্রদ। সম্প্রাত একাদশ নরঘাতী এক নারীর বিবরণ শ্রবণ 
করুন’-( ৬২-৭৭ ) 


জনৈকা রমণী এবং তাহার একাদশ পির কাহিনী 


মালবদেশে কোন গৃহস্থ একটি গ্রামে বাস করিত । তাহার একটি কন্যার 
জন্ম হইল যাহার দুইটি কি তিনটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাহার জন্ম 
হইবামাত্রই তাহার মাতার মৃত্যু হইল এবং কতিপয় দিবস গত হইলে সেই 
গহস্থের একটি পাত্র সম্তানেরও মৃত্যু হইল। তাহার ভ্রাতাও বৃষ 
কতৃক তাড়িত হইয়া শঙ্জাঘাতে নিহত হইল । গৃহস্থ তাহার কন্যার নাম 
রাখল পন্রমারিকা*, কারণ সেই কুলক্ষণা কন্যার জন্মের পর তিনজনের 
মত্যু হইয়াছিল । 


২২ 


৩৩৮ কথাসারসাগর 


কালক্রমে সেই কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে সেই গ্রামের একজন ধনী ব্যন্তর 
পুত্র তাহার পাণিপ্রার্থা হইল এবং যথাবিধি উৎসবান্তে কন্যার পিতা উহার 
সাঁহত তাহার 'ববাহ প্রদান করিল । কিছুকাল পাঁতর সাঁহত বাস কারবার 
পর পাঁত মৃত হইলে সেই চপলা অন্য পাত গ্রহণ কারল। কিন্তু সেই 
শদ্বতীয় পাঁতও স্বল্পকাল পরে মুত্যুমূখে পাঁতত হইলে সে যৌবন-মদে 
মত্তা হইয়া তৃতীয় পাত গ্রহণ কাঁরল এবং সেই স্বামীঘাঁতনীর সেই তৃতীয় 
পাঁতও অন্যান্য প্বামীদগের ন্যায় মৃত হইল । (পস্তকান্তরে এই স্থানে 
অর্ধ শ্লোকে আছে, “লোকেরা তাহাকে পাঁতভুক্‌ ডাঁকনী বালত ৷?) এই 
প্রকারে সে পর পর দশটি স্বামী হারাইলে সকলে উহাকে উপহাস করিয়া 
তাহার নামকরণ কিল, '"দশমারকা ৷? তাহার পিতা লাঁ্জত হইয়া 
তাহাকে আর পাত গ্রহণ কাঁরতে না দেওয়াতে সে লোকসমাজ হইতে দরে 
িতৃগৃহে অবস্থান কারতে লাগিল । একদা একজন তরুণ সৌম্যকান্তি 
যুবা সেই গৃহে প্রবেশ কারলে কন্যার পিতা তাহাকে একরাত্রর জন্য 
আঁতাঁথরপে গ্রহণ কাঁরতে স্বীরুত হইল । দশমারকা দর্শন মাই তাহার 
প্রেমাসন্ত হইল এবং এ পান্থও সুন্দরী তরুণীর প্রাত আরুষ্ট হইল ৷ প্রেম 
তাহার লজ্জা হরণ করিয়াছল এবং সে পিতাকে বাঁলল, ‘আমি এই পান্থকে 
আর একটি পাঁতরূপ শেষবারের মত বরণ কাঁরতে ইচ্ছা কার। ইহার মৃত্যু 
হইলে আম রতচাঁরণী হইব ।” সেই পাঁথকের সম্মুখেই পিতাকে এই কথা 
বাঁললে সে কন্যাকে প্রত্যুত্তর কারল, “এইরূপ "চিন্তা কারও না। ইহা 
অত্যন্ত লঙ্জাকর ব্যাপার হইবে । তুম দশবার পাতিহারা হইয়াছ, ইহারও 
যাঁদ মৃত্যু হয় তবে লোকেরা তোমাকে আঁতশয় উপহাস করিবে ৷? পথক 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত লঙ্জা সরম পাঁরত্যাগ করিয়া বলিল, ‘আমার 
মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরপর আমার দশাট ভার্যার বিয়োগ 
হইয়াছে । সুতরাং এই বিষয়ে আমরা সমান সমান আছি । ‘শিবের পাদ- 
স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, ঘটনাটি এই রূপই বটে । পান্থ এই কথা বললে 
সকলে বিস্ময়াপ্লুত হইল এবং গ্রামবাসীরা একান্ত হইয়া এক বাক্যে 
তাহাদের ‘বিবাহ অনুমোদন করিলে দশমািকা তাহাকে পাঁতরুপে গ্রহণ 
কাঁরল। কিয়ংকাল তাহার সহিত বাস করিবার পর সে জবরাক্রান্ত হইয়া 
প্রাণ ত্যাগ কারল। তখন তাহার নাম হইল ‘একাদশমারিকা’ এবং প্রস্তরও 
তাহাকে উপহাস না করিয়া পারল না। সে অতঃপর শোকগ্রস্তা হইয়া 
গঙ্গাতীরে তাপসার জীবন যাপন কাঁরতে লাগিল । 


দশম তরঙ্গ ৩৩৯ 


গোম:খ এই চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিয়া হাস্যরত বৎসরাজপনুত্রকে 


. বলিল, ‘এখন একমান্র ব্ষাবত্তালী ব্যক্তির কথা শ্রবণ করুন’_( ৭৮-৯৮ ) 


দুর্গাদেবীর প্রসাদে সতত এক বৃষের অধিকারী পুরুষের কাহিনী 


কোনও গ্রামে একটি গৃহস্থ বাস কারত। তাহার একমাত্র বিত্ত ছিল একটি 
বলীবদ্“। সে এত লোভ ছিল যে কুট;ন্বগণ এবং স্বয়ং খাদ্যাভাবে মৃতকজ্প 
হইলেও এ কৃষটি বিক্রয় করিতে চাঁহল না। সে বিন্ধ্য পর্বতে গমনপূবক 
অনাহারে দর্ভ-শষ্যায় শয়ন করিয়া বিত্ত লাভা দুগাঁদেবীর মন্দিরে 
তপশ্চ্যা কাঁরতে লাগিল । দেবী স্বখ্নে তাহাকে প্রত্যাদেশ কারিলেন, 
‘বৎস, উত্থান কর। একটি বৃষ তুমি সব'দা বিজ্বরূপ লাভ করিবে। 
উহা বিক্রয় করিয়া তুমি চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে সমর্থ 
হইবে ।” পরাদবস প্রাতঃকালে গান্রোথানপুবকি পারণ করিয়া সে স্বগৃহে 
্রত্যাবরন করিল। তথাপি সে কৃবটি বিক্রয় করিতে পারিল না, কারণ 
সে মনে কারল যে একটিমাত্র বৃষকে বিরুয় করিলে তাহার আর জগাঁবকা 
উপাজনের কোন সম্ভাবনা থাঁকবে না। অনাহারে রুশ হইয়া দেবীর 
আদেশ সহ তাহার দ্বগ্নের বৃত্তান্ত এক বন্ধুকে বলিলে, সেই বুদ্ধিমান 
বন্ধ: তাহাকে বলিল, ‘দেবা তোমাকে বলিয়াছেন যে তোমার সর্বদা একটি 
বলীবদ্* থাকিবে এবং তুমি উহা ক্রয় করিয়া জীবিকা উপাজন কাঁরবে ৷ 
তুমি মূ্থের ন্যায় দেবীর আদেশ পালন করিতেছ না কেন? এই ব্যাট 
বিক্রয় কারয়া তোমার পারবারের ভরণ পোষণ কর। এইটি ‘বক্ৰয় করিলে 
তুমি অপর একটি বৃষ প্রাপ্ত হইবে এবং সেইটি ক্রয় কাঁরলে অপর একটি 
বৃষ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপই চালতে থাকিবে ।' গ্রামবাসী বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ 
কাঁরয়া তদনুরূপ কার্য করিলে, পরপর বৃষ প্রাপ্ত হইয়া সে উহা বিক্রয় 
করিয়া চিরকাল পরম সুখে বাস করিতে লাগিল । 

এইপ্রকারে বাঁধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সংকল্প মত ফল প্রদান 
করেন। ক্রতসংকল্প হইতে হইবে । সৌভাগ্য সংকজ্পহান ব্যক্তিকে আশ্রয় 
করে না। এখন ধূ্ত অলীক মন্ত্রীর কাহিনী শ্রবণ করুন 


নৃপতির সহিত বাক্যালাপ করিয়া ধনলাভকারী শঠের কাহিনী 


দাক্ষিণাত্যের এক নগরাঁতে এক নৃপতি বাস কারতেন। ( ৯৯-১১০ ) সেই 
নগরাঁতে এক শঠ বাস কারিত। সে অন্যকে বঞ্চনা করিয়া জখাবকা উপাজন 
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কাঁরত। অল্প লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া সে একদা মনে মনে চিন্তা করিল, 
“কেবলমান্র জীবিকা নির্বাহ কারবার মত 'বত্ত লাভ করাতে আমার শঠতা 
স্বল্প ফলপ্রসূ হইয়াছে । উহাতে আর ক লাভ ? প্রচুর সম্পদ লাভের 
উপযুক্ত কার্য কেন করিব না?’ এইরূপ "চিন্তা করিয়া সে বাঁণকোচিত 
উত্তম বেশভষায় সাঁত্জত হইয়া প্রাসাদ-দ্বারে প্রাতহারের নিকট গমন কাঁরলে 
নৃপাঁতর সকাশে নীত হইল । রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া সে বলিল, 
মিহারাজের সাহত আমি নভূতে আলাপ করিতে ইচ্ছা কার? নৃপাঁত 
তাহার বেশভষায় আরুণ্ট হইয়া এবং উপহার লাভ কাঁরয়া প্রীত হইয়া 
তাঁহাকে নিভৃতে আলাপ কারবার সুযোগ প্রদান করিলে সেই ধৃত 
তাহাকে বাঁলল, 'প্রভো, আপাঁন আমাকে প্রত্যহ সভাগৃহে সকলের সমক্ষে 
ক্ষণকাল নিভৃতে লইয়া গিয়া একান্তে আলাপ কাঁরবেন কি? এই 
অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি প্রত্যহ আপনাকে পণ্চ শত দানার প্রদান করব । 
আম উহার কোন প্রতিদান প্রত্যাশা কার না। নৃপাঁত এই কথা শ্রবণ 
কাঁরয়া চিন্তা করিল, ‘ইহাতে ক দোষ থাকিতে পারে? আমার নিকট 
হইতে সে ক গ্রহণ কাঁরতেছে 2 অন্যাদকে প্রত্যহ সে আমাকে দীনার 
প্রদান কারতেছে। একজন সমন্ধ বাঁণকের সাঁহত আলাপ করাতে ক দোষ 
হইতে পারে?’ অতএব নৃপাঁত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সেই 
ধূর্ত প্াতশ্রাত মত দানার প্রদান কাঁরতে লাগল এবং জনগণের ধারণা 
হইল যে উহাকে মহামন্ত্রী পদে নষুক্ত করা হইয়াছে । ( ১১১-১২০ ) 
একদিন নৃপাঁতর সাঁহত বাক্যালাপ কারবার সময় বারংবার একজন 
কর্মচারীর কে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকলে সেই কর্মচারী 
তাহার প্রাত সে কেন বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, এই কথা 'জজ্ঞাসা 
কাঁরলে সেই ধূত মিথ্যা করিয়া বালল, “তুমি রাজ্য লুণ্ঠন কাঁরতেছ মনে 
কাঁরয়া রাজা তোমার প্রত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । সেই জন্যই আম তোমার 
মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরয়াছিলাম। যাহা হউক, আম তাহার 
ক্রোধ নিবাঁরত কাঁরব 1" অলীক-মন্ত্রী এই কথা বাঁললে সেই উাদ্বগ্ন 
কর্মচারী গৃহে গমন করিয়া তাহাকে দশ সহস্র সংবর্ণমাদ্রা প্রেরণ কাঁরল ৷ 
পরাদবস সেই শঠ নূপাঁতর সাহত তদনুরূপ বাক্যালাপ করিয়া বাহ্গত 
হইয়া তাহার সমীপে আগমনোদ্যত সেই কমণচারীকে বলল কয়েকটি যুস্তি- 
পুর্ণ বাক্য দ্বারা আমি রাজার ক্রোধ অপনয়ন করিয়াছি । মনে সাহস আন । 
এখন তোমার সর্বপ্রকার বিপদে আমি তোমার সহায় থাকব ।' এই প্রকারে 
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সুকৌশলে তাহার সাহত 'মন্রতাসত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিদায় কাঁরলে 
সেই কর্মচারী তাহাকে নানা প্রকার পাঁরতো'বক প্রদান কাঁরল ৷ 

এই প্রকারে সেই বুদ্ধিমান ধূর্ত সতত রাজার সাহত বাক্যালাপ কাঁরয়া 
এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বনপরবক কর্মচারী, সামন্ত নৃপাতি,' রাজপুত 
এবং ভৃতাঁদগের {নিকট হইতে এত অর্থ সংগ্রহ করিল যে তাহার পাঁরমাণ 
পণ্চকোটি সংবর্ণমুদ্রা হইল । তখন সেই ধূর্ত অলীক-মন্ত্রণ রাজাকে 
গোপনে বলিল, ‘যদিও আ'ম আপনাকে প্রত্যহ পণ শত দানার প্রদান 
কাঁরয়াছি তথাপি মহারাজের রুপায় আমি পণ কোট সুবর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব, অন:গ্রহপূ্বক এ স্বর্ণমদ্রাসমূহ গ্রহণ 
করুন৷ আমি উহা দ্বারা ক কাঁরব ?? তখন সে নৃপাঁতর নিকট তাহার 
কৌশলের কথা প্রকট করিলে আঁত কথ্টে সে রাজাকে এ মুদ্রার অধ্ংশ গ্রহণ 
কাঁরতে সম্মত কাঁরলে ন্‌পত তাহাকে মহামন্ত্রপদে নিযুক্ত কীরিল এবং সেই 
ধূর্ত বিত্ত এবং সম্মানিত পদ লাভ করিয়া জনগণকে দানাদি দ্বারা স:খাী 
করিতে লাগিল । 

এই প্রকারে প্রাজ্ঞ ব্যন্তি আত মাত্রায় পাপ কার্য না কাঁরয়া সুযোগ মত 
প্রচুর ‘বিত্ত লাভ কাঁরয়া ক্‌পখননকারী ব্যাক্তর ন্যায় দোষের প্রায়শ্চিত্ত করে, 
তখন বৎসরাজকুমারকে গোমুখ বাঁলল, 'আপনি আপনার আসন্ন উদ্বাহক্লরিয়ার 
নিমিত্ত যাঁদও সমহৎসুক হইয়াছেন তথাঁপ আর একট মাত্র কাহিনী শ্রবণ 

' করুন’_( ১২১-১৩৫ ) 


রত্বরেখা-লক্ষ্মীসেন কথা 


রত্বাকর নামক নগরীতে বুদ্ধিপ্রভ নামক ন্‌পাঁত বাস কাঁরতেন। তান 
দুম্দ গজোপম শন্রুদিশের {নিকট সংহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন । 
তাঁহার পত্নী রত্বরেখার গভে জগতে সবপেক্ষা সন্দরী কন্যা হেমপ্রভার 
জন্ম হইয়াছল। সে ছিল মত্যে শাপভষ্টা 'বদ্যাধরী | পূরজন্মে 
নভোমার্গে বিহারের সংখস্মীতবশতঃ সে দোলায় দীলতে আঁতশয় 
ভালবাসিত । সে দোলা হইতে পাঁতত হইবে আশৎ্কা কাঁরয়া "পতা তাহাকে 
দুলিতে বারণ করা সত্বেও সে যখন বিরত হইল না তখন তাহার পতা 
বুদ্ধ হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিল । রাজকুমারী এই অবমাননায় 
ক্ষুব্ধ হইয়া অরণ্যে গমন করিবার উদ্দেশ্যে বিহার কারবার ছলে নগরীর 
বাঁহদে'শে একটি উদ্যানে গমন করিয়াছিল । ভত্যাদগকে পানোন্মত্ত কাঁরয়া 
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সে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে একটি বহ: বৃক্ষসমান্বত ঘন অরণ্যে দৃষ্টি বাহভ্তা 
হইল ৷ দ;র বনপ্রদেশে গমন করিয়া একটি কুটির দনমণিপৃব'ক ফলমুলাঁদ 
আহার করিয়া সে তথায় শিবের আরাধনায় তৎপর হইল । কন্যা কোথাও 
পলায়ন করিয়াছে মনে করিয়া তাহার পতা তাহাকে অন্বেবণ করিয়াও 
তাহার সাক্ষাৎ লাভে অসমর্থ হইয়া আতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং 
কিয়ংকাল পরে শোকের কি অপনোদন হইলে চিত্তীবক্ষেপের নিমিত্ত (তান 
মৃগয়ায় গমন কাঁরলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার কন্যা যে দূর অরণ্যে তপস্যা 
কারতেছিল নৃপতি বাম্ধপ্রভ সেই অরণ্যে গমনকরতঃ কন্যার কুটির দর্শন 
করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং অচান্তিতভাবে নিজের তপঃ- 
'রিষ্টা কন্যার দর্শন লাভ কারল। সে নৃপাঁতকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার 
পদালিঙ্গন কারল এবং সাশ্রুনয়নে তাহার পিতা তাহাকে স্বীয় অক্ে স্থাপন 
করিলেন । বহুকাল বিরহের পর পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা এতাদ্‌শ 
বিলাপ কারিল যে বনম্‌গদিগের চক্ষুও অশ্রুপূ্ণ হইল । অবশেষে নৃপাতি 
কন্যাকে আশ্বাস প্রদানপুর্ব'ক বলিলেন, প্রাসাদের সুখ পাঁরত্যাগপুবক এই- 
রূপ আচরণ কাঁরতেছ কেন? অরণ্য পরিত্যাগপুর্বক মাতৃসকাশে আগমন 
কর।” তাহার পিতা তাহাকে এই কথা বাঁললে হেমপ্রভা প্রত্যুত্তর কাঁরল, দেব- 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি এইরূপ কারতোঁছ । ইহার অন্যথা কারবার শান্তি 
আমার আর কি আছে? আমি তপশ্চযার সুখ পরিত্যাগপূর্বক সংখাভিলাষে 
রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কাঁরব না? কন্যা স্বায় মত পরিবর্তন কাঁরবে না, 
কন্যার বাক্যে তাহা ব্দাঝতে পারিয়া রাজা সেই অরণ্যেই তাহার জন্য একটি 
প্রাসাদ প্রস্তুত কাঁরয়া দিলেন । রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তান প্রত্যহ 
তাঁহার আঁতাঁথসৎকারার্থে পক্কান্ন এবং বিত্ত প্রেরণ কাঁরতেন । আতীথাঁদগকে 
ধনরত্বাদি দ্বারা সেবাকরতঃ হেমপ্রভা স্বয়ং ফলমুলাদি আহার করিয়া জীবন 
ধারণ কারিত। ( ১৩৬-১৫৪ ) 
একদা রাজকন্যার আশ্রমে জনৈকা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমানা আবাল্য রক্ষচারণী 
প্রব্রাজিকা আগমন করিলে হেমপ্রভা তাহার প্রত সম্মান প্রদর্শন কাঁরল এবং 
বাক্য প্রসঙ্গে তাহাকে প্রবজ্যার কারণ জিজ্ঞাসা কাঁরলে সে প্রত্যুত্তর কাঁরল, 
“আমি যখন বালিকা ছিলাম একদা পিতার পাদ সংবাহন কাঁরতে কারতে 
আমার নেত্র নিদ্রায় মুদ্রিত হইলে আমার হস্তদ্বয় নিম্নে পাঁতত হইল এবং 
পিতা আমাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, “তুমি 'নাদ্রুত হইতেছ কেন £ 
আমি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহ পাঁরত্যাগপর্বক প্রবাজিকা 
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হইয়াছিলাম ৷” ‘জর চারত্রের সাঁহত, উহার চাঁরত্রের সামঞ্জস্য দর্শন 
করিয়া হেমপ্রভা এ প্রব্রাজকার প্রত অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে স্বীয় 
অরণ্যজীবনের অংশীদার কাঁরল । একাঁদন প্রাতঃকালে সে তাহার সখীকে 
বলিল, ‘সখ আমার স্মরণ হইতেছে যে আমি স্বপ্নে একাঁট েবপুলা নদী 
আতিক্রমকরতঃ শ্বেতহস্তী পৃষ্টে একটি পর্বতে আরোহণ করিয়াছলাম এবং 
তথায় একটি আশ্রমে অম্বিকাপাঁতর দর্শন লাভ কাঁরয়াছিলাম । অতঃপর" 
একটি বীণা গ্রহণ করিয়া উহা বাদনপূবক যখন তাহার সম্মুখে গান 
করিতেছিলাম তখন একজন 'দব্যপুরুষকে তথায় আগমন করিতে দেখিলাম । 
তাহার দর্শন লাভ করিয়া আম তোমার সাঁহত আকাশমার্গে গমন কাঁরতে 
কাঁরতে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম নিশির অবসান হইয়াছে |” সখী এই কথা 
শ্রবণ করিয়া হেমপ্রভাকে বলিল, ‘শুভে, তুমি নিশ্চয়ই কোন শাপভষ্টা 
বদ্যাধরকন্যা, পৃথবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই স্বপ্নের তাৎপর্য 
হইতেছে তোমার শাপমন্তির কাল আগতপ্রায়। সখীর এই বাক্যে 
রাজকুমার প্রীত হইল । (১৫৫-১৬৫ ) 

জগৎ-দীপ দিবাকর আকাশে উদিত হইয়া িণ্সিৎ উধেব আরোহণ কাঁরলে 
অশ্বপ্‌ষ্টে এক রাজকুমার তথায় আগমন করিল। হেমপ্রভাকে তাপসীর 
বেশে সন্দর্শন কাঁরয়া সে অশ্ব হইতে অবতরণপূবক প্রশংসমান দৃষ্টিতে 
তাহাকে অবলোকন কাঁরয়া সসম্ভমে প্রণাম করিল । হেমপ্রভাও আতিথিসংকার- 
পূর্বক তাহাকে আসন প্রদান করিয়া প্রেমাসন্ত হইয়া শুধাইল, 'মহাত্বন 
আপাঁন কে? তখন রাজপুত্র বলিল, “ভদ্র, প্রতাপশশল নামক একজন 
শুভশীল নরপাঁত আছেন । পদতরার্থে তিনি মহাদেবের তপস্যায় রত হইলে 
সেই করুণাময় দেব তাহার নিকট আবভত হইয়া বাঁললেন, “বদ্যাধরের 
অবতার হইয়া তোমার এক পত্র জন্মগ্রহণ কারবে। শাপমুক্ত হইয়া সে 
স্বলোকে গমন কাঁরলে তোমার দ্বিতীয় পত্র লাভ হইবে । সে তোমার 
রংশ রক্ষা করিয়া রাজত্ব কারবে ৷” মহাদেব এই কথা বাঁললে তান উপবাস 
ভঙ্গকরতঃ হৃষ্ট চিত্তে পারণ কারলেন। অতঃপর তাঁহার লক্ষমীসেন নামক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিল এবং কালক্রমে শুরসেন নামক ?দ্বিতীয় পু্রেরও জন্ম 
হইল । বারাননে, আমিই সেই লক্ষ্ীসেন । অদ্য মগয়ায় গমন করিলে 
আমার বায়ুগাঁত অশ্ব আমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে ।” তখন রাজপনত্র 
তাহার পরিচয় জানিতে চাঁহলে, পূব+জন্মের কথা স্মরণ করিয়া সে আতিশয় 
হট হইয়া তাহাকে বলিল, “আপনার দর্শন লাভ কাঁরয়া আমার প:ব'জন্মের 


৩৪৪ কথাসারৎসাগর 


কথা স্মরণপথে উাঁদত হইয়াছে এবং বিদ্যাধরীর্পে আম যে বিদ্যা আয়ত্ত 
করিয়াছিলাম তাহাও মনে পাঁড়তেছে । আমি এবং আমার সখা উভয়েই 
বিদ্যাধরী এবং আভশপ্তা হইয়া পাঁথবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আপনি 
আমার পতি ছিলেন এবং আপনার মন্ত্রী আমার এই সখার স্বামী ছিলেন। 
এখন আমার এবং আমার সখাঁর উভয়েরই শাপ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । 
পুনরায় বিদ্যাধরলোকে আমরা সকলে 'মালত হইব |, তখন সেও তাহার 
সখী দিব্যদেহ ধারণপ/বর্ক আকাশমার্গে স্ব স্ব লোকে প্রয়াণ কারল। 
লক্ষমীসেন সাবস্ময়ে কিয়ংকাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিলে তাহার মন্ত্রী 
তাহার পদাৎ্ক অন,সরণপূবক তথায় উপনীত হইল । রাজপান্ত যখন 
তাহার মন্ত্রীর নিকট সমপ্ত ঘটনা বিবৃত কারতেছিল তখন নৃপাতি ব্দার্ধপ্রভ 
স্বীয় কন্যার দর্শন-মানসে ব্যাকুল চিত্তে তথায় আগমন করিয়া কন্যাকে 
দেখিতে না পাইয়া লক্ষমীসেনের দর্শন লাভ করিলেন । লক্ষ্মীসেনকে কন্যার 
কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্তই সে তাঁহার নিকট 
নিবেদন কারল। ব্রাদ্ধপ্রভ বিষাদগ্রস্ত হইলেন কিন্তু লক্ষমীসেন ও তাহার 
মন্ত্রী তাহাদের পচবজন্মের কথা স্মরণ কাঁরল, কারণ তাহাদের তখন 
শাপমযান্ত হইয়াছিল । তাহারা নভোমগে স্বলোকে প্রস্থান কাঁরল। 
হেমপ্রভাকে ভাযরিংপে প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীদেন তাহার সাহত মতে প্রত্যাবর্তন 
করিল এবং বুণ্ধিপ্রভের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বনগরাঁতে প্রস্থান 
করিল। তাহার মন্ত্র তাহার স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল । লক্ষমীসেন 
তাহার মন্ত্রীর সাঁহত তাহার পতা প্রতাপসেনের নিকট সমস্ত কাহিনী 
বিবৃত কাঁরলে তান জন্মগত আঁধকারবশতঃ পুত্র লক্ষমীসেনকে স্বীয় 
উত্তরাধকারারুপে রাজ্যভার অর্পণ কাঁরলেন । লক্ষমীসেন অনুজ শরসেনকে 
রাজাভার অর্পণ করিয়া বিদ্যাধরলোকে স্বনগরীতে প্রত্যাবত'ন করিল । 
তথায় পত্নী হেমপ্রভার সাহত মিলিত হইয়া সে মন্ত্রীর সহায়তায় বহুকাল 
প্যন্তি বিদ্যাধরদিগের উপর সুখে রাজত্ব করিয়াছিল । (১৬৬-১৮৭ ) 
গোমুখের নিকট হইতে পর পর এই কাহিনীসমূহ শ্রবণ কারিয়া 
নরবাহনদত্ত শন্তিষশাকে নবপত্বীরূপে লাভ কারবার সময় আসন্ন হওয়ায় সেই 
রজনী মুহূ্তবৎ জ্ঞান করিয়া যাপন করিল। বিবাহ-দবস আগমন পর্যন্ত 
রাজপহ্ত্র এ এক প্রকারেই দিবস যাপন করিতে লাগিল । যখন সে পতা 
বংসরাজের সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন সে অকদ্মাৎ দেখিতে পাইল যে, 
সংযের ন্যায় দাঁথিমান বিদ্যাধরবাহিনী আকাশ হইতে অরতরণ করিতেছে । 
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সে দেখিতে পাইল যে তাহাদের মধ্যে 'বদ্যাধরাধিপ স্ফটিকষশঃ কন্যার প্রত 
স্নেহবশতঃ রাজকুমারের হস্তে তাহাকে সমর্পণ কারবারানমিত্ত প্রিয় দুহতার 
হস্তধারণপূবকি আগত হইয়াছেন। পতা বৎসরাজ প্রথমে অথণাদির 
দ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি আপ্যায়ন করিলে নরবাহনদত্ত তাহার দিকে অগ্রসর 
হইয়া তাঁহাকে প্রণাম কারল। ধবদ্যাধরপাঁত তাঁহার আগমনের বাতা 
ব্ন্ত কাঁরয়া অলৌকিক শান্ত ও তাহার উচ্চ পদোচিত দিব্য বৈভব দ্বারা 
বৎসরাজপদত্রকে পাঁরপ্যারত করিয়া পূর্ব সংকল্পমত যথাবিধি কন্যাকে 
তাহার হস্তে সমর্পণ কারলেন। ননী রাঁবকর সংযোগে যেরূপ ভাস্বর 
হয় নরবাহনদত্তও বদ্যাধররাজের কন্যা শান্তষশাকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্রুপ 
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